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প্রকাশক 
মুযাফফর বিন মুহসিন 
বাঘা, রাজশাহী । 


মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭৩৮৩৪৬৬৯০ 


পরিবেশনায় 
আছ -ছিরাত প্রকাশনী, রাজশাহী । 
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১ 


প্রকাশকাল 
ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খৃষ্টাব্দ 


২য় সংস্করণ 
অক্টোবর ২০১৩ খৃষ্টাব্দ 


॥ লেখক কৰ্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ॥ 


নির্ধারিত মূল্য 
১৩০ (একশত ত্ৰিশ) টাকা (সাধারণ বাধাই) । 


২০০ (দুইশত) টাকা (অফসেট প্রিন্ট ও বোর্ড বীধাই) । 
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> আপনি কি জানেন- রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আর আপনার ছালাতের 
মাঝে কত পার্থক্য? 

> আপনার ছালাত সঠিক হচ্ছে কি-না, তা কি কখনো যাচাই করেছেন? 

> ক্ৰ্য়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাতের - এটা কি আপনি 
জানেন? 

> আপনি কি জানেন- সেদিন ছালাতের হিসাব সঠিক না হলে, অন্য 
যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে? 

> আপনি কি বড় বড় আলেম ও অসংখ্য মানুষের দোহাই দেন? কবরে ও 

<৫ হাশরের ময়দানে তারা কি কোন উপকার করবে? তাহলে আপনার 

আমলগুলো যাচাই করেন না কেন? 


৩ ‘সুতরাং দুর্ভোগ এ সমস্ত মুছল্লীর জন্য, যারা ছালাতের ব্যাপারে 
উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য আদায় করে’ । -সূরা মাউন ৪-৬ 


৩ ‘তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত 
আদায় করতে দেখছ’ । -বুখারী হা/৬৩১ 


৩ ‘ক্বয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের । 
ছালাত শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই সঠিক হবে আর ছালাত শুদ্ধ না 
হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে’ । -তাবারাণী আওসাত্ব হা/১৮৫৯; 
সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮ 


সংলগ্ন (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী 
মোবা : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০ 


মাসিক আত-তাহরীক অফিস 
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী 
মোবা : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯, ০১৭২৭-৩১৭০৭১ 
ক হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (বই বিক্রয় বিভাগ ঢাকা) 
২২০, বংশাল রোড (১৩৮ মাজেদ সরদার লেন), 
২য় তলা, ঢাকা-১০০০ 


মোবা : ০১৮৩২-১৪৩৫৬৫, ০১৭১৭৮৩৩৬৫২; 
টে লফে ন নং- ০২৯৫৬৮২৮৯ 
ক আল-আমীন জামে মসজিদ 


৪৬ শাহজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা । 
মোবাইল : ০১৭৩৬৭০০২০২, ০১৭২৪৮৯৭৩৯৭ 


মোবা : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫ 

$$ মাসজিদ আল-কাইয়ূম এন্ড ইসলামিক সেন্টার 
পশ্চিম বটেশ্বর বাজার, জালালাবাদ সেনানিবাস সিলেট । 
মোবা : ০১৯২৩-৬৬৬৮৩২, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫ 
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সূচীপত্র 
বিষয় 


+ ভূমিকা 
*%ঃ প্রথম অধ্যায় : পবিত্রতা (ওযু ও তায়াম্মুম) 


(১) মিসওয়াক করার ফযীলত ৭০ গুণ 
(২) যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করা ফযীলতপূর্ণ 
(৩) আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করাই যথেষ্ট 
(৪) ছিয়াম অবস্থায় কাচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক না করা 
+ মিসওয়াক সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ 
(৫) মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথা ঢেকে টয়লেটে যাওয়া 
(৬) পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ নেওয়া ..... পানি নিয়ে ইস্তিঞ্জা করা 
(৭) কুলুখ নিয়ে হাটাহাটি করা 
(৮) ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না এবং ইস্তিঞ্জা করার 
পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযু করা যাবে না বলে ধারণা করা 
(৯) পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর .......... দু‘আ পাঠ করা 
(১০) ওযুর শুরুতে মুখে নিয়ত বলা 
(১১) ওযুর শুরুতে .......... দু‘আ পাঠ করা 
(১২) প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দুআ পড়া 
(১৩) ওযূর পানি পাত্রের মধ্যে ......... ওযু হবে না বলে বিশ্বাস করা 
(১৪) ওযুর সময় কথা বললে ফেরেশতারা রুমাল নিয়ে চলে যায় 
(১৫) কুলি করার জন্য আলাদা পানি নেওয়া 
(১৬) কান মাসাহ করার সময় নতুন পানি নেওয়া 
(১৭) মাথা ও কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি না নেওয়া 
(১৮) মাথার এক-চতুৰ্থাংশ মাসাহ করা 
(১৯) ওষুতে ঘাড় মাসাহ করা 
(২০) ওযুর পর অঙ্গ মুছতে নিষেধ করা 
(২১) হাত ধোয়ার সময় কনুই-এর উপরে আরো বেশী করে বাড়িয়ে ধৌত করা 
(২২) চামড়ার মোজা ছাড়া মাসাহ করা যাবে না বলে ধারণা করা 
(২৩) মোজার উপরে ও নীচে মাসাহ করা 
(২৪) ওযুর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ পড়া 
(২৫) ওযুর পরে সূরা কৃদর পড়া 
(২৬) রক্ত বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায় 
(২৭) বমি হলে ওযু ভেঙ্গে যায় 
(২৮) ওযু থাকা সত্ত্বেও ওযু করলে দশগুণ নেকী 
(২৯) মুছনল্লীর ওষুতে ক্রটি থাকলে ইমামের ক্রাআতে ভুল হয় 
(৩০) মাথার চুলের গোড়ায় ......... ছোট করে রাখা বা কামিয়ে রাখা 
(৩১) খতুবতী মহিলা ....... কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা 
(৩২) পবিত্রতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকটি যঈফ ও জাল হাদীছ 
(৩৩) তায়াম্মুমের সময় দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা 
+ তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি 
+ ওযু করার সঠিক পদ্ধতি 
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+ ছালাত জান্নাতের চাবি 
+ এক ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গেলে এক হুকবা ...... শাস্তি দেওয়া হবে 
+ ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত উদ্ভট ও মিথ্যা কাহিনী সমূহ 
+ ছালাতের ছহীহ ফযীলত সমূহ 
+ ছালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম 
য় অধ্যায় : মসজিদ 
rie hes da OE EEE 
(২) তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক নেকীর আশায় অন্য কোন মসজিদে সফর করা 
(৩) কবরস্থানে মসজিদ তৈরি করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা 
(৪) মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া 
(৫) মসজিদের দেওয়ালে ‘আল্লাহ’ ও ‘মুহাম্মাদ’ প্রভৃতি লেখা 
(৬) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস ....... তিন স্তরের বেশী স্তর বানানো 
(৭) পিলার বা দেওয়ালের মাঝে কাতার করা 
(৮) মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসে পড়া 
(৯) সর্বদা মসজিদে নির্দিষ্ট স্থানে ছালাত আদায় করা 
(১০) বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে গমন করা 
(১১) লাল বাতি জ্বূললে সুন্নাতের নিয়ত করবেন না 
(১২) মসজিদে উচ্চেঃস্বরে কথা বলা 
(১৩) মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি ও মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা 
(১৪) মুছল্লীর সামনে সুতরা রেখে চলে যাওয়া 
(১৫) মসজিদে বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া 
(১৬) মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা 
(১৭) অশিক্ষিত ও আদৰ্শহীন ব্যক্তিদের দ্বারা মসজিদের কমিটি গঠন করা 
(১৮) অযোগ্য ও পেটপূজারী ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা 
(১৯) মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া 
(২০) মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না বা জমি বিক্রয় করা যাবে না মর্মে বিশ্বাস করা 
(২১) মসজিদকে কেন্দ্র করে সমাজ বিভক্ত করা 
(২২) মসজিদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা 
চতুৰ্থ অধ্যায় : ছালাতের সময় 
(১) ফজর ছালাতের ওয়াক্ত 
+ ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা 
+ ফজর ছালাতের সঠিক সময় 
(২) যোহরের ছালাতের ওয়াক্ত 
+ যোহরের ছালাতের সঠিক সময় 
(৩) আছরের ছালাতের ওয়াক্ত 
+ আছরের ছালাতের সঠিক সময় 
(8) মাগরিবের ওয়াক্ত 
+ মাগরিব ছালাতের সঠিক সময় 
(৫) এশার ওয়াক্ত 
+ এশার ছালাতের সঠিক সময় 
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জাল হাদীছের কবলে রাসুলুল্লাহ (ছ৷ঃ)-এর ছালাত 


+ ছালাতের সময় সম্পর্কে অন্যান্য যঈফ ও জাল হাদীছ 
+ আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব 
+ জামা‘আতের চেয়ে আউয়াল ওয়াক্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ 
পঞ্চম অধ্যায় : আযান ও ইকামত 
(১) আযানের ফযীলত 
(২) মসজিদের বাম পার্শ্ব থেকে আযান দেয়া আর ডান পার্ম্ম থেকে ইকামত দেয়া 
(৩) আযানের পূর্বে বিভিন্ন দু'আ পড়া 
(8) ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্‌’-এর জবাবে ........ বলা 
(৫) ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম’-এর জবাবে ......... বলা 
(৬) ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ শুনে ....... মাসাহ করা 
(৭) হাত তুলে আযানের দুআ পাঠ করা এবং শেষে ......... বলা 
(৮) আযানের দু‘আয় বাড়তি অংশ যোগ করা 
(৯) কাতার সোজা হওয়ার পর ইক্বামত দেওয়া 
(১০) ইক্বামতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া দেয়ার পক্ষে গৌড়ামী করা 
(১১) ইক্বামতে ‘ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ’-এর জবাবে ......... বলা 
(১২) ইক্বামতের শেষে ‘আল্লাহু আকবার’ একবার বলা 
(১৩) মূল জামা‘আত হয়ে গেলে পরে ইক্বামত না দেওয়া 
(১৪) মহিলারা ইক্মমত না দেয়া 
ষষ্ঠ অধ্যায় : জামা‘আত ও ইমামতি 
(১) জায়নামাযের দুআ পাঠ করা ও মুখে নিয়ত বলা 
(২) ফযীলতের আশায় মাথায় পাগড়ী বাধা 
(৩) ছালাতের সময় টুপি না পরা 
(৪) ছালাতের সময় লুঙ্গি, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করা 
(৫) কাতারের মধ্যে পরস্পরের মাঝে ফাক রেখে দাড়ানো 
(৬) জামা'আত আরম্ভ করার সময় মুক্তাদীদেরকে কাতার সোজা করার কথা না বলা 
(৭) ডান দিক থেকে কাতার পূরণ করা 
(৮) সামনের কাতার পূরণ না করে পিছনের কাতারে দাড়ানো 
(৯) কাতার পুরণ হওয়ার পর সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে নিয়ে দাড়ানো 
(১০) ছালাতে দাড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গূল নড়াচড়া করা 
যাবে না বলে ধারণা করা 
(১১) জামা‘আতে হাযির হতে বিলম্ব করা 
(১২) জামা‘আত হয়ে গেলে পুনরায় জামা‘আত ... ইক্বামত না দেয়া 
সপ্তম অধ্যায় : ছালাতের পদ্ধতি 
(১) ছালাতে রাফ*‘উল ইয়াদায়েন না করা 
+ মানসূখ সংক্রান্ত বর্ণনা : হাদীছ জাল করার এক অভিনব কৌশল 
+ মানসূখ কাহিনী : এঁতিহাসিক মিথ্যাচার 
* অপব্যাখ্যা ও তার জবাব 
+ রাফ'‘উল ইয়াদায়েন করার ছহীহ হাদীছ সমূহ 
+ রাফ'‘উল ইয়াদায়েনের গুরুত্ব ও ফযীলত 
(২) নাভীর নীচে হাত বাধা 
+ বিভ্রান্তি থেকে সাবধান 
+ বুকের উপর হাত বাধার ছহীহ হাদীছ সমূহ 
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১৬২ 
১৬৩-১৮২ 
১৬৫ 
১৬৫ 
১৬৯ 
১৭১ 
১৭১ 
১৭৬ 
১৭৮ 
১৭৮ 
১৭৯ 


১৮০ 
১৮১ 
১৮১ 
১৮৩-২৯৮ 
১৮৫ 
১০৯৯ 
২০৩ 
২০৫ 
২০৯ 
২১১ 
২১৩ 
২১৯ 
২১৯ 


+ ইমাম তিরমিযী ও ইবনু কুদামার মন্তব্য এবং পর্যালোচনা ২২৪ 

+ হাত বাধার বিশেষ পদ্ধতি বানোয়াট ২২৫ 

+ পুরণ্ষ ও মহিলার ছালাতের পার্থক্য করা ২২৫ 
(৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া ২২৮ 
+ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ ২৩৭ 

* অপব্যাখ্যা ও তার জবাব ২৪০ 
(8) নীরবে আমীন বলা ২৪৮ 
+ জোরে আমীন বলার ছহীহ হাদীছ সমূহ ২৪৯ 
(৫) সূরা ফাতিহা শেষে তিনবার আমীন বলা ২৫৩ 
(৬) সূরা ফাতিহার পর সাকতা করা ২৫৪ 
+ ইবনু তায়মিয়া ও আলবানীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা ২৫৮ 
(৭) জেহরী ছালাতে ‘আউযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ সরবে পড়া ২৫৯ 
+ ‘বিসমিল্লাহ’ নীরবে বলার ছহীহ হাদীছ ২৫৯ 
(৮) ক্বরাআাতের জবাব প্রদানে ক্রটি ২৬০ 
* যে যে সূরা ও আয়াতের জবাব দিতে হবে ২৬১ 
(৯) ছালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করা ২৬২ 
(১০) রুকু থেকে উঠার পর পুনরায় হাত বাধা ২৬২ 
(১১) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাটু রাখা ... ভর দিয়ে উঠা ২৬৬ 
+ আগে হাত রাখার ছহীহ হাদীছ সমূহ ২৬৮ 

+ হটুর ব্যাখ্যা ২৬৯ 
(১২) দুই সিজদার মাঝে দুআ না পড়া ২৭১ 
(১৩) দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ রাক‘আতের জন্য ......... সরাসরি উঠে যাওয়া ২৭১ 
UU ln ২৭২ 
(১৪) ক্বিরাআত, রুকু-সিজদা ........ খুব তাড়াহুড়া করে আদায় করা ২৭৩ 
+ ছালাতে ET UL ২৭৫ 

(১৫) সালামের Tt EOE HE UO BEC ২৭৬ 
(১৬) সহো সিজদার জন্য ডানে একবার সালাম ফিরানো...ত .তাশাহ্‌হুদ পড়া ২৭৭ 
(১৭) তাশাহৃহুদে বসে শাহাদাত আঙ্গুল একবার উঠানো ২৭৮ 
(১৮) দ্বিতীয় সালামের শেষে ‘ওয়াবারাকা-তুহু' যোগ করা ২৮০ 
(১৯) সালাম ফিরানোর পর ইমামের ঘুরে না বসা ২৮০ 
(২০) সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে উঠে যাওয়া ২৮০ 
(২১) সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দুআ পড়া ২৮১ 
(২২) আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুক দেয়া ২৮২ 
(২৩) ‘ফাকাশাফনা আনকা গিত্বাআকা’.. পড়ে চোখে মাসাহ করা ২৮২ 
(২৪) ফজরের ছালাতের পর সুরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়া ২৮২ 
(২৫) মুনাজাত করা ২৮৩ 
+ শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত ২৮৬ 
(২৬) তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করা ২৮৯ 
+ ডান হাতে তাসবীহ গণনা করার হাদীছ সমূহ ২৯০ 
(২৭) ফজর ছালাতের পর ১৯ বার ‘বিসমিল্লাহ’ বলা ২৯২ 
(২৮) ফজর ও মাগরিবের পর যিকির করা ২৯২ 
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জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছ৷ঃ)-এর ছালাত 


অষ্টম অধ্যায় : ক্বাযা ছালাত 
(১) ক্বাযা ছালাত আদায় ... এবং নিষিদ্ধ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা 
(২) ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে না পড়া 
(৩) ‘উমরী ক্বাযা’ আদায় করা 
নবম অধ্যায় : সফরের ছালাত 
(১) সফর অবস্থায় ছালাত কৃছর করে পড়াকে অবজ্ঞা করা 
(২) কৃছরের জন্য ৪৮ মাইল নির্ধারণ করা 
(৩) হজ্জের সফরে ছালাত কৃছর না করা 
দশম অধ্যায় : সুন্নাত ছালাত সমূহ 
(১) ফজরের ছালাতের জামা‘আত চলা অবস্থায় সুন্নাত পড়তে থাকা 
(২) মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত ছালাতকে অবজ্ঞা করা 
+ মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়ার ছহীহ দলীল 
(৩) মাগরিবের পর ছালাতুল আউয়াবীন পড়া 
+ ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাতুল আউয়াবীন 
(৪) সগরিব ছালাতের পরঢার রাকত তুলাত পড়া 
(৫) ফরয ছালাতের স্থানে সুন্নাত ছালাত আদায় করা 
+ সুন্নাত ছালাত পড়ার ফযীলত সমূহ 
(৬) ছালাতুত তাসবীহ আদায় করা 
একাদশ অধ্যায় : বিতর ছালাত 
(১) এক রাক‘আত বিতর না পড়া 
+ এক রাক‘আত বিতর পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ 
(২) তিন রাক‘আত বিতর পড়ার সময় দুই রাক‘আতের পর তাশাহ্হুদ পড়া 
+ এক সঙ্গে তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ছহীহ দলীল 
(৩) কুনুত পড়ার পূর্বে তাকবীর দেওয়া ও হাত উত্তোলন করে হাত বাধা 
(8) কুনুত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করা 
+ কুনুত পড়ার ছহীহ নিয়ম 
(৫) বিতরের কুনুতে ‘আল্লাহুম্মা ইন্না...কুনুতে নাযেলার দুআ পাঠ করা 
(৬) ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনূত পড়া 
+ রাতের ছালাত 
+ তাহাজ্জুদ ছালাতের নিয়ম 
+ রাতের ছালাতের ফযীলত 
দ্বাদশ অধ্যায় : ছালাতুল জু্ম‘আ 
(১) জুম‘আর ছালাতের জন্য দুই আযান দেওয়া 
(২) আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান করা ....... মিম্বরে বসে বক্তব্য দেওয়া 
(৩) জুম‘আর ছালাতের মুছন্নী নির্দিষ্ট করা 
(8) জুম‘আর পূর্বে নির্দিষ্ট রাক‘আত ছালাত আদায় করা 
+ ছহীহ আলোকে জুম‘আর ছালাতের সুন্নাত 
1G) fর উর ভাত. . ছালাত হবে না বলে বিশ্বাস করা 
+ থামে-গঞ্জে জুম'আ পড়ার ছহীহ হাদীছ 
(৬) আখেরী যোহর পড়া 
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২৯৯-৩০২ 
৩০১ 
৩০২ 
৩০২ 

৩০৩-৩১০ 
৩০৫ 
৩০৭ 
৩০৮ 

৩১১-৩২২ 
৩১৩ 
৩১৪ 
৩১৫ 
৩১৬ 
৩১৮ 
৩১৯ 
৩২০ 
৩২১ 
৩২২ 

৩২৩-৩৪২ 
৩২৫ 
৩২৭ 
৩২৯ 
৩৩১ 
৩৩৪ 
৩৩৪ 
৩৩৬ 
৩৩৭ 
৩৩৮ 
৩৩৯ 
৩৪১ 
৩৪২ 

৩৪৩-৩৬৮ 
৩৪৫ 
৩৪৭ 
৩৪৮ 
৩৪৯ 
৩৫১ 
৩৫২ 
৩৫২ 
৩৫৪ 


) 
«* 


) 
«* 


(৭) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস দ্বারা তৈরি মিম্বরে বসে খুৎবা দান করা 
(৮) মিম্বরের পাশে বসা ব্যক্তিদের সাথে সালাম বিনিময় করা 
(৯) জুম‘আর খুৎবা দুই রাক‘আত ছালাতের সমান 
(১০) খুৎ্বার সময় ইমামের দিকে লক্ষ্য না করা 
(১১) খুৎবার সময় মসজিদে এসে ছালাত না পড়েই বসে পড়া 
+ খুৎবার সময় ছালাত পড়ার ছহীহ দলীল 
(১২) লাঠি ছাড়া খুৎবা দেওয়া 
(১৩) বিনা কারণে জুম‘আর ছালাত ত্যাগ করলে কাফফারা দেওয়া 
(১৪) ফযীলতের আশায় জুম‘আর দিন পাগড়ী পরিধান করা 
(১৫) দু‘আ চাওয়া এবং সালামের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা 
(১৬) জুম‘আর দিন চুপ থেকে খুৎবা শুনলে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী হবে 
(১৭) জুম‘আর দিন আছর ছালাতের পর ৮০ বার দরূদ পড়া 
(১৮) জুম‘আর দিন কবর যিয়ারত করা 
(১৯) জুম‘আতূল বিদা পালন করা 
ত্ৰয়োদশ অধ্যায় : ছালাতুল জানাযা 
(১) মুমুৰ্যু কিংবা মৃত্যু ব্যক্তির কাছে কুরআন পাঠ করা বা সূরা ইয়াসীন পড়া 
(২) ক্ববিলার দিকে মাথা রাখা 
(৩) মৃত স্বামী বা স্ত্রীকে দেখতে ও গোসল করাতে না দেয়া 
(8) মারা যাওয়ার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটা 
(৫) সাত কিংবা পীচ কাপড়ে কাফন পরানো 
+ তিন কাপড়ে কাফন দেয়ার ছহীহ হাদীছ 
(৬) কালেমা পড়া ব্যক্তির জানাযা পড়া 
(৭) তাকবীর দেওয়ার সময় একবার হাত উত্তোলন করা 
(৮) মৃত্যু ব্যক্তির কোন অঙ্গের উপর জানাযা করা 
(৯) মসজিদে জানাযা পড়তে নিষেধ করা 
(১০) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা 
(১১) জানাযা পড়ার সময় মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল কি-না জিজ্ঞেস করা 
(১২) জানাযার ছালাতে ছানা পড়া 
(১৩) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়া 
+ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ 
(১৪) মৃত ব্যক্তিকে কবরে চিত করে শোয়ানো 
(১৫) মাটি দেয়ার সময় ‘মিনহা খালাব্্‌না-কুম... দু‘আ পড়া 
(১৬) জানাযার ছালাত পর কিংবা দাফনের পর মুনাজাত করা 
দাফন করার পর করণীয় 
(১৭) কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা 
(১৮) কবর খনন করা ও জানাযা সম্পর্কে মিথ্যা ফধীলত বর্ণনা করা 
+ এক নযরে মৃতের গোসল, কাফন ও দাফন 
+ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত কুসংস্কার 
উপসংহার 


--O-- 
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SI Bs 
LN TY 2 sh LN SC SEGA 

ভূমিকা : 

আমলের মাধ্যমে ব্যক্তি পরিচয় ফুটে উঠে ও আল্লাহ্‌র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় । 
সৎ আমল করা একজন মুসলিম ব্যক্তির প্রধান দায়িত্‌ । আর সেজন্যই তাকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমলের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের 
প্রয়োজন মনে করে না। যে আমল সমাজে চালু আছে সেটাই করে থাকে। 
এমনকি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছালাতের ক্ষেত্রেও একই 
অবস্থা। অথচ সমাজে প্রচলিত ছালাতের হুকুম-আহকাম অধিকাংশই 
ক্ৰটিপূর্ণ ৷ ওযু, তায়াম্মুম, ছালাতের ওয়াক্ত, আযান, ইক্বামত, ফরয, নফল, 
বিদ‘আত মিশ্রিত এবং যঈফ ও জাল হাদীছে আক্রান্ত । ফলে রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে আমাদের ছালাতের কোন মিল নেই । বিশেষ করে 
জাল ও যঈফ হাদীছের করালগ্রাসে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সমাজ থেকে 
প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। ফলে সমাজ জীবনে প্রচলিত ছালাতের কোন প্রভাব 
নেই । নিয়মিত মুছনল্লী হওয়া সত্ত্বেও অনেকে নানা অবৈধ কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির 
সাথে জড়িত । 


সমাজে মসজিদ ও মুছনল্লীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও দুর্নীতি, সন্ত্রাস, 
সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, যুলুম-নির্যাতন, রাহাজানি কমছে না। অথচ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার দ্বর্থহীন ঘোষণা হল, ‘নিশ্চয়ই ছালাত অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম থেকে 
বিরত রাখে’ (সূরা আনকাবৃত ৪৫) । অতএব মুছনল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যাবতীয় 
অন্যায়-অপকর্ম বন্ধ হবে, নিঃসন্দেহে কমে যাবে এটাই আল্লাহ্র দাবী । কিন্তু 
সমাজে প্রচলিত ছালাতের কোন কার্যকারিতা নেই কেন? এ জন্য মৌলিক 
তিনটি কারণ চিহ্নিত করা যায় । (এক) খুলুছিয়াতে ক্রটি রয়েছে। অর্থাৎ 
ছালাত আদায় করি কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তা পেশ করি না। 
অধিকাংশ মুছনল্মী মসজিদেও সিজদা করে মাযারেও সিজদা করে, রাসূল 
(ছাঃ)-কেও সম্মান করে পীরেরও পূজা করে, ইসলামকেও মানে অন্যান্য 
তরীবক্বা ও বিজাতীয় মতবাদেরও অনুসরণ করে। এই আবঝ্বীদায় ছালাত 
আদায় করলে ছালাত হবে না। একনিষ্ঠচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই 
সবকিছু করতে হবে, তারই আইন ও বিধান মানতে হবে 


১. সূরা কাহ্‌ফ ১১০; বাইয়েনাহ ৫; ছহীহ মুসলিম হা/৬৭০৮, ২/৩১৭ পৃঃ, ‘সৎ কাজ ও 
সদাচরণ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০ ৷ 
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Co HULL ss এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায় না করা। অধিকাংশ মুছল্লীই 
তার ছালাত সম্পর্কে ৰ উদনল। ভিনি অত ছী ও বৱ্যানত হোন ক্ষ 
করেন না, তার ছালাত রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বায় হচ্ছে কি-না । অথচ 
ছালাতের প্রধান শর্তই হল, রাসূল (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন 
ঠিক সেভাবেই আদায় করা।* এ ব্যাপারে শরী‘আতের নির্দেশ অত্যন্ত 
কঠোর ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সুতরাং দুর্ভোগ এঁ সমস্ত মুছল্লীদের জন্য, 
(মাউন ৪-৬)। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘বক্বয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম 
হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের । ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই 
সঠিক হবে আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ 
হবে’ ৷* 

জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তিনবার ছালাত আদায় করেন। 
কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তিনবারই তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং ছালাত 
আদায় কর, তুমি ছালাত আদায় করোনি ।£ এ ব্যক্তি তিন তিনবার অতি 
সাবধালে ঘাঁলাত ‘আদায় করেও রামূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি মাতাবেরু না 
হওয়ায় তা ছালাত বলে গণ্য হয়নি । উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল 
(ছাঃ)-এর তরীক্বায় ছালাত আদায় না করলে কাবা ঘরে ছালাত আদায় 
করেও কোন লাভ নেই । তার ছাহাবী হলেও ছালাত হবে না। অন্য হাদীছে 
এসেছে, হুযায়ফাহ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতে রুকু-সিজদা পূর্ণভাবে 
আদায় করতে না দেখে ছালাত শেষে তাকে ডেকে বললেন, তুমি ছালাত 
আদায় করনি । যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 
যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই ফিতরাতের বাইরে মারা 


২. ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী (রিয়ায : 
মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ), হা/৬৩১; ছহীহ বুখারী (করাচী 
ছাপা : LE আছাহহুল মাতাবে‘ ২য় প্রকাশ : EE ১ম 
খণ্ড, পৃঃ ৮৮, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, 

RE EF অনুচ্ছেদ-১৮; যহা্মাদ ইনু আদিাহ আল 
খত্মীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহঝ্বীক্‌ : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীান আলবানী 

(বিরত আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), হা/৬৮৩, ১/২১৫ পৃঃ; ভারতীয় 
ছাপা, পৃঃ ৬৬; মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত (ঢাকা : এমদাদিয় 
পুস্তকালয়, আগস্ট ২০০২), হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সংশ্লিষ্ট আযান’ 
অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৬০০৮, ৭২৪৬। 

৩. আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব 
UG দারুল হারামাইন, ১৪১৫), হা/১৮৫৯; সৃহাম্মাদ নাছিক্িদীন-আলরনি, 

সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/১৩৫৮ ৷ 

8. চহ ৰখা হন, ১/১০৪-১০৫, (ইফাবা হা/৭২১, ২/১১০ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৯৫; মিশকাত হা/৭৯০, ৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫০ । 
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যাবে“ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হুযায়ফা (রাঃ) তাকে প্রশ্ন করলে বলে, সে প্রায় 
৪০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে। তখন তিনি উক্ত মন্তব্য করেন ৷” 
অতএব বছরের পর বছর ছালাত আদায় করেও কোন লাভ হবে না, যদি তা 
রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি মোতাবেক না হয় । 

(তিন) হারাম উপার্জন। ‘হালাল রযী ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত" কথাটি 
সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই প্রত্যেককে লক্ষ্য 
করা উচিত তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র হালাল না হারাম । 
কারণ হারাম মিশ্রিত কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূল (ছাঃ) 
বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র । তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না’ ।কারো 
খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম হলে তার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হবে না ।* তাই 
দুর্নীতি, আত্মসাৎ, প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী 
ও অবৈধ পদ্থায় প্রাপ্ত অর্থ ভক্ষণ করে ইবাদত করলে কোন লাভ হবেনা । 
মুছন্লী উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে ছালাত যেমন 
পরিশুদ্ধ হয় না, তেমনি মুছনল্লীর মাঝে একাগ্রতা ও মনোযোগ আসে না। 
ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ছালাতের কার্যকর কোন প্রভাবও পড়ে না। 
অতএব আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এমন ছালাত আদায় করতে চাইলে 
ছালাতকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর 
দেখানো পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। অন্য সব পদ্ধতি বর্জন করতে 
হবে। কারণ অন্য কোন তরীক্বায় ছালাত আদায় করলে কখনোই একাগ্রতা ও 
খুশু-খুযু সৃষ্টি হবে না । আর আল্লাহভীতি ও একনিষ্ঠতা স্থান না পেলে মুছন্ী 
পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারবে না (সুরা বাকারাহ ২৩৮; মুমিনুন ২)। মনে 
রাখতে হবে যে, এই ছালাত যদি দুনিয়াবী জীবনে কোন প্রভাব না ফেলে, 
তাহলে পরকালীন জীবনে কখনোই প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাই দলীয় 
(ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতি আকড়ে ধরতে হবে। ফলে সকল মুছনল্লী এ 
নীতিতে এক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায়ের সুযোগ পাবে। পুনরায় মুসলিম এক্য 
প্রতিষ্ঠিত হবে। ছালাতের মাধ্যমেই সমাজ দুর্নীতি মুক্ত হবে। ব্যক্তি, পরিবার 
ও সমাজ জীবনে শান্তির ফন্নুধারা প্রবাহিত হবে। 


৫. ছহীহ বুখারী হা/৭৯১, ১/১০৯ পূঃ, (ইফাবা হা/৭৫৫, ২/১২৫ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১১৯; ছহীহ ইবনে হা/১৮৯৪; মিশকাত হা/৮৮৪, পৃঃ ৮৩; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৪, ২/২৯৫ পৃঃ । 

৬. ছহীহ সুনানে নাসাঈ, তাহক্বীক্্‌ : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীান আলবানী, (রিয়ায : 
মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, তাবি), হা/১৩১২, ১/১৪৭ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান 
হা/১৮৯৪, সনদ ছহীহ ৷ 

৭. মুসলিম হা/২৩৯৩, ১/৩২৬ পৃঃ, ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/২৭৬০, 
পৃঃ ২৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১-২ । 
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চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, দেশে প্রচলিত ইসলামী দলগুলো সমাজের সংস্কার 
কামনা করে এবং এ জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে থাকে । কিন্তু তাদের মাঝে 
রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত নেই । মাযহাব ও তরীক্বার নামে যে ছালাত প্রচলিত 
আছে, সেই ছালাতই তারা আদায় করে যাচ্ছে । ইসলামী আন্দোলনের কর্মী 
হিসাবে তারা যদি নিজেদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে মাযহাবী গৌড়ামীর 
উপর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে প্রাধান্য দিতে না পারেন, তাহলে জাতীয় 
(ছাঃ)-এর তরীব্বায় ছালাত আদায় করতে তো সামাজিক ও প্রশাসনিক কোন 
বাধা নেই । তাহলে মূল কারণ কী? মাযহাবী আকীদা ও মায়াবন্ধনই মূল কারণ । 
এক্ষণে রাসুল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে কার্যকর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের একান্ত 
বিশ্বাস নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে ইনশাআল্লাহ কাঙ্ক্ষিত 
সাফল্য পাওয়া যাবে। 

(ক) সম্মানিত ইমাম, খত্মীব ও আলেমগণ ৷ সাধারণ মানুষকে সংশোধনের 
দায়িত্ব মূলতঃ তাদের উপরই অর্পিত হয়েছে। তাই তারা ছালাতের সঠিক 
পদ্ধতি জেনে মুছল্লীদেরকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। প্রয়োজনে 
জুম‘আর দিন মিম্বরে দাড়িয়ে ছালাত শিক্ষা দিবেন ।” তবে অনেক হক্ৃপন্থী 
আলেম সঠিক বিষয়টি জানা সত্ত্বেও সামাজিক মর্যাদার কারণে প্রকাশ করেন 
না। তারা কি আল্লাহ্র সামনে দাড়ানোকে ভয় পান না (রহমান ৪৬; নাযিয়াত 
৪০)? তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, যাবতীয় সম্মানের মালিক আল্লাহ 
(আলে ইমরান ২৬; নিসা ১৩৯) । অতএব তারা উক্ত দায়িত্বে অবহেলা করলে 
মুছল্লীদের ভুল ছালাতের পাপের ভার ক্ন্য়ামতের দিন তাদেরকেও বহন 
করতে হবে।* আর যদি গোৌড়ামী করে জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন-বানোয়াট 
হাদীছ কিংবা বিদ‘আতী পদ্ধতিতে ছালাত শিক্ষা দেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর 
ছালাতকে অবজ্ঞা করেন তবে তাদের শাস্তি আরো কঠোর হবে।*” উক্ত ইমাম, 
খত্মীব ও আলেমগণ যেন আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ তাদের অন্তরের 
খবর রাখেন (হ্দ 6) ৷ 


৮. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৭১, ২/১৮৪ পৃঃ), ‘জুম‘আ'’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-২৬; ছহীহ মুসলিম হা/১২৪৪, ১/২০৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১১১৩, পৃঃ ৯৯ 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪৫, ওয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫ । 

৯. সূরা নাহল ২৫; আহযাব ৬৭-৬৮; মায়েদাহ ৬৭; ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৬, ১/১৮৫ পৃঃ, 
(ইফাবা হা/১৩০৩, ২/৪২৭ পৃঃ), ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৩; মিশকাত 
হা/৪৬২১, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬ । 

১০. আন‘আম ১৪৪; নাহল ২৫; হা-ক্কাহ ৪৪-৪৬; ছহীহ বুখারী হা/১০৯, ১/২১, (ইফাবা 

হা/১১০, ১/৭৮ পৃঃ), ‘ইলম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮ ৷ 
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(খ) দ্বীনের দাঈ, মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিবারের অভিভাবকগণ । 
যে সমস্ত দাঈ সমাজের সর্বস্তরে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন, 
আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত প্রদান করার পর বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের 
গুরুত্‌ আলোচনা করবেন এবং তার পদ্ধতি তুলে ধরবেন” তারা যদি ছহীহ 
দলীল ছাড়া দাওয়াতী কাজ করেন তবে তা হবে জাহেলিয়াতের দাওয়াত, 
যার পরিণাম অত্যন্ত ভায়াবহ।’২ মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যদি 
এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেন, তবে সমাজে দ্রুত এর প্রভাব পড়বে । কারণ 
তারা কিতাব দেখে, পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারবেন ।** 
অনুরূপ পরিবারের অভিভাবকগণ যদি তাদের সন্তানদেরকে শুরুতেই রাসূল 
(ছাঃ)-এর তরীব্বায় ছালাত শিক্ষা দেন, তবে সমাজ থেকে প্রচলিত 
বিদ‘আতী ছালাত দ্ৰুত বিদায় নিবে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠিত 
হবে । কারণ সন্তানদেরকে ছালাত শিক্ষা দেয়ার মূল দায়িত্‌ অভিভাবকের ।** 
পক্ষান্তরে তারা যদি অবহেলা করেন এবং বিদ‘আতী ছালাতকেই চালু রাখেন, 
তবে তারাও আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি পাবেন না । তাদের সন্তানেরা উল্টা তাদের 
বিরুদ্ধে নালিশ করবে (আহযাব ৬৭-৬৮; ফুছিছলাত ২৯) । 

(গ) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, কলেজের শিক্ষক ও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত 
অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও ছালাত আদায় করেন। প্রশাসনিক ব্যক্তি হিসাবে 
বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট, সচিব, ডিসি, এসপি, ওসি এবং জনপ্রতিনিধি হিসাবে 
মন্ত্রী, এমপি, চেয়ারম্যান, পরিচালক, সভাপতি, দায়িত্বশীল বিভিন্ন শ্রেণীর 
অনেকেই ছালাত আদায় করেন। তারা নিজেদের ছালাত যাচাই করে আদায় 
করলে সমাজ উপকৃত হয়। কারণ সাধারণ জনগণ তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখে। 
তারাও মসজিদের ইমামকে বা অন্যান্য মুছন্রীদেরকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক 
ছালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। ছালাত যেহেতু অন্যায়-অশ্লীল 
কর্ম থেকে বিরত রাখে, তাই বিশুদ্ধ ছালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরাধ দমনের 
ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতে পারেন। কিন্তু অশনিসংকেত হল, এই শ্রেণীর 
অধিকাংশ মানুষই সমাজে অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে শিরক ও বিদ‘আতের 


১১. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭২, ২/১০৯৬ পৃঃ, ‘তাওহীদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১। 

১২. আহমাদ হা/১৭৮৩৩; তিরমিযী হা/২৮৬৩, ‘আমছাল’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; মিশকাত 
হা/৩৬৯৪ । 

১৩. সূরা তওবা ১২২; ছহীহ বুখারী হা/৭২৪৬, ২/১০৭৬ পৃঃ, ‘খবরে আহাদ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১। 

১৪. সূরা ত্র-হা ১৩২; আবুদাউদ হা/৪৯৫, পৃঃ ৭১, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; 
মিশকাত হা/৫৭২, পৃঃ ৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৬, ২/১৬১ পৃঃ, ‘ছালাত’ 
অধ্যায় । 
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পক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকেন। এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না। পৃথিবীতে 
যে যে শ্ৰেণীরই মানুষ হোন না কেন আল্লাহ্র কাছে তাকওয়া ছাড়া 
কোনকিছুর মূল্য নেই ।** অতএব তারা যদি ক্ষমতা ও দম্তের কারণে ছহীহ 
হামান, কারণ ও আবু জাহলদের ভাগ্যবরণ করতে হবে। ইবরাহীম (আঃ)- 
এর পিতা আযরের জন্য সুপারিশ করলেও আল্লাহ কবুল করবেন না। বরং 
তার সামনে আযরকে পশুতে পরিণত করা হবে, নর্দমায় ডুবানো হবে এবং 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।’* কারণ ইবরাহীম (আঃ) তাকে অহির 
দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু সে দাপট দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল (মারইয়াম 
৪২-৪৬) । তারা বনু বছর রাজত্ব করেও চরম অপমান ও লাঞ্ছনা নিয়ে পৃথিবী 
থেকে বিদায় নিয়েছে। বর্তমান নেতারা স্বল্প সময়ের ক্ষমতা পেয়ে দাপট 
দেখাতে চান । কিন্তু পূর্ববতীদের কথা এতটুকুও চিন্তা করেন না । বর্তমানে 
বিভিন্ন সমাজে ও মসজিদে সমাজপতিদের দাপটে অসংখ্য বিদ‘আত চালু 
আছে। অতএব ক্ষমতাশীনরা সাবধান! 

(ঘ) তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজ । তারুণ্যের ঢেউ ও যৌবনের উদ্যমকে যে 
আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের মাঠে 
তীর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন ।' সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল ছালাত । তারা 
উন্ুক্ত ও স্বাধীনচেতা কাফেলা হিসাবে যদি যাচাই সাপেক্ষে খোলা মনে 
ছালাতের সঠিক পদ্ধতি গহণ করে তবে সমাজ সংস্কার দ্রুত সম্ভব হবে। বরং 
যারা নেতৃত্বের আসনে বসে প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়ে সুন্নাত বিরোধী আমল 
চালু রাখতে চায়, তাদেরকেও তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু যে 
সমস্ত ছাত্র ও যুবক বিদ‘আতী ছালাতে অভ্যস্ত থাকে এবং ছালাতকে যাচাই 
না করে তবে তাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই । কারণ তারা এর জবাব 
না দেয়া পর্যন্ত ক্বয়ামতের মাঠে পার পাবে না ।** 

(ঙ) গ্রন্থকার, লেখক, কলামিষ্ট, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী । 
তাদের মধ্যেও অনেকে ছালাতে অভ্যস্ত এবং দ্বীনদার তাবক্ওয়াশীল মানুষ 
আছে। সমাজে তাদের যেমন মর্যাদা আছে তেমনি ব্যক্তি প্রভাবও আছে। 
রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারাও অবদান রাখতে পারেন। 
কিন্তু তারা যদি নিজেদের ছালাত বিশুদ্ধভাবে আদায় না করেন, তবে তারাও 


১৫. হুজুরাত ১৩; আহমাদ হা/২৩৫৩৬ । 

১৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫০, ১/৪৭৩ পৃঃ, ‘নবীদের ঘটনাবলী’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; 
মিশকাত হা/৫৫৩৮, পৃঃ ৪৮৩, ‘হাশর’ অনুচ্ছেদ । 

১৭. ছহীহ বুখারী হা/১৪২৩, ১/১৯১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩৪০, ৩/১৯ পৃঃ), যাকাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৬; মিশকাত হা/৭০১, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪৯, ২/২১৬ পৃঃ । 

১৮. তিরমিযী হা/২৪১৬, ২/৬৭ পৃঃ, Les বৰ্ণনা’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৯৭, পৃঃ 
৪৪৩, 'রিক্বাক্‌’ অধ্যায় । 
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ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অন্যদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন । কারণ সমাজে তারা শ্রদ্ধার 
পাত্র । মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করে। তাই তাদের দায়িত্‌ও বেশী তারা 
নিজেদের পেশার ব্যাপারে যতটা সচেতন ও তথ্য উদ্ঘাটনে যতটা 
অনুসন্ধানী, বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ততটা অনুরাগী নন। অথচ 
এটা চিরস্থায়ী আর অন্যান্য বিষয় ক্ষণস্থায়ী । 
Ce 
প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে কষ্টসাধ্য ব্যাপার । তবে নিয়নের বিষয়গুলোকে প্রাধান্য 
দিলে ইনশাআল্লাহ মাযহাবী গৌড়ামী ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করা 
সহজ হবে। 

(১) ছালাতের যাবতীয় আহকাম ছহীহ দলীল ভিত্তিক হতে হবে। 

ছালাত ইবাদতে তাওবঝ্বীফী যাতে দলীল বিহীন ও মনগড়া কোন কিছু করার 
সুযোগ নেই । প্রমাণহীন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ 
করতে হবে। কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পণ্ডিত, ফঝ্বীহ বলেছেন বা করেছেন তা 
দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 519 ৩০৫৮ SANS i 5 SW Plt 
‘সুতরাং তোমরা যদি না জান তবে স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকিরদের 
জিজ্ঞেস কর’ (সূরা নাহল ৪৩-৪৪) রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম 
সর্বদা দলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন ৷ 

ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামও 
দলীলের ভি ভততে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (৮০- 


১৫০হিঃ) বলেন, ১০ EL Os lf ol ‘এ 


ব্যাক্তর জন্য আমাদের কোন বক্ত ব্য গহণ করা হালাল নয়, যে জানে না 
আমরা উহা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি’ ।* 


১৯. সূরা ইউসুফ ১০৮; নাজম ৩-৪; হা-ক্কাহ ৪৪-৪৬; ছহীহ বুখারী হা/৫৭৬৫, ২য় খণ্ড, 
পৃঃ ৮৫৮, ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; আহমাদ ইবনু শু‘আইব আবু আব্দির 
রহমান আন-নাসাঈ, সুনানুন নাসাঈ আল-কুবরা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়াহ, ১৪১১/১৯৯১), হা/১১১৭৪, ৬/৩৪৩ পৃঃ; আব্দুল্লাহ ইবনু রহমান 
আৰু মুহাম্মাদ আদ-দারেমী, সুনানুদ দারেমী (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, 
১৪০৭ হিঃ), হা/২০২; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৫৯, ১/১২৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/১৪৬৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, ‘যাকাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৪৬; মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬২ ৷ 

২০. ইবনুল ক্াইয়িম, ই‘লামুল মুআক্কেঈন আন রাব্বিল আলামীন (বৈরুত : hl 

আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৯৩/১৪১৪), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯; 
বহর রাযেক ডট ২৩ পৃঃ ২৯৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন হত 
নাবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীর ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়ায : 
মাকতাবাতুণ গআরির, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৪৬ । 
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ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন, ১১১ ৷ শো ১৬ ৩১6 8) 
LN 17 21) S35৮ 1১456 ‘যখন তুমি আমার কোন কথা 
হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তর্খন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার 
কথাকে দেওয়ালে ছুড়ে মারবে’ ।** ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ), ইমাম 
আহমাদ (১৬৪-২৪ ১হিঃ) সহ অন্যান্য ইমামও একই কথা বলেছেন।*২ 

(২) জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সকল প্রকার আমল নিঃসঙ্কোচে ও 
নিঃশৰ্তভাবে বর্জন করতে হবে। 

জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা কোন শারঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। জাল 
হাদীছের উপর আমল করা পরিষ্কার হারাম ।** সে কারণ ছাহাবায়ে কেরাম 
যঈফ ও জাল হাদীছের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। আস্থাহীন, ক্রটিপূর্ণ, 
অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক্‌ শ্রেণীর লোকের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন না। 
প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। ইমাম আবু 
হানীফা (রহঃ)-এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীছ ছেড়ে কেবল ছহীহ 
হাদীছকে আঁকড়ে ধরা । তাই দ্বর্থহীনভাবে তিনি ঘোষণা করেন, = ৮3] 
2-০ 58 ৩১০-| ‘যখন হাদীছ ছহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব’ ৷"! 
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, এ ৩০13 ০৬ ৩) 
LG tN al re Elly EU LL ‘নিশ্চয়ই যে 
আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাঁসিখ-মানসূখ বুঁঝেন না তাকে আলেম বলা 
যাবে না’ । ইমাম ইসহাক ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন।* ইমাম 
মালেক, শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যও অনুরূপ ।** 


২১. আল-খুলাছা ফী আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্‌দুল 
জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ (কায়রো : আল-মাতবাআতুস 
সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হিঃ), পৃঃ ২৭ । 

২২. শারহু মুখতাছার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ; ইক্দুল জীদ ফী আহকামিল 
ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ, পৃঃ ২৮ ৷ 

২৩. সুরা আন‘আম ১৪৪; আ'রাফ ৩৩; হুজুরাত ৬; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪, 
২/৮৯৬ পৃঃ; ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, ছহীহ 

(দেওবন্দ : আছাহহুল মাতাবে' ১৯৮৬), হা/৬৫৩৬, ২/৩১৬; মিশকাত 
হা/৫০২৮, পৃঃ ৪২৭ নী দিন টী 

২৪. আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রাণী, মীযানুল কুবরা ( : ১২৮৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০ । 

২৫. আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়ায : যকতড 8 আনি 
২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম, মা‘রেফাতু উলুমিল 

» পুঃ ৬০ । 

২৬. ছহীহ a মুকবদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ, ‘যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ’ 
অনুচ্ছেদ-৩; প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আল-খত্বীব, আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন 
(রৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮০/১৪০০), পৃঃ ২৩৭ । 
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মুহাদ্দিছ যায়েদ বিন আসলাম বলেন, ১৮ 8 ০4 খা ০ ৯ ৯০ ১ 
৩৬:১ ৷ ১৩5 ‘হাদীছ মিথ্যা প্ৰমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল 
করে সে শয়তানের খাদেম’ ।** অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা 
অন্য যেই হোন শরী‘আত সম্পর্কে কোন বক্তব্য পেশ করলে তা অবশ্যই 
ছহীহ দলীলভিত্তিক হতে হবে । উল্লেখ্য যে, কিছু ব্যক্তি নিজেদেরকে মুহাদ্দিছ 
বলে ঘোষণা করছে এবং না জেনেই যেকোন হাদীছকে যখন তখন ছহীহ 
কিংবা যঈফ বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এরা আলেম নামের কলঙ্ক । এদের 
থেকে সাবধান থাকতে হবে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ যঈফ ও জাল 
হাদীছ বর্জনের মূলনীতি’ শীর্ষক বই) । 

(৩) প্রচলিত কোন আমল শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে ভুল প্রমাণিত হলে সাথে 
সাথে তা বর্জন করতে হবে এবং সঠিকটা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে 
বিন্দুমাত্র গৌড়ামী করা যাবে না। পূর্বপুরুষদের মাঝে চালু ছিল, বড় বড় 
আলেম করে গেছেন, এখনো অধিকাংশ আলেম করছেন, এখনো সমাজে চালু 
আছে, এ সমস্ত জাহেলী কথা বলা যাবে না। 

ভুল হওয়া মানুষের স্বভাবজাত ৷ মানুষ মাত্রই ভুল করবে, কেউই ভুলের 
উর্ধ্বে নয় । তবে ভুল করার পর যে সংশোধন করে নেয় সেই সর্বোত্তম । আর 
যে সংশোধন করে না সে শয়তানের বন্ধু । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, | 9 
0153 Ue 29:০2 251 ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর 
উত্তম ভুলকারী সে-ই যে তওবাকারী’।* যারা ভুল করার পর তওবা করে 
এবং সংশোধন করে নেয় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং ইহকাল ও 
পরকালে চিন্তামুক্ত রাখবেন (আন'‘আম ৪৮, ৫৪)। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)ও ভুল করেছেন এবং সংশোধন করে নিয়েছেন।** সাহো সিজদার 
বিধানও এখান থেকেই চালু হয়েছে। অনুরূপ চার খলীফাসহ অন্যান্য 
ছাহাবীদেরও ভুল হয়েছে।*” বিশেষ করে ওমর (রাঃ) ছাহাবীদের মধ্যে 
সর্বাধিক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিষয় অজানা ও স্মরণ না থাকার কারণে 
ভুল সিদ্ধান্ত পেশ করেছিলেন। কিন্তু সঠিক বিষয় জানার পর বিন্দুমাত্র দেরী 


২৭. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত (বৈরুত : দারুল এহইয়াইত তুরাছ 
আল-আরাবী, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ৭; ড. ওমর ইবনু হাসান ফালাতাহ, আল-ওয়ায‘উ 
ফিল হাদীছ (দিমাঙ্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩ । 

২৮. ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, ২/৭৬ পৃঃ,; মিশকাত হা/২৩৪১, পৃঃ ২০৪; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/২২৩২, ৫/১০৪ পৃঃ । 

২৯. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, বুখারী হা/১২২৯, ১/১৬৪ পূঃ এবং ১/৬৯ পৃঃ, (ইফাবা 
হা/১১৫৭, ২/৩৪৬); মিশকাত হা/১০১৭; বঙ্গানুবাদ ত হা/৯৫১, ৩/২৫ পৃঃ। 

৩০. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুআক্কেঈন ২/২৭০-২৭২। 
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না করে তার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন।** তাই একথা অনুস্বীকার্য যে, 
আগের আলেমগণ অনেক কিছু জানতেন। তবে তারা সবকিছু জানতেন, 
তারা কোন ভুল করেননি এই দাবী সঠিক নয়। কারণ তিনি আদম সন্তান 
হলে ভুল করবেনই । এমনকি আল্লাহ তা‘আলা যাকে নির্বাচন করে মুজাদ্দিদ 
হিসাবে পাঠান, তিনিও ভুল করতে পারেন বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছেন।** সুতরাং সাধারণ আলেমের ভুল হবে এটা অতি স্বাভাবিক । তাই 
যিদ না করে ভুল সংশোধন করে নেয়াই উত্তম বান্দার বৈশিষ্ট্য । তাছাড়া 
অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) কোন বিধানকে রহিত 
করেছেন এবং তার স্থলে অন্যটি চালু করেছেন (বাকারাহ ১০৬)। তখন সেটাই 
সকল ছাহাবী গ্রহণ করেছেন। গোড়ামী করেননি, কোন প্রশ্ন করেননি। 
তাদের থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কারণ ভুল সংশোধন না করে 
বাপ-দাদা বা বড় বড় আলেমদের দোহাই দেওয়া অমুসলিমদের স্বভাব 
(বাকারাহ ১৭০; লোকমান ২১) । তাছাড়া এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, অসংখ্য 
পথভ্রষ্ট আলেম থাকবে যারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে ।** 
ইসলামের নামে অসংখ্য ভ্রান্ত দল থাকবে। তারা নতুন নতুন শরী‘আত 
আবিষ্কার করবে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করবে।** এগুলো রাসূল (ছাঃ)-এর 
ভবিষ্যদ্বাণী । সুতরাং উক্ত আলেম ও দলের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। 
তাদের দোহাই দেয়া যাবে না। 

(8) খুঁটিনাটি বলে কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবেনা : 

ইসলামের কোন বিধানই খুঁটিনাটি নয়। অনুরূপ কোন সুন্নাতই ছোট নয় । 
রাসূল (ছাঃ) তার উম্মতের জন্য ছোট বড় যা কিছু বলেছেন সবই আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ।** সুতরাং উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে বেরিয়ে এসে 
রাসূল (ছাঃ)-এর যেকোন সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে 
হবে। কেননা সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও খুঁটিনাটি বলে তচ্ছিল্য করা 
অমার্জনীয় অপরাধ ৷ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এই অবহেলাকে মুহূর্তের 


৩১. বুখারী হা/৪88৫৪, ২/৬৪০-৬৪১ পৃঃ, (ইফাব হা/৪১০২, ৭/২৪৪ পৃঃ), “মাগাষী’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৩; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৫৩, ২/২১০ পৃঃ, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৭ । 

৩২. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ২/১০৯২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৮৫০, ১০/৫১৮ পৃঃ), ‘কিতাব 

ও আঁকড়ে ধরা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১; মিশকাত হা/৩৭৩২, পৃঃ ৩২৪ । 

৩৩. বুখারী হা/৭০৮৪, ২/১০৪৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৬০৫, ১০/৩৮০ পৃঃ), ‘ফিতনা সমূহ’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মুসলিম হা/৩৪৩৫; মিশকাত হা/৫৩৮২, পৃঃ ৪৬১; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫১৪৯, ১০/৩ পৃঃ। 

৩৪. আবুদাউদ হা/৪৫৯৭, ২/৬৩১ পৃঃ, সুন্নাহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৭২, 
পৃঃ ৩০, সনদ ছহীহ, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ । 

৩৫. আবুদাউদ হ৷/১৪৫, পৃঃ ১৯; মিশকাত হা/৪০৮, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৭৪, ২/৮৩ পৃঃ, ‘ওষূর সুন্নাত’ অনুচ্ছেদ । 
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জন্যও বরদাশত করেননি । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বারা ইবনু আযেব (রাঃ)- 
কে ঘুমানোর দুআ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার এক অংশে তিনি বলেন, ‘(হে 
আল্লাহ!) আপনার নবীর প্রতি ঈমান আনলাম, যাকে আপনি প্রেরণ 
করেছেন’ । আর বারা (রাঃ) বলেন, ‘এবং আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান 
আনলাম, যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন’ ৷ উক্ত কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তার 
হাত দ্বারা বারার বুকে আঘাত করে বলেন, বরং ‘আপনার নবীর প্রতি ঈমান 
আনলাম যাকে আপনি প্রেরণ করেছেন’ ।** এখানে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ‘নবীর’ 
স্থানে ‘রাসূল’ শব্দটিকে বরদাশত করলেন না । জনৈক ছাহাবী ছালাতের মধ্যে 
Ee TEC LEP হে অমুক! তুমি কি আল্লাহকে 
ভয় কর না। তুমি কি দেখ না কিভাবে ছালাত আদায় করছ?” 
রাসূল (ছাঃ) একদিন ছালাতের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতে শুরু 
করেছেন। এমতাবস্থায় দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তির বুক কাতার থেকে 
সম্মুখে একটু বেড়ে গেছে তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! হয় 
তোমরা কাতার সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা 
বিকৃতি করে দিবেন’ ।* নবী (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে ডান 
হাতের উপর বাম হাত রেখে ছালাত আদায় করতে দেখে তিনি ডান 
হাতটাকে বাম হাতের উপর করে দেন।** 
অতএব ছালাতের যেকোন আহকামকে খুঁটিনাটি বলে অবজ্ঞা করা যাবে না। 
বরং সেগুলো পালনে বাহ্যিকভাবে যেমন নানাবিধ উপকার রয়েছে, তেমনি 
অঢেল নেকীও রয়েছে। যেমন- রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের 


৩৬. Sd Un) CS a) JG df EOS Lf sl LS, শো 
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হা/৩৩৯৪, ত ১৭৭, ‘দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ঘুমানোর জন্য বিছানায় গিয়ে দুআ 
পড়া’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ বুখারী হা/৬৩১১, ২/৯৩৪ পৃঃ, 'দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৮৩, 
অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহ মুসলিম হা/৭০৫৭, ২/৩৪৮ পৃঃ, ‘দু‘আ ও যিকির’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৭ । 

৩৭. আহমাদ হা/৯৭৯০, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৫, 
২/২৬২ পৃঃ । 
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el ‘ছালাতে কাতার সেজা করা’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৮৫, পৃঃ ৯৭; বঙ্গানুবাদ 
ত হা/১০১৭। 
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হা/১৫১৩১; ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৫৫, পৃঃ ১১০, সনদ হাসান । 
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পিছনে রয়েছে ধৈর্যের যুগ । সে সময় যে ব্যক্তি সুন্নাতকে শক্ত করে আকড়ে 
ধরে থাকবে সে তোমাদের সময়ের ৫০ জন শহীদের নেকী পাবে’ 8° 
বর্তমান যুগের প্রত্যেক সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তির জন্যই এই সুসংবাদ । 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি (কাতারের মধ্যে দু'জনের) ফাক বন্ধ 
করবে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং 
তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন’ ৷£* যে ব্যক্তি ছালাতে স্বশব্দে 
আমীন বলবে এবং তা ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার 
পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে ।*২ উক্ত সুন্নাতগুলো সাধারণ কিন্তু নেকীর 
ক্ষেত্রে কত অসাধারণ তা কি আমরা লক্ষ্য করি? 

সবচেযে বড় বিষয় হল, এই সুন্নাতগুলো সমাজে চালু করতে শত শত 
কারাগারে জীবন দিতে হয়েছে, দীপাস্তরে কালাপানির ভাগ্য বরণ করতে 
হয়েছে। যেমন বুকের উপর হাত বাধা, জোরে আমীন বলা, রাফউল 
ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি । আর সেই সুন্নাত সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কত 
বড় অন্যায় হতে পারে? 

(৫) সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই যে, 
কতজন লোক তা করছে, কোন্‌ মাযহাবে চালু আছে, কোন্‌ ইমাম কী 
বলেছেন বা আমল করেছেন কিংবা কোন্‌ দেশের লোক করছে আর কোন্‌ 
দেশের লোক করছেনা: 

আল্লাহ প্রেরিত সংবিধান চিরন্তন, যা নিজস্ব গতিতে চলমান। এই মহা 
সত্যকেই সর্বদা আকড়ে ধরে থাকতে হবে একাকী হলেও । ইবরাহীম (আঃ) 
নানা যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে একাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই 
তিনি বিশ্ব ইতিহাসে মহা সম্মানিত হয়েছেন (নাহল ১২০; বাকারাহ ১২৪) ৷ সমগ্র 
জগতের বিদ্রোহী মানুষরা তার সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারেনি। সংখ্যা কোন 
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মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীান আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ ওয়া শাইয়ুন 
মিন ফিক্হিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, 
১৯৮৫/১৪০৫), হ৷/৪৯৪; সনদ ছহীহ, ছুহীহুল জামে' হা/২২৩৪। 
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অঙি্সাত্ব হা/৫৭৯৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২ ৷ 

8৪২. বুখারী ie ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); 
মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাউদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; 
তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬ ৷ 
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কাজে আসেনি । মূলকথা হল- অহীর বিধান সংখ্যা, দেশ, অঞ্চল, বয়স, 
সময়, মেধা কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করে না। অনেকে বলতে চায়, চার 
ইমামের পরে মুহাদ্দিছগণের জন্ম। সুতরাং ইমামদের কথাই গ্রহণযোগ্য । 
অথচ ছাহাবীরা সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতে বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 
মাত্র ৬/৭ বছরের বাচ্চাকে দিয়ে ছালাত পড়িয়ে নিয়েছেন।£* ওমর (রাঃ) 
কনিষ্ঠ ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর নিকট থেকে কারো বাড়ীতে গিয়ে তিনবার 
সালাম দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছের পক্ষে সাক্ষী গহণ করেন। কারণ তিনি এই 
হাদীছ জানতেন না ।** অতএব মহা সত্যের উপর কোন কিছুর প্রাধান্য নেই । 
ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘হক্‌ৃ-এর অনুসারী দলই হল জামা‘আত যদিও তুমি 
একাকী হও’ ৷£* অতএব হক্ৃপন্থী ব্যক্তি একাকী হলেও সেটাই জান্নাতী দল । 


(৬) কোন দলীয় বা মাযহাবী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য কৌশল করে 
কিংবা অপব্যাখ্যা করে শরী‘আতকে এড়িয়ে যাওয়া যাবেনা : 

উক্ত জঘন্য নীতির জয়জয়কার চলছে সহস্র বছর ধরে। একশ্রেণীর মানুষ 
অতি সামান্য জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ 
চরিতার্থ করছে। এই অপকৌশলের যে কী শাস্তি তা তারা ভুলে গেছে। মূল 
শরী‘আতকে উপেক্ষা করে দলীয় সিদ্ধান্ত ও মাযহাবী নীতি প্রতিষ্ঠা করার 
উদ্দেশ্য থাকলে বানী ইসরাঈলের মত তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে 
আসা অস্বাভাবিক নয়। দাউদ (আঃ)-এর সময় তারা মহা সত্যকে না মেনে 
মিথ্যা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে পরিণত 
হয়েছিল এবং একই দিনে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (বাকারাহ ৬৫; মায়েদা 
৬০)। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে যারা 
বিভ্রান্ত করবে তাদের পরিণাম এমনই হওয়া উচিত । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 
‘কুরআন তোমার পক্ষে দলীল হতে পারে, আবার বিপক্ষেও দলীল হতে 
পারে’ ।£* সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জানা উচিত যে, শারঈ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি 
যাই করি এবং যে উদ্দেশ্যেই করি অন্তরের খবর আল্লাহ সবই জানেন (মুলক 
১৩; আলে ইমরান ১১৯) । 


৪৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৩০২, ২/৬১৫-৬১৬ পৃঃ, “মাগাযী’ অধ্যায়-৬৭, অনুচ্ছেদ-৫০; 
মিশকাত হা/১১২৬, পৃঃ ১০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৮, ৩/৭১ পৃঃ। 

88. ছহীহ মুসলিম হা/৫৬২৬, ২/২১০ পৃঃ, ‘আদব’ অধ্যায়, ‘অনুমতি’ অনুচ্ছেদ-৭; 
মিশকাত হা/৪৬৬৭, পৃঃ ৪০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৬২ ৯/১৯ পৃঃ । 

8৫. ILLS 117 3 5 ৮:55 ৩! -ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাচ্ক 
১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হাঁ/১৭৩-এর টীকা দ্রঃ, ১/৬১ পূঃ; 
ইমাম লালকাঈ, শারহু উছুলিল ইতিক্বাদ ১/১০৮ পৃঃ। 

৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪২৫), ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৮১, পৃঃ ৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬২, ২/৩৮ পৃঃ । 
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উক্ত মিথ্যা কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে অসংখ্য হাদীছ জাল করা হয়েছে, 
হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে, বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ তুলে দেয়া 
হয়েছে, অনুবাদে কারচুপি করা হয়েছে, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীছের উপর 
ছুরি চালান হয়েছে। বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আলবানী (রহঃ)-এর বিশ্ব নন্দিত 
‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত’ বইটি এদেশে বিকৃত করে অনুবাদ করা 
হয়েছে। আলবানীর নামে সচিত্র নামায শিক্ষার মিথ্যা সিডি ছাড়া হয়েছে। 
প্রবীণ আলেমরা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। কারণ তারা মাযহাবী 
জাল ছিন্ন করতে রাযী নন। 
প্রচলিত ফেবক্্‌হী গ্রন্থ ও বাজারের নামায শিক্ষা বই সম্পর্কে হুশিয়ারী : 
রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সমাজ থেকে উঠে যাওয়ার কারণ হল, বিভিন্ন 
মাযহাব ও তরীক্বার নামে প্রণীত ফেব্্‌ৃহী গ্রন্থ ও বাজারে প্রচলিত “নামায 
শিক্ষা’ বই । এগুলোই বিদ‘আতী ছালাতের ভিত্তি। লেখকগণ জাল ও যঈফ 
হাদীছ এবং মিথ্যা কাহিনীর মর্মান্তিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি । 
ULSD UAE OL Tal la fa CR A 
আশ্রয় নিয়েছেন এবং নিজ নিজ মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক ফিক্ৃহী গ্রন্থ 
রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্য মাযহাবের দলীল খণ্ডন করার জন্য রচনা 
করেছেন পৃথক পৃথক ফিক্হী উচ্বূল। ফঝ্বীহগণের এই করুণ বাস্তবতার দিকে 
ইঙ্গিত দিয়ে আল্লামা মারজানী হানাফী বলেন, 


2 


A Ey sf Je 4; Lf s sled he as 


Eb al SB SS Cyn OS 
‘ফৰ্বীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় 
ব্যাপার হল, সেগুলো সনদ বিহীন .. নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ 
বহন করে, যা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে' £৭ আব্দুল হাই 
পাক্নোতী হানাফী রহঃ) ফিুহগরহ সম্পর্কে বলেন, 


A NE 


ls Ll STS LAE 
‘অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফক্ীহগণ নির্ভরশীল, সেগুলো 


জাল হাদীছ সমূহে পরিপূর্ণ । বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহ ৷ গভীর 
দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, এ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ 


8৭. নাযেরাতুল হক্্‌-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৪৬; হাক্দীক্বাতুল ফিক্ৃহ, পৃঃ ১৪৬ । 
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যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, কিন্তু হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন 
শিথিলতা প্রদর্শনকারী’।£* অন্যত্র তিনি আরো পরিষ্কারভাবে সকলকে 
সাবধান করে দিয়ে বলেন, 

df Fn C0 Cl Ed ol tn ag) ৮ 6) 
ul, ০ ও “b ee 0 “ Ee রে Eo . Soden 
TN i HO dos MY “যিনি শীর্ষস্থানীয় 
হানাফীদের অন্যতম? এছাড়া ‘আল-ওয়াজীষ’-এর ভাষ্যকার রাফেঈকে দেখ 
না, যিনি শাফেঈদের শীর্ষস্থানীয়? এই দু'জন এ সকল প্রধান ব্যক্তিদের অন্ত 
ভুক্ত, যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় এবং যাদের উপর শ্রেষ্ঠ ও 
সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ নির্ভর করে থাকেন। অথচ উক্ত কিতাবদ্ধয়ে তারা এমন 
অনেক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, মুহাদ্দিছগণের নিকট যেগুলোর কোন চিহ্ন 
পর্যন্ত পাওয়া যায় না’ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১- 
৭২৮হিঃ) বহু পূর্বেই প্রভাবিত ফৰীহদের সম্পর্কে বলে গেছেন, 


SKS Ys dl SEN) ur ol SAS re) HEPES 
Fa Ul ax LF UES ELA eT a i 


CEE CREO EME SE OE HE CE TE EE 
কুরআন-সুন্নাহ বুঝেন না; বরং তারা আকড়ে ধরেন যঈফ ও জাল হাদীছের 
ভাণ্ডার, বিভ্রান্তিকর রায়-এর বোঝা এবং কতক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও কথিত 
আলেমদের কল্প-কাহিনীর সমাহার’ ৷? 

সুধী পাঠক! আমাদের আলোচনা পড়লেই উক্ত মন্তব্যগুলোর বাস্তবতা 
প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ । উক্ত ফেক্্‌হী গ্রন্থ ছাড়াও অনেক বড় বড় বিদ্বান 
bE A যঈফ ও বানোয়াট 
কথাবার্তায় পরিপূর্ণ । প্রচলিত ‘তাবলীগ জামাআত’ কর্তৃক প্রণীত ‘ফাযায়েলে 
ত্রান বা তারায় নিছার তার অন্যতম ॥বি ভরত কা ও বিরিরযহীদের 
বইগুলো তো মিথ্যা কাহিনীর ‘উপন্যাস সিরিজ’ । বর্তমানে মুখরোচক 
শিরোনামে কিছু বই বাজারে ছাড়া হচ্ছে, যেগুলো প্রতারণা ও শঠতায় ভরপুর । 
তাই মুছল্লী হিসাবে ছালাত সংক্রান্ত মাসআলাগুলো যাচাই করা আবশ্যক । 


৪৮. আব্দুল হাই লাক্ষৌভী, জামে‘ ছাগীর-এর ভূমিকা নাফে কাবীর, পৃঃ ১৩; ছিফাতু 
ছালাতিন নবী, পৃঃ ৩৭। 
8৯. আব্দুল হাই লাক্কৌভী, আজওয়াবে ফাযেলাহ-এর বরাতে আল-ইরশাদ, পৃঃ ১৫৭; 


হাঝ্বীক্বাতুল ফিক্ৃহ, পৃঃ ১৫১ ৷ 
৫০. a nA মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/২৫৪-২৫৫ ৷ 
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বর্তমান সমাজে যে ছালাত প্রচলিত আছে, তা জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক 
বানোয়াট ছালাত ৷ রাসূল (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতেন, সেই 
পদ্ধতি কোন মসজিদেই চালু নেই বললেই চলে । ২৪১ হিজরীর পূর্বে ইমাম 
আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলে গেছেন, ‘তুমি যদি এই যুগের 
একশ’ মসজিদেও ছালাত আদায় করো, তবুও তুমি কোন একটি মসজিদেও 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ছালাত দেখতে পাবে না। 
অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের ছালাত এবং 
রাখ’ 

বারোশ’ বছর পর আমরা যদি আজ তার কথাটি বিশ্লেষণ করি, তাহলে 
আমরা আমাদের ছালাতের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পাব। তাই 
ভেজালমুক্ত ছালাত মুছন্লীর সামনে তুলে ধরার জন্যই ‘জাল হাদীছের কবলে 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত’ শীর্ষক এই লেখনী ৷ ওযু ও তায়াম্মুম সংক্র 
আলোচনার পর ফরয ছালাতসহ অন্যান্য ছালাতে যে সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি 
রয়েছে, সেগুলো উক্ত লেখনীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতঃপর সঠিক পদ্ধতি 
তুলে ধরা হয়েছে। তাই নিজের ছালাতকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক 
মুছন্লীর কাছে এই বইটি থাকা অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি। সেই সাথে 
যাদের সামর্থ্য আছে তাদের উচিত অন্য মুছন্লীর নিকট বইটি পৌছে দিয়ে 
সহযোগিতা করা। ফলে এ মুছল্লী বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায় করে যত 
ছওয়াব পাবেন, তার সমপরিমাণ ছওয়াব এ ব্যক্তিও পাবেন, যিনি 
সহযোগিতা করলেন ।*২ 

পরিশেষে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন আমাদের এই খেদমতটুকু 
কবুল করেন। যারা বইটি প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং প্রকাশনায় 
সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত 
কল্যাণ দান করেন- আমীন!! 


৫১. আবুল হুসাইন ইবনে আবী ইয়ালা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ ১/৩৫০ পৃঃ- ০২০ 
A ae se Me EBL ST Bf eh BT ES Er dei Be 
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৫২. মুসলিম হা/৫০০৭; মিশকাত হা/২০৯ । 
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প্রথম অধ্যায় 


পবিত্ৰতা (ওযু ও তায়াম্মুম) 

ইসলাম পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ‘পবিত্রতা 
ছালাতের চাবি’ বলেও ঘোষণা করেছে।* তাই মুসলিম মাত্রই পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকবে, যাতে ঈমান জাগ্রত থাকে । 
বিশেষ করে ছালাতের ওযুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে। কারণ ওযু না হলে 
ছালাত হবে না।** সুতরাং ওযু বিষয়ে যে সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে, 
সেগুলো আমাদেরকে সংশোধন করে নিতে হবে। 

(১) মিসওয়াক করার ফযীলত ৭০ গুণ : 


শরী‘আতে মিসওয়াক করার গুরুত্ব অনেক । তবে মিসওয়াক করার ফধীলত 
সম্পর্কে বর্ণিত উক্ত প্রসিদ্ধ কথাটি জাল । 


EW BEL Sa Lai Be dl IT IU LS LIE 6 
Ls xe BET Y sd Sea) 
(ক) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ছালাত 


মিসওয়াক করে আদায় করা হয়, সেই ছালাতে মিসওয়াক করা বিহীন 
ছালাতের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী নেকী হয়।৬ 


তাহৰবীৰ্ : ইমাম বায়হাকী উক্ত বৰ্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 

LU 993 SH CY GAD oF BLD SA LIN BS 

Les EP 3 09 LE I 0 
LAS Ph) GSU TP of AU 3b DH) Lae CANT 


৫৩. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪২৫), ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/২৮১, পৃঃ ৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬২, ২/৩৭ পৃঃ । 

৫৪. ছহীহ আবুদাউদ হা/৬১, ১/৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩, ১/৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৩১২, পৃঃ 
৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১, 

৫৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/১০১, ১/১৪ পৃঃ; ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮ ও ৩৯৯, পৃঃ 
৩২; মিশকাত হা/৪০৪, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭০, ২/৮২, ‘ওযুর সুন্নাত 


সমূহ অনুচ্ছেদ। 
৫৬. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬২; হাকেম হা/৫১৫; ইবনু 
খুযায়মাহ হ৷/১৩৭; মিশকাত হা/৩৮৯, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৯, ২/৭৬ পৃঃ । 
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মু‘আবিয়া ইবনু ইয়াহইয়া যুহরী থেকে বর্ণনা করেছে। সে নির্ভরযোগ্য নয় । 
অন্য সূত্রে উরওয়া আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু তারা উভয়েই যঈফ । 
অন্য সূত্রে উরওয়া আক্্দৌ থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে মিথ্যুক “" 


Se Lh LST Cine tne Lif Bs DET, (©) 
(খ) মিসওয়াক করে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা- মিসওয়াক বিহীন 
সত্তর রাক‘আত ছালাত পড়ার সমান।** উল্লেখ্য, প্রচলিত তাবলীগ 
জামায়াতের অন্যতম প্রবক্তা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী প্রণীত 
মুন্তাখাব হাদীস’ গ্রন্থে ফধীলত সংক্রান্ত অনেক জাল বা মিথ্যা হাদীছ উল্লেখ 
করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনাটি তার অন্যতম ।৫* 
তাহৰ্বীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । ইমাম বাযযার বলেন, এর সনদে মু‘আবিয়া নামে 
একজন রাবী রয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ এই হাদীছ বর্ণনা করেনি । ইবনু 
হাজার আসক্থালানী তাকে যঈফ বলেছেন । এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু ওমর নামে 
আরেকজন রাবী রয়েছে। সে মিথ্যুক ।** 


cE TPB dd I LUG ক ) Jo 1 35° © 
IES > le) rr 

(গ) যায়েদ ইবনু খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, মিসওয়াক না করে 

রাসূল (ছাঃ) কোন ছালাতের জন্য বাড়ী থেকে বের হতেন না ।* 

ভাজার! নাত সক ২ 


ET lb DE Kh ey GA ess 
ES SH El PATE LY 


(ঘ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মিসওয়াকের ১০টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) 
মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি (২) শয়তানের অসন্তুষ্টি (৩) ফেরেশতাদের জন্য 


৫৭. আলবানী, মিশকাত হা/৩৮৯-এর টীকা দ্রঃ, ১/১২৪ পৃঃ। 

Hl মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/১৮০৩; মুসনাদে বাযযার ১/২৪৪ পৃঃ। 
৯. এ, মুন্তাখাব হাদীস, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ সা‘আদ (ঢাকা : দারুল কুতুব, 
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১০), পৃঃ ২৯৯ । 

৬০. Ls BLAIS 3d) 3, EL ১| 919) 45) সিলসিলা যঈফাহ 
হা/১৫০৩-এর ভাষ্য দ্রঃ; যঈফুল জামে‘ আছ-ছাগীর হা/৩১২৭। 

৬১. ত্বাবারাণী হা/৫২৬১; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ৩০০ । 

৬২. যক আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪৩ । 
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আনন্দ (8) আলজিভের সৌন্দর্য (৫) দাতের আবরণ দূর করে (৬) চোখকে 
জ্যোতিময় করে (৭) মুখকে পবিত্র করে (৮) কফ ত্রাস করে (৯) এটি 
সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত (১০) নেকী বৃদ্ধি করে।* 

তাহৰীব্ : হাদীছটি নিতান্তই যঈফ ৷ ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে 
বলেন, মু‘আল্লা ইবনু মাঈন দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী ।* 


DE DEL La LOA UE bE LO AE ol G86 

ra DE 

(ঙ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিসওয়াক মুখ 
পরিষ্কারকারী, প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ ও চোখের জন্য জ্যোতিময় ।* 


তাহৰীব্ব : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, হারিছ বিন মুসলিম ছাড়া 
SAT LL MON 


EE si eG aie ho 
SE elt Ud fT 
SEITE emt LOA 
কর। নিশ্চয়ই মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারকারী ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ । 
যখনই জিবরীল আমার নিকট আসেন, তখনই আমাকে মিসওয়াক করার 
জন্য বলেন । এমনকি আমি ভয় করি যে, আমার ও আমার উম্মতের উপর তা 
ফরয করা হয় কি-না । আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার ভয় না 
করলে মিসওয়াক করা আমি উম্মতের উপর ফরয করে দিতাম । আমি 
মিসওয়াক করতেই থাকি এমনকি আশংকা করি যে, আমি হয়ত আমার 
মুখের সামনের দিক ক্ষয় করে ফেলব ।** 


৬৩. দারাকুৎনী ১/৫৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০১৬, ৯/২১ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল 
(বাংলা) ফাযায়েলে নামায অংশ, পৃঃ ৬৮-৬৯ । 

৬৪. BE Us SAL দারাকু ১/৫৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০১৬, ৯/২১ পৃঃ। 

৬৫. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৭৪৯৬ । 

৬৬. ॥ ০2 ৩১৮ ১) | 4 ০৭ ৩২৭ |১৯ ১2 ৫ -আল-মু‘জামুল আওসাত্ব 
হা/৭৪৯৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৭৬ ৷ 

৬৭. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৮৯, পৃঃ ২৫; আহমাদ হা/২২৩২৩; ত্বাবারাণী কাবীর 
হা/৭৭৯৬; মিশকাত হা/৩৮৬, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ্‌. ২/৭৫ পৃঃ; 
মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৮ । 
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তাহৰবীৰক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত বৰ্ণনার সনদে অনেক ক্রটি রয়েছে। ওছমান 
ইবনু আবীল আতেকা নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনু 
মাঈন এবং নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন। এছাড়াও আলী ইবনু যায়েদ আবু 
আনব্দিল মালেক নামের একজন রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার 
বলেছেন। ইবনু হাতেম এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন ।* 
A ELC tn Et dh J I6 JG Cf IE) 0) 
EEN BM ar, 
(ছ) আবু আইয়ূব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চারটি বিষয় 
নবীদের সুন্নাত । (ক) লজ্জা করা । অন্য বর্ণনায় খাতনা করার কথা রয়েছে 
(খ) সুগন্ধি ব্যবহার করা (গ) মিসওয়াক করা ও (ঘ) বিবাহ করা ৷* 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ উক্ত বৰ্ণনায় কয়েকটি ক্ৰটি রয়েছে। আইয়ূব ও 
মাকহুলের মাঝে রাবী বাদ পড়েছে। হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামক রাবীর 
দোষ রয়েছে। এছাড়াও এর সনদে আবু শিমাল রয়েছে। তাকে আবু যুর‘আহ 
ও ইবনু হাজার আসব্বালানী অপরিচিত বলেছেন ।'? 
(২) যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করা ফযীলতপূর্ণ : 
যায়তুন দ্বারা মিসওয়াক করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং বিশেষ 
গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়। অথচ এর পক্ষে শারঈ কোন বিধান নেই। এ মর্মে যে 
হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে তা জাল । 


EBs I 3 dh Re JRE dl 2 x re 0 
LBL Bs SV PY FH TAL BTL SFA tps 
(ক) মু‘আয বিন জাবাল বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, উত্তম মিসওয়াক 


হল বরকতপূর্ণ যায়তুন গাছ, যা মুখকে পবিত্র করে ও দাতের আবরণ দূর 
করে। এটা আমার মিসওয়াক ও আমার পূর্বের নবীগণের মিসওয়াক ।* 


৬৮. 210 EA Sn Sl 43 JG ial GUY A Le HfL cn se 
SS a3 2d 2 || ₹৮ মুগাল্লাত্ঈ, শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ 
(সউদী আরব : মাকতাবাহ নিযার মুছত্রফা আল-বায, ১৪১৯ হিঃ), ১/৬২ পৃঃ। 

৬৯. যঈফ তিরমিযী হা/১০৮০, ১/২০৬; মিশকাত হা/৩৮২, পৃঃ 88; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৫২, ২/৭৪ পৃঃ, “মিসওয়াক করা’ অনুচ্ছেদ; মুন্তাখাব খাব হাদীস, পৃঃ ২৯৭ । 

৭০. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছি মানারি 
সাবীল (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫), হা/৭৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭ । 

৭১. ত্বাবারা' " আল-আওলাতু, হা/৬৮৯ ৷ 
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তাহৰীক্ব : বৰ্ণনাটি জাল । উক্ত বৰ্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আল- 
উকাশী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম যাহাবী, দারাকুৎনী, ইবনু 
হাজার আসব্বালানী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাকে মিথ্যুক বলে অভিহিত 
করেছেন।*২ ইমাম হায়ছামী বলেন, এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মুহছিন 
উকাশীও আছে । সে চরম মিথ্যাবাদী ।** 


BE SOA TEE J ALD EE EC) 
LSE BIA CE BEGIN EGS didn 
$Y A AY LA Ll BE dl TS JB ELE, UNS KE UT, 
CFF Ui NL als 3 D5 3 OAS 8 asl Vall 
(খ) আবু খায়রাহ ছব্বাহী (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল ক্বীয়স প্রতিনিধি দলের 
সাথে ছিলাম, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়েছিল। তিনি পাথেয় বাবদ 
তা দ্বারা মিসওয়াক করি। আমরা বললাম, আমাদের নিকট মিসওয়াক করার 
জন্য খেজুরের ডাল রয়েছে। তবে আমরা আপনার সম্মানজনক দান গ্রহণ 
করছি । তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আব্দুল ক্বায়েসের প্রতিনিধি 
দলকে ক্ষমা করুন। কারণ তারা আনুগত্য স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে, অসন্তুষ্টিতে নয় । আর আমার সম্প্রদায় অপমানিত ও তীর-ধনুকের 
কবলে না পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি ।* 
তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে দাউদ ইবনু মাসাওয়ার নামক রাবী 
রয়েছে। সে অপরিচিত, কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি । তার শিক্ষক 
মুক্বাতিল বিন হুমামও অপরিচিত ।*৫ 
(৩) আঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করাই যথেষ্ট : 
মিসওয়াক দ্বারাই মুখ পরিষ্কার করা সুন্নাত । মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল 
দ্বারা মিসওয়াক করা যায় । কিন্তু শুধু আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করাই যথেষ্ট, 
একথা ঠিক নয়। এর পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল। 
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৭২. আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত : 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫/১৯৯৪), ৯/৩৭১ পৃঃ। 

৭৩. শব ১৯১ | 2৭ ৮ ০৫ 4% সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৬০ ও ৫৫৭০ । 

৭8. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৮৩৫৯; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ৩০০ । 

৭৫. ইমাম বুখারী, তারীখুল কাবীর ৩/২৪৭ পৃঃ । 
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UTR আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক 
করাই যথেষ্ট 


Ni MOO এর সনদে আবু গাষিয়া নামক একজন রাবী 
রয়েছে। সে মুহাদ্দিছগণের একমত্যে যঈফ ৷ বরং দারাকুৎনী তাকে হাদীছ 
জালকারী বলে অভিযুক্ত করেছেন। এছাড়াও কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল- 
মুযানী নামক রাবীকেও মুহাদ্দিছগণ মিথ্যুক বলেছেন। তাছাড়া আরো অনেক 
ক্ৰটি রয়েছে ।** 

(8৪) ছিয়াম অবস্থায় কীচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক না করা : 

উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । বরং কাচা হোক শুকনা হোক যেকোন ডাল দ্বারা 
মিসওয়াক করা যাবে ।* 


উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাআতের ‘ফাযায়েলে আমল’ বইয়ে বলা হয়েছে, ওলামায়ে 
কেরাম বলেছেন, মিসওয়াকের এহতেমাম করার মধ্যে সত্তরটি উপকার 
রয়েছে। তার মধ্যে একটি মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদত নসীব হয় ।** 
উক্ত দাবী উদ্ভট ও ভিত্তিহীন । এভাবে শরী‘আতকে হেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 


মিসওয়াক সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ: 
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আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মিসওয়াক হল মুখ 
পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের কারণ’ ০ 
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৭৬. বায়হাকী ১/৪০, ইবনু আদী ৫/৩৩৪ । 

৭৭. 23 sb AA Lo x5 1০17451 সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪৭১; 
ইরওয়াউল গালীল হা/৬৯; যঈফুল জামে হা/৬৪১৫। 

৭৮. ছহীহ বুখারী হা/১৯৩৪, ১/২৫৯ পৃঃ, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়-৩৬, অনুচ্ছেদ-২৭- 1,৮ ০৬ 
Ce ) nll ef | 

৭৯. ফাযায়েলে নামায অংশ, ৬৯ পৃঃ। 

৮০. ছহীহ নাসাঈ হা/৫, ১/৩ পৃঃ সরা হা/৩৮১, পৃঃ 88; বঙ্গানুবাদ হা/৩৫১, ২/৭৪ 
পৃঃ; ইরওয়া হা/৬৬ । 
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আলী (রাঃ) মিসওয়াক করার নির্দেশ দান করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয় বান্দা যখন মিসওয়াক করে ছালাত আদায়ের জন্য 
দাড়ায়, তখন ফেরেশতা তার পিছনে দাড়ায় । অতঃপর তার ক্বিরাআত শুনতে 
থাকে এবং তার কিংবা তার কথার নিকটবর্তী হয়। এমনকি ফেরেশতার মুখ 
তার মুখের উপর রাখে। তার মুখ থেকে কুরআনের যা বের হয়, তা 
ফেরেশতার পেটের মাঝে প্রবেশ করে। সুতরাং তোমরা কুরআন 
তেলাওয়াতের জন্য মুখ পরিষ্কার রাখ’ ।** উল্লেখ্য, মিসওয়াকের গুরুত্ব 
সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। 

(৫) মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথা ঢেকে টয়লেটে যাওয়া : 
পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় মাথায় টুপি দেওয়া বা মাথা ঢেকে যাওয়ার 
প্রথা সমাজে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই । উক্ত মর্মে 
যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা জাল । 
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ee 
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পায়খানায় 
প্রবেশ করতেন, তখন তীর মাথা ঢেকে নিতেন এবং যখন স্ত্রী সহবাস 
করতেন, তখনও মাথা ঢাকতেন ২ 
তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি জাল । এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কাদীমী 
নামক রাবী রয়েছে। সে এই হাদীছ জাল করেছে। এছাড়া তার শিক্ষক আলী 
ইবনু হাইয়ান আল-মাখযুমীকে ইবনু হাজার আসব্বালানী মাতরূক বলেছেন। 
এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছও এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ।”* 
(৬) পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ নেওয়া অথবা কুলুখ নেওয়ার পর পুনরায় 
পানি নিয়ে ইস্তিঞ্জা করা 
পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া শরী‘আত সম্মত নয়। পানি না পাওয়া 
গেলে কুলুখ নেওয়া যাবে। তবে পুনরায় পানি ব্যবহার করতে হবে না । কুলুখ 
নেওয়ার পর পানি নেওয়া সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ 
মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন । 
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৮১. আবুবকর আহমাদ ইবনু আমর আল-বাছরী আল-বাষযার, মুসনাদুল বাযযার 
হা/৬০৩, ১/১২১ পৃঃ; সনদ জাইয়িদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩, ৩/২৮৭ পৃঃ । 


৮২. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪৬৪ । 
৮৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৯২ ৷ 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত কুবাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে। ‘এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে 
ভালবাসে । আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ (তওবা 
১০৮)। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা 
বলেছিল, (আমরা ইত্তিঞ্জা করার সময়) ঢিল নেওয়ার পর পানি নিই । 
তাহৰবীক্্‌ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা । এই বৰ্ণনার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় 
না।** ইমাম বাষযার এটি বর্ণনা করে বলেন, ‘যুহরী থেকে মুহাম্মাদ বিন 
আব্দুল আযীয ছাড়া অন্য কেউ একে বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই । 
আর সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে।"* ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩- 
oh LL 
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মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আধীযকে আবু হাতেম যঈফ বলেছেন। তিনি আরো 


বলেন, তার ও তার দুই ভাই ইমরান ও আব্দুল্লাহ কারো একটি হাদীছও 
সঠিক নয়। তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু শাবীবও দুর্বল ।'* 


উক্ত বর্ণনার বিরোধী ছহীহ হাদীছ: 

উক্ত হাদীছ যে জাল তার বাস্তব প্রমাণ হল নিম্নের ছহীহ হাদীছ, যেখানে 

ঢিলের কথাই নেই । 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই আয়াতটি 

কুবাবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ‘এতে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, 


যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে ভালবাসে’ (তওবা ১০৮) । তিনি বলেন, তারা 
পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত ।”* অন্য হাদীছে এসেছে, 


৮৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১-এর ভাষ্য দুঃ। 

bE. «Nl as Vy al as cn as NU Gn)! 4০5 )- তালখীছ, পৃঃ 
8১, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৪২, ১/৮২ পৃঃ । 

৮৬. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ফী আহাদীছির রাফইল কাবীর 
হা/১৫১; দ্রঃ ইরওয়াউল Ui sh পৃঃ। 

৮৭. আবুদাউদ হা/৪88, ১/৭ পৃঃ, ’ অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ-২৩, সনদ ছহীহ; 
মুন্তাদরাক হাকেম হা/৬৭৩ । 
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আবু আইয়ুব আনছারী, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
নিশ্চয়ই এই আয়াত যখন অবতীৰ্ণ হয়- ‘তথায় (কুবায়) এমন কতিপয় লোক 
রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা 
অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! এই 
আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। 
তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? তারা বলল, আমরা ছালাতের জন্য ওযু 
করে থাকি, অপবিত্রতা হতে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা ইন্তিঞ্জা করে 
থাকি । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই তার কারণ ৷ সুতরাং তোমরা সর্বদা 
এটা করতে থাকবে৷ 

মূল কথা হল, অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু ঢিল দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত । 
কিন্তু রা অন্যদের তুলনায় শুধু পানি দিয়ে ইন্তিঞ্জা করতেন। সে 
জন্যই আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। 


আরেকটি জাল হাদীছ: 

Rs oe OE. oer 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে বলে দাও, তারা যেন 
পেশাব-পায়খানার সময় ঢিল নেওয়ার পর পানি ব্যবহার করে। আমি 
তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করছি। কারণ রাসূল (ছাঃ) এটা করেন ।** 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । এ শব্দে কোন বর্ণনা নেই । শায়খ আলবানী (রহঃ) 
বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই৷ উক্ত বর্ণনার বিরোধী সরাসরি ছহীহ হাদীছ 


বর্ণিত হয়েছে। যেখানে কুলুখ নেওয়ার কথা নেই; বরং শুধু পানি নেওয়ার 
কথা রয়েছে। যেমন- 


৮৮. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৫৫, পৃঃ ২৯-এর শেষ হাদীছ, সনদ ছহীহ; মিশকাত 
হা/৩৬৯, পৃঃ 88; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪১, ‘পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার’ 
অনুচ্ছেদ; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১, ৩/১১৩ পৃঃ । 

৮৯. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২। 

৯০. ইরওয়াউল গালীল ১/৮২ পৃঃ। 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের বলে দাও, তারা যেন 
পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করে। কারণ আমি তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ 
করছি। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করে থাকেন৷ 
অতএব সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মিথ্যা প্রথাকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে 
হবে । পানি থাকা সত্ত্বেও যেন কোন স্থানে কুলুখের স্তুপ সৃষ্টি না হয়। কারণ 
প্রকৃত ফযধীলত পানি দ্বারা ইন্তিঞ্জা করার মধ্যেই রয়েছে। 
(৭) কুলুখ নিয়ে হীটাহীটি করা : 
কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাটা, কাশি দেওয়া, নাচানাচি করা, দীর্ঘ সময় 
দাড়িয়ে থাকা, টয়লেটে কুলুখের আবর্জনার স্তুপ তৈরি করা সবই নব্য 
মূর্খতা । ইসলামে এরূপ বেহায়াপনার কোন স্থান নেই । মিথ্যা ফধীলতের 
ধোকা মানুষকে এত নীচে নামিয়েছে। উল্লেখ্য যে, পুরুষদের চেয়ে 
মহিলাদের পেশাবে অপবিত্রতার মাত্রা বেশী ২ অথচ তাদের ব্যাপারে এ 
ধরনের চরম ফৎওয়া দেয়া হয় না। অনুরূপভাবে একই ব্যক্তি যখন টয়লেট 
থেকে বের হয় তখন কিন্তু হাঁটাহাঁটি করে না, কুলুখও ধরে না। এগুলো 
তামাশা মাত্র । এই অভ্যাস ইসলামের বিশ্বজনীন মর্যাদাকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন 
করেছে। ইসলাম সোৌন্দর্যমণ্ডতিত জীবন বিধান। যাবতীয় নোংরামী এখানে 
নিষিদ্ধ । শরী‘আতে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। 
তাই বলে এর নামে নতুন আরেকটি বিদ‘আত তৈরি করার অনুমতি দেওয়া 
হয়নি । পেশাবের ছিটা কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকায় ইসলাম তার জন্য 
সুন্দর বিধান দিয়েছে। আর তা হল, ওযু করার পর হাতে পানি নিয়ে 
লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দেওয়া । যেমন- | | 
i Lo UU 5 Be dl J) ON 
‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব করতেন, তখন ওযু করতেন এবং পানি 
ছিটিয়ে দিতেন’ ।** অতএব প্রচলিত বেহায়াপনার আশ্রয় নেওয়ার কোন 
প্রয়োজন নেই । নারী-পুরুষ সকলকে এ ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে। 


৯১. ছহীহ তিরমিযী হা/১৯, ১/১১ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/৪৬, ১/৮ পৃঃ। 

৯২. আবুদাউদ হা/৩৭৬, ১/৫৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০২, পৃঃ ৫২; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৪৬৮, ২/১২৫ পৃঃ, ‘পবিত্ৰ’ অধ্যায়, ‘অপবিত্ৰতা হতে পবিত্ৰকরণ'’ 
অনুচ্ছেদ- 2১৩)৷ 0% ৮ 79 5৮ 0% ৮ ০; বুখারী হা/২২২ ও ২২৩ । 

৯৩. ছহীহ আবুদাউদ হা/১৬৬ ও’ ৬৭, ১/২২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৫১৫; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬ পৃঃ ৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৩৮, ২/৬৮ পৃঃ; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৮; মিশকাত হা/৩৬১, পৃঃ ৪৩; বঙ্গনুবাদ 
মিশকাত হা/৩৩৪, ২/৬৭ পৃঃ । 
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(৮) ওযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না এবং ইস্তিঞ্জা করার 
পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযু করা যাবে না বলে ধারণা করা : 

উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয় । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে 
এ ধরনের কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বরং তারা যে পাত্রে ওযু করতেন 
সে পাত্রের পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জাও সম্পন্ন করতেন ।* উল্লেখ্য যে, আবুদাউদ ও 
নাসাঈতে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূল (ছাঃ) যে পাত্রের 
পানিতে ইস্তিঞ্জা করেন, তার বিপরীত পাত্রে ওযু করেন।** মূলতঃ পাত্রের 
পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্য পাত্র তাকে দেওয়া হয়েছিল। 
মুহাদ্দিছগণ এমনটিই বলেছেন ।** 


(৯) পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর ‘আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযি 

আখযহাবা আন্নিল আযা ওয়া ‘আফানী’ দুআ পাঠ করা : 

টয়লেট সারার পর বলবে, ‘গুফরা-নাকা’, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ৷** 

‘আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযি.. মৰ্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ ৷ 

DAS IG Gd tn EF BBE od ON IG DL of ff 
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আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা থেকে বের হতেন 


তখন বলতেন, এঁ আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন 
ও আমাকে সুস্থ করেছেন ।* 


৯৪. ছহীহ বুখারী হা/১৫০-১৫২, (ইফাবা হা/১৫২, ১/১০২ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৩; 
মিশকাত হা/৩৪২; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৮; ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭; আবুদাউদ হা/১৬৮; মিশকাত 
হা/৩৬১, পৃঃ ৪৩; বুখারী হা/১৮৭-এর অনুচ্ছেদ দঃ ১/৩১ পৃঃ। 

৯৫. আবুদাউদ হা/8৫, ১/৭ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯৪; মিশকাত হা/৩৬০, পৃঃ ৪৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৩৩৩, ২/৬৬ পৃঃ, ‘পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার’ অনুচ্ছেদ । 

BL. Uy a ml SH LYL ff Dl ox SUL UL so OY Sf Alo 
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4 56 :U৷ 4৫ -আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা‘বুদ শরহে 
সুনানে আবী দাউদ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৫ হিঃ), ১ম খণ্ড, 
88৫। 

৯৭. ছ্হ আনা হা/৩০, ১/৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/৭, ১/৭ পৃঃ। 

৯৮. ইবনু মাজাহ হা/৩০১, পৃঃ ২৬; মিশকাত হা/৩৭৪, পৃঃ 8৪8; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৪৫, ২/৭০ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ সুনানু ইবনে মাজাহ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৫), হা/৩০১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-১৫০ । 
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তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনার সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম নামে একজন রাবী 
আছে, সে মুহাদ্দিছগণের একমত্যে যঈফ ৷** 

(১০) ওযুর শুরুতে মুখে নিয়ত বলা : 

মুখে নিয়ত বলার শারঈ কোন বিধান নেই । রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম 
থেকে এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি মানুষের তৈরী বিধান। 
অতএব তা পরিত্যাগ করে মনে মনে নিয়ত করতে হবে।**? উল্লেখ্য যে, 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর নামে প্রকাশিত “পূর্ণাঙ্গ নামায 
শিক্ষা ও যররী মাসআলা মাসায়েল’ নামক বইয়ে বলা হয়েছে যে, ক্ববিলার 
দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে বসে ওযু করতে হবে।*”* অথচ উক্ত কথার প্রমাণে 
কোন দলীল পেশ করা হয়নি উক্ত দাবী ভিত্তিহীন । 

(১১) ওযষূর শুরুতে ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম আল-ইসলামু 
হাক্ধুন, ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল-ঈমানু নুরুন, ওয়াল কুফরু 
যুলমাতুন’ দু‘আ পাঠ করা : 

উক্ত দু‘আর প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই । যদিও মাওলানা আশরাফ আলী 
থানবী (রহঃ) উক্ত দু‘আর সাথে আরো কিছু বাড়তি কথা যোগ করে তার 
বইয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন প্রমাণ উল্লেখ করেননি।””২ এটা পড়লে 
সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে। উক্ত দু‘আটি দেশের বিভিন্ন মসজিদের 
ওষুখানায় লেখা দেখা যায়। উক্ত দুআ হতে বিরত থাকতে হবে। বরং ওযুর 
শুরুতে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে হবে ।”* 

(১২) প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দুআ পড়া : 

ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পৃথক পৃথক দুআ পড়তে হবে মর্মে 
আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কোন দলীল পেশ 
করেননি । অন্য শব্দে একটি জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- 
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৯৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩০১।৷ 

১০০. ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/১। 

১০১. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), ‘পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা ও জরুরী 
মাসআলা মাসায়েল’, সংকলনে ও সম্পাদনায়- মাওলানা আজিজুল হক (ঢাকা : 
মীনা বুক হাউস, ৪৫, বাংলা বাজার, চতুর্থ মুদুণ-আগস্ট ২০০৯), পৃঃ ৪২; উল্লেখ্য 
যে, মাওলানার নামে বহু রকমের ছালাত শিক্ষা বইয়ের বাংলা অনুবাদ বাজারে চালু 
আছে। কোন্টি যে আসল অনুবাদ তা আল্লাহই ভাল জানেন। 

১০২. E bal পৃঃ ৪৩ । 

১০৩. ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২, সনদ হাসান । 
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(রাসূল (ছাঃ) বলেন) হে আনাস! তুমি আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ওযুর 
মিব্ৃদার শিক্ষা দিব। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলাম । তখন তিনি তীর 
দুই হাত ধৌত করার সময় বললেন, ‘বিসমিল্লা-হি ওয়াল হামদুল্লা-হি ওয়ালা 
হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি’। যখন তিনি ইস্তিঞ্জা করলেন তখন 
বললেন, ‘আল্লা-হুম্মা হাছছিন ফারজী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আমরী’ ৷ যখন তিনি 
ওযু করেন ও নাক ঝাড়েন তখন বললেন, “আল্লা-হুম্মা লাক্কিনী হুজ্জাতী 
ওয়ালা তারহামনী রায়েহাতাল জান্নাতি’ । যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করেন 
তখন বললেন, “‘আল্লা-হুম্মা বাইয়িয ওয়াজহী ইয়াওমা তাবইয়ায্যু উজুহুওঁ’ ৷ 
যখন তিনি দুই হাত ধৌত করলেন তখন বললেন, ‘আল্লাহুম্মা আ‘ত্বিনী 
কিতাবী ইয়ামানী’। যখন হাত দ্বারা মাসাহ করলেন তখন বললেন, ‘আল্লা- 
হুম্মা আগিছনা বিরহমাতিকা ওয়া জান্নিবনা আযাবাকা’। যখন তিনি দুই পা 
ধৌত করলেন তখন বললেন, ‘আল্প-হুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামী ইয়াওমা তাবিল্ধু 
ফীহি আক্ব্দাম’ ৷ 
অতঃপর তিনি বলেন, হে আনাস! এ সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আমাকে 
সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যে বান্দা ওযু করার সময় এই দু'আ বলবে, তার 
আল্লাহ তা'আলা একজন করে ফেরেশতা তৈরি করবেন। সেই ফেরেশতা 
সত্তরটি জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ্র তাসবীহ বর্ণনা করবেন। এই ছওয়াব ক্্য়ামত 
পর্যন্ত হতে থাকবে ৷ 
তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে উবাদা বিন ছুহাইব ও আহমাদ বিন 
হাশেমসহ কয়েকজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, 


১০৪. তাযকিরাতুল মাওযু‘আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ, পৃঃ ১৩, 
‘পবিত্ৰতা'' অধ্যায়, হা/৩৩ । 
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দারাকজিছ অন্যান এহাদিংও তাদেরকে এ রিতভ বলেছেন । উর সবর 
বলেন, এই বর্ণনাটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই ।**৫ 


RR পড়লে উক্ত পানি দ্বারা ওযু হবে না বলে 


এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা । আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন, ‘উচু স্থানে 
বসবে, যেন ওযুর পানির ছিটা শরীরে আসতে না পারে’ ।*** অথচ রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিতেন আবার বের করতেন । এভাবে তিনি 
ওযূ করতেন? 

(১৪) ক্ৰটিপূর্ণ কথা বললে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। ওযুর সময় কথা বললে 
ওষযুকারীর মাথার উপর চারজন ফেরেশতা রুমাল নিয়ে ছায়া করে রাখে। পর 
পর চারটি কথা বললে রুমাল নিয়ে চলে যায় বলে যে কাহিনী সমাজে 
প্রচলিত আছে, তা উদ্ভট, মিথ্যা ও কাল্পনিক । তাছাড়া খারাপ কথা বললে ওযু 
নষ্ট হয়ে যায় এ আক্দীদাও ঠিক নয়। এ মৰ্মে যে হাদীছ রয়েছে তা জাল। 
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প্রকার। জিহ্বার ও লজ্জাস্থানের অপবিত্রতা। দুইটি এক সমান নয়। 
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মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩২; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ, পৃঃ ১৩, ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, 
হা/৩৩ । 

১০৬. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২ । 

১০৭. বুখারী হা/১৮৬, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬, ১/১১৯ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম 
হা/৫৭৮; ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৪8৬); মিশকাত হা/৩৯৪, ৪১১, পৃঃ ৪৫; 
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তাহৰ্বীক্‌ : হাদীছটি বাতিল’ এর সনদে বাক্ড্য়াহ নামক রাবী রয়েছে, সে 
ক্ৰটিপূর্ণ । সে দুর্বল রাবীদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারী । রাসূল (ছাঃ) 
থেকে উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি ।*? 


(১৫) কুলি করার জন্য আলাদা পানি নেওয়া : 

সুন্নাত হল হাতে পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে ও নাকে পনি দেয়া । রাসূল 
(ছাঃ) এভাবেই ওযু করতেন। ১১৮19 5 4 8%, (2 “তিনি এক 
অঞ্জলি দ্বারাই কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন’ ।*”* আলাদাভাবে পানি 
নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ ৷ যেমন- 
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ত্রবালহা (রাঃ) তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি যখন 

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি ওষু করছিলেন। আর পানি তার 

মুখমণ্ডল ও দাড়ি থেকে তার বুকে পড়ছিল। অতঃপর আমি তাকে দেখলাম, 
তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার সময় পৃথক করলেন ।””২ 


তাহৰ্বীৰক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে লাইছ ও মুছাররফ নামের দু’জন রাবী 
রয়েছে, যারা ক্রটিপূর্ণ। এছাড়াও আরো ক্রটি রয়েছে। এই হাদীছ যঈফ 
হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ একমত ।'”* শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী 
(রহঃ) বলেন, তালক বিন মুছাররফের হাদীছ পৃথক করা প্রমাণ করে, কিন্তু 
তা যঈফ ।** 


১০৮. আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনিল জাওযী, আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল 
আহাদীছিল ওয়াহিয়াহ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪০৩), হ/৬০৪; 
দায়লামী ২/১৬০, হা/২৮১৪; ইমাম সুয়ুত্রী, জামিউল আহাদীছ হা/১১৭২৬ ৷ 

১০৯. জাওয়াযকানী, আল-আবাতিল ১/৩৫৩ পৃঃ । 

১১০. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ হা/৬০৪-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১১১. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৯১, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০, ১/১২১ 

৪), ‘ওযু’ অধ্যায়, ‘এক অঞ্জলি পানি দিয়ে মুখ ও নাক পরিষ্কার করা’ অনুচ্ছেদ; 
মুসলিম হা/৫৭৮, ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৪৬); মিশকাত হা/৩৯৪ ও 
8১২, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭। 

১১২. আবুদাউদ হা/১৩৯, ১/১৮-১৯ পৃঃ; বুলুগুল মারাম হা/৪৯, পৃঃ ১৮। 

১১৩. যঈফ আবুদাউদ হা/১৩৯-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১১৪. শরহে বুলুগুল মারাম, পৃঃ ২৬ । 
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(১৬) কান মাসাহ করার সময় নতুন পানি নেওয়া : 
ওযুতে কান মালাহ করার ক্ষেত্রে মাথা" ও কান একহ সঙ্গে একই পানিতে 


মাসাহ করবে। a LD Ge ELL SB ad SS lhl Ce Has Co 

‘অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এক অঞ্জলি পানি নিতেন এবং হাত ঝাড়তেন। তারপর 
এর দ্বারা তীর মাথা ও কান মাসাহ করতেন’ ।* এ জন্য পৃথকভাবে নতুন 
পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই । রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত! ।”** 
তাছাড়া বায়হাকীতেও একই পানিতে মাথা ও কান মাসাহ করার ছহীহ হাদীছ 
এসেছে ।** নতুনভাবে পানি নেয়ার হাদীছটি ছহীহ নয়। যেমন- 


EEE Ee Ll EEE 
al sd 
(ক) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে 


দেখেছেন যে, পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন। অতঃপর তা ব্যতীত কান 
মাসাহ করার জন্য পৃথক পানি নিয়েছেন।**” 


তাহঝবীক্‌ : উক্ত শব্দে বর্ণিত হাদীছ যঈফ। উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার পরে 
হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও বায়হাক্বীর যে মন্তব্য ইবনু 
হাজার আসক্বালানী তুলে ধরেছেন তা মূলতঃ এই হাদীছের ক্ষেত্রে নয়; বরং 
হাত ধৌত করার পর নতুন করে পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ করা 
সংক্রান্ত হাদীছটির ব্যাপারে, যা ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে” 


তাই আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, CEA is sf 
Li LY 8 de Se IY SE of JE ins ‘সমালোচনা 


থেকে মুক্ত এমন কোন মারফু হাদীছ এ ব্যাপারে আছে বলে আমি অবগত 
নই, যার দ্বারা নতুন পানি নিয়ে কান মাসাহ করা যাবে’ ১২ 


১১৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৭, ১/১৮ পৃঃ। 
১১৬. তিরমিযী হা/৩৭, ১/১৬ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৪8৩ ও 888, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪ । 
১১৭. TE A আস-সুনানুল কুবরা হা/১৬১, সনদ 
| 


১১৮. বায়হাকী, মা'রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৯১, ১/২২৯ পৃঃ; বলুগুল মারাম 
হা/৩৯, পৃঃ ২৩ । 

১১৯. ছহীহ হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ । 

১২০. তুহফাতুল আহওয়াষী ১/১২২ পৃঃ, হা/২৮-এর আলোচনা; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 
সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৪৬ ও ৯৯৫; মাজমূউ ফাতাওয়া আলবানী, পৃঃ ৩৬ । 
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(খ) নাফে' বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ওযু করতেন, তখন কান মাসাহ 

করার জন্য দুই আঙ্গুলে পানি নিতেন ।১* 

তাহক্বীক্‌ : এ বৰ্ণনাটিও যঈফ ৷ বায়হাক্বীর মুহাক্কিক মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাদির 

‘আতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুই কান মাথার অন্ত 

র্ভুক্ত । সুতরাং এ হাদীছগুলো যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।”*২ 

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত আমলকে ইবনুল ক্বাইয়িম ছহীহ 

বলতে চেয়েছেন। কিন্তু উক্ত ক্রটি থাকার কারণে তা যঈফ ৷ যেমন তিনি 
বলেন, 2 545 8 as su Cl He ‘রাসূল 

(ছাঃ) দুই কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন এমন হাদীছ প্রমাণিত 

হয়নি৷ তবে ইবনু ওমর থেকে সেটা ছহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে’ ৷*** 


শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 32 ১০:৮ ১ = 3 


hsb Ne Ce ls Yk Co 5 5% 30 ‘দুই কান মাসাহ 
কণার জনি নেওযার ্রলালন দহ বরত্ৱা সমর ভন 
নেয়া পানির সিভতা' দিয়েই দই কান মাসাহ করা জায়েম ৷" অতএব কান 
মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং মাথা ও কান 
EE CE A 
জ্ঞাতব্য : অনেকে কান মাসাহকে ফরয বলেন না। অথচ কানসহ মাথা 
মাসাহ করা ফরয । কারণ দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত । রাসূল (ছাঃ) বলেন, 
‘দুই কান মাথার অন্তর্ভুক্ত’ ''* তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) একই পানিতে মাথা ও 
Ee BONO HEE 0 1 ০০3 30,5 078 5 ‘অতঃপর 
তিনি এক অঞ্জলি পানি নিতেন এবং মাথা ও দুই কান মাসাহ করতেন’ ৷*** 


১২১. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩১৪; মুওয়াত্বা হা/৯২। 
১২২, ১92 A or OUSYI IG sf ee 5 le BS Sl sy blll 
৩৮০ ১5০১ -এঁ, বায়হাকী হা/৩১৭-এর ভাষ্য দ্রঃ । 
১২৩. ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ১/২০০ পৃঃ; বুলুগুল মারাম, পৃঃ ২৩-এর উক্ত 
র ভাষ্য দরঃ। 
১২৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬-এর ভাষ্য দ্রঃ। 
১২৫. তিরমিযী হা/৩৭, ১/১৬ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৪৪৩ ও 888, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪ । 
১২৬. ছহীহ Ln হা/১৩৭; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৫৬; নাসাঈ, আস- 
সুনানুল কুবরা হা/১৬১, সনদ ছহীহ । 
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(১৭) মাথা ও কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি না নেওয়া : 

অনেকে দুই হাত ধৌত করার পর সরাসরি মাথা মাসাহ করে, নতুন পানি 
নেয় না। যেমন আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেছেন, ‘কান ও মাথা মাছহে 
করার জন্য নতুন পানি নেয়ার প্রয়োজন নেই, ভেজা হাত দ্বারাই মাছহে 
করবে’ "২ Hl PUL Ht 
করার পর নতুন পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ করতেন । যেমন- = 


VEE) WEA HE CEE নতুন পানি 
দ্বারা তীর মাথা মাসাহ করতেন’ ।*** 


(১৮) মাথার এক-চতুৰ্থাংশ মাসাহ করা : 

মাথা মাসাহ করার ব্যাপারে অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ 
চুল স্পর্শ করাকেই মাসাহ মনে করেন, কেউ মাথার চার ভাগের একভাগ 
মাসাহ করেন এবং কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় নেমে পড়েন। কুদূরী ও 
হেদায়ার লেখক চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করার কথা উল্লেখ করেছেন। 
আর দলীল হিসাবে পেশ করেছেন ছহীহ মুসলিমের হাদীছ। অথচ উক্ত 
হাদীছে পাগড়ী থাকা অবস্থায় মাসাহ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
উল্লেখ্য, কুদূরী এবং হেদায়াতে মুগীরা (রাঃ)-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে, তা ভুল হয়েছে।’** যা হেদায়ার টীকাতেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 
তারা দুইটি হাদীছকে একত্রে মিশ্রিত করে উল্লেখ করেছেন।** 


সুধী পাঠক! শরী‘আতের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) সুন্দরভাবে মাথা মাসাহ 
করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কারণ পবিত্র কুরআন তার উপরই নাযিল 
হয়েছে। আর তিনি মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছনে চুলের শেষ 
পর্যন্ত দুই হাত নিয়ে যেতেন এবং সেখান থেকে সামনে নিয়ে এসে শেষ 
করতেন । এভাবে তিনি পুরো মাথা মাসাহ করতেন । যেমন- 


১২৭. 0 পৃঃ ৪২ । 

১২৮. ALT ১/১২৩ পৃঃ, ‘নবী (ছাঃ)-এর ওষূ’ অনুচ্ছেদ । 

১২৯. দ্রঃ ছহীহ মুসলিম হা/৬৪৭, ১/১৩৩ পৃঃ ও হা/৬৫৬, ১/১৩৪ পৃঃ। 

১৩০. আবুল হাসান বিন আহমাদ বিন জাফর আল-বাগদাদী আল-কুদূরী, joe i 
কুদূরী (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার ১৯৮২/১৪০৩), 
শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবী বকর আল-মারগী 
(৫১১-৫৯৩ হিঃ), আল-হেদায়াহ (নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা (১৪০১), ১/১৭ 
পৃঃ; বঙ্গানুবাদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ 
২০০৬), ১/৬ পৃঃ। 
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‘অতঃপর তিনি তার দুই হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করেন। এতে দুই হাত তিনি 

সামনে করেন এবং পিছনে নেন । তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড় 

পর্যন্ত নিয়ে যেতেন অতঃপর যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে আবার 
ফিরিয়ে নিয়ে আসেন’ ৷** 


ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১ হিঃ) বলেন, A> চি 


০ ০০৭ দে 9% 748 বুৰ ০, ‘রাসূল (ছাঃ) কখনো মাথার কিছু 
শ মাসাহ করেছেন মর্মে কোন একটি হাদীছ থেকেও প্রমাণিত হয়নি’ ৷**২ 
উল্লেখ্য, পাগড়ী পরা অবস্থায় থাকলে মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা যাবে ।*** 
আরে উল্লেখ্য যে, পাগড়ীর নীচে মাসাহ করতেন বলে আবুদাউদে যে হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে তা যঈফ ।** 
(১৯) ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা : 
ওষূতে ঘাড় মাসাহ করার পক্ষে ছহীহ কোন প্রমাণ নেই । এর পক্ষে যা কিছু 
বর্ণিত হয়েছে, সবই জাল ও মিথ্যা । অথচ কিছু আলেম এর পক্ষে মুসলিম 
জনতাকে উৎসাহিত করেছেন। আশরাফ আলী থানবী ঘাড় মাসাহ করার 
দাবী করেছেন এবং এ সময় পৃথক দুআ পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।'*€ ড়. 
শাইখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস ফয়সাল (মদীনা মুনাওয়ারাহ) প্রণীত ও মারকাযুদ- 
দাওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ, ঢাকার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া 
আব্দুল্লাহ অনুদিত ‘নবীজীর নামায’ বইয়ে ওযুর সুন্নাত আলোচনা করতে 
গিয়ে গর্দান মাসাহ করার কথা বলেছেন। এর পক্ষে জাল হাদীছও পেশ 
করেছেন।”** এভাবেই ভিত্তিহীন আমলটি সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। জাল 
দলীলগুলো নিম্নরূপ : 


১৩১. ছহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ; বুখারী (ইফাবা হা/১৮৫); মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, 
মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ 8৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ; ছহীহ 
তিরমিযী হা/৩৪ । 

১৩২. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/১৮৫ পৃঃ, ‘মাসাহ করার বর্ণনা’ 

১৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৬, ৫৭, ৫৯, ১/১৩৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪ ও ৫২৫); 
মিশকাত হা/৩৯৯, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৭, ২/৮১ পৃঃ; ইবনুল 
ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ১/১৮৫ পৃঃ, ‘মাসাহ করার বর্ণনা’ । 

১৩৪. যঈফ আবুদাউদ হা/১৪৭, ১/১৯-২০ পৃঃ; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৬৪ । 

১৩৫. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ৪২ ও ৪৪ । 

১৩৬. এ, (ঢাকা : মুমতায লাইব্রেরী, ১১, বাংলাবাজার, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী 
২০১০), পৃঃ ১১৪-১১৫ ৷ 
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TE Ls FI RO 
(ক) EE Ce EH 
করেন। ..অতঃপর তিনি তিনবার তার মাথা মাসাহ করেন এবং দুই কানের 
পিঠ মাসাহ করেন ও ঘাড় মাসাহ করেন, দাড়ির পার্শ্ব মাসাহ করেন মাথার 
অতিরিক্ত পানি দিয়ে ।'** 


তাহৰীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ।*% ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, (44 £১৮৮১৯ 
% 546১৩ "০ ‘এটা জাল । নবী (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয় ।*** 


SS cB LU ES CF Ba Ef U0 HE 23 FO) 
(খ) আমর ইবনু কাব বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযু করার সময় আমি 
দাড়ির পার্ম্ম এবং ঘাড় মাসাহ করতে দেখেছি ।*8° 
তাহৰঝ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । ইবনুল ক্বাত্বান বলেন, এর সনদ অপরিচিত । 
মুছাররফসহ তার পিতা ও দাদা সবাই অপরিচিত ৷" 


CMe Oe EO) 
HEAL Jf JL eo 2 Lb 


(গ) ত্বালহা ইবনু মুছাররফ তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন 
যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি একবার তার মাথা মাসাহ করতেন 
এমনকি তিনি মাথার পশ্চান্তাগ পর্যন্ত পৌছাতেন। আর তা হল ঘাড়ের 
অগ্রভাগ ৷*২ 

তাহৰ্বীক্্‌ : হাদীছটি মুনকার বা অস্বীকৃত। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি মাথার 
সামনের দিক থেকে পিছনের দিক পর্যন্ত মাসাহ করেন এমনকি তার দুই হাত 
কানের নিচ দিয়ে বের করে নেন’ এই কথা ইয়াহইয়ার কাছে বর্ণনা করলে 
তিনি একে অস্বীকৃতি জানান। ইমাম আবুদাউদ বলেন, আমি ইমাম 
আহমাদকে বলতে শুনেছি, ইবনু উ‘আইনাহ বলতেন, মুহাদ্দিছগণ ধারণা 


১৩৭. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৭৫৮৪, ২২/৫০ । 

১৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯ ও ৭৪88 । 

১৩৯. আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ১/৪৬৫ পৃঃ। 
১৪০. ত্বাবারাণী কাবীর ১৯/১৮১। 

১৪১. লিসানুল মীযান ৬/৪২ পৃ তানৰ্বীহ, পৃঃ ৮৩। 
১৪২. আবুদাউদ হা/১৩২, ১/১৭-১৮ পৃঃ । 
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করতেন এটা ছহীহ হাদীছের বিরোধী তিনি এটাও বলতেন, ত্বালহা তার 
পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে এ কথা কোথায় পেল?** 


if wl ~~ (2) 

(ঘ) “ঘাড় মাসাহ করলে বেড়ী থেকে নিরাপদ থাকবে’ । 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল।*** ইমাম সুয়ুত্বী জাল হাদীছের গ্রন্থে হাদীছটি 
বৰ্ণনা করেছেন ।*৫ 

LLP INL i Ese Ea be pO) 
(ঙ) ‘যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং ঘাড় মাসাহ করবে, তাকে ক্টয়ামতের দিন 
বেড়ী দ্বারা বাধা হবে না’ ।*১ 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা ৷*** আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী 
উক্ত বর্ণনাকে জাল বলেছেন।*ঃ* উক্ত বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু আমল আল- 
আনছারী ও মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাররম নামের দু'জন রাবী 
ক্ৰটিপূর্ণ ৷ মুহাদ্দিছগণ তাদেরকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।*** উল্লেখ্য 
যে, ঘাড় মাসাহ করা সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা বর্ণনা আরো আছে । এর দ্বারা 
প্রতারিত হওয়া যাবে না । বরং ঘাড় মাসাহ করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। 
(২০) ওযুর পর অঙ্গ মুছতে নিষেধ করা : 
ওযু করার পর রুমাল, গামছা কিংবা কাপড় দ্বারা অঙ্গ মুছতে পারে। এটা 
ইচ্ছাধীন ।**? যে বর্ণনায় অঙ্গ মুছতে নিষেধ করা হয়েছে, তা জাল বা মিথ্যা । 


S85. BELLIS ald dA EP LEAL dE CEES 
CE Por Lose fo MEA et Ml Heo 
ish ae Ll 5 I 3 যঈফ আৰবুদাউদ হা/১৩২-এর 
আলোচনা দ্রঃ। 

১৪৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯, ১/১৬৮ পৃঃ । 

১৪৫. হাফেয জালালুদ্দান আস-সুয়ুত্রী, আল-লাআলিল মাছনু‘আহ ফিল আহাদীছিল 
মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২০৩, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৮ পৃঃ। 

১৪৬. আবু নু‘আইম, তারীখুল আছবাহান ২/১১৫ পৃঃ । 

১৪৭. সিলসিলা যঈফাহ হ৷/৭৪৪, ২/১৬৭ পূঃ। 

১৪৮. আল-মাছন্নূ* ফী মা‘রেফাতিল হাদীছিল মাওযযূ', পৃঃ ৭৩, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ 
১/১৬৯ পৃঃ। 

১৪৯. সিলসিলা যঈফাহ ১/১৬৯ পূঃ । 

১৫০. বায়হাকী, সনদ হাসান, ছহীহাহ হা/২০৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৬৮; 
আওনুল মাবুদ ১/৪১৭-১৮ পৃঃ। 
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Yeh BS Blt B59 ET AS te dl J Sf Ls 
SEL UY EY EY SY 
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, আলী এবং ইবনু 
মাসউদ (রাঃ) ওযুর পর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতেন না।”* 
তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে সাঈদ বিন মাইসারা নামে একজন রাবী 
রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাকে মিথ্যুক 
বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম 
বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন।**২ উল্লেখ্য, উক্ত মর্মে যঈফ হাদীছও আছে। 
(২১) হাত ধোয়ার সময় কনুই-এর উপরে আরো বেশী করে বাড়িয়ে 
ধৌত করা : 
হাত ধৌত করতে হবে কুনই পর্যন্ত । এর বেশি নয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ এটাই 
(সুরা মায়েদাহ ৬)। হাদীছের শেষে গজ্ভ্বল্য বৃদ্ধি করার যে বক্তব্য এসেছে, 
তার উদ্দেশ্য অঙ্গ বাড়িয়ে ধৌত করা নয়; বরং ভালভাবে ওযু সম্পাদন 
করা ।*** 


(২২) চামড়ার মোজা ছাড়া মাসাহ করা যাবে না বলে ধারণা করা : 


উক্ত ধারণা সঠিক নয়। বরং যেকোন পবিত্র মোজার উপর মাসাহ করা 
যাবে ।** হাদীছে কোন নির্দিষ্ট মোজার শর্তারোপ করা হয়নি ।**৫ 


১৫১. ইবনু শাহীন, নাসিখুল হাদীছ ওয়া মানসূখাহু, পৃঃ ১৪৫, দ্রঃ যাকারিয়া বিন গুলামা 
ক্বাদের পাকিস্তানী, তানকীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল 
আহকাম (বৈরুত : দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৯/১৪২০), পৃঃ ৯৬ । 

১৫২. আওনুল মা‘বূদ ১/২৮৭ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ১/২২০ পৃঃ; নাসিখুল হাদীছ ওয়া 
মানসূখাহু, পৃঃ ১৪৫ । 

১৫৩. DL se YN bl 5 AIL) oll fe LS SO LE ds Cx | 
এ | -আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫২ নং-এর ভাষ্য দ্রঃ, উল্লেখ্য, উক্ত 
অংশটুকু সংযোজনের ক্ষেত্রে ক্রটি সাব্যস্ত হয়েছে বলেও মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ 
করেছেন। দ্রষ্টব্য আহমাদ হা/৮৩৯৪; ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী 
হা/১৩৬-এর আলোচনা, ‘ওষূর ফযীলত’ অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৩ 


৪। 
১৫৪. যাহ আবুদাউদ হা/১৫৯, ১/২১ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/৯৯; সনদ ছহীহ, 
মিশকাত হা/৫২৩, পৃঃ ৫৩; বঙ্গানুবাদ ত হা/৪৮৮, ২/১৩২ পৃঃ। 
১৫৫. আলোচনা দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/২৬২ পৃঃ; আলবানী, আছ- 
ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ১৪-১৫ । 
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(২৩) মোজার উপরে ও নীচে মাসাহ করা : 


অনেককে মোজার উপরে-নীচে উভয় দিকে মাসাহ করতে দেখা যায়। অথচ 
সুন্নাত হল মোজার উপরে মাসাহ করা ।*** উপরে-নীচে উভয় দিকে মাসাহ 
করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের 
বিরোধী । যেমন- 
EES sD 52 GE Gh OD IU LE of xl of 
Ue, 
মুগীরা ইবনু শু‘বা (রাঃ) বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে ওযু 
করিয়েছি । তিনি দুই মোজার উপরে এবং নীচে মাসাহ করেছেন ।** 

: হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম তিরমিযী বলেন, ‘এই হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ ৷ 
আমি ইমাম আবু যুর“আহ ও ইমাম বুখারীকে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তারা বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাউদও একে দুর্বল 
বলেছেন।*** এই হাদীছের সনদে ছাওর নামক একজন রাবী রয়েছে। ইমাম 
আবুদাউদ বলেন, সে রাজা ইবনু হাইওয়া থেকে না শুনেই বর্ণনা করেছে ।*** 
জ্ঞাতব্য : বর্তমানে অনেকেই মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নীচে লুঙ্গি- 
প্যান্ট পরিধান করাকে জায়েয বলছেন ও পরিধান করছেন। এটা 
শরী‘আতকে ছোট করার মিথ্যা কৌশল মাত্র । পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সাথে 
আপোস করে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে নস্যাৎ করতে চায়। এই 
মিথ্যা কৌশল থেকে সাবধান থাকতে হবে। 

(২৪) ওষূর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে দুআ পড়া : 
ওষূর দুআ পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই । উক্ত মর্মে 
যে হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে তা যঈফ । 


5 SL CG 3 BIS IOI pb GS Us 
Le BTL YES HUAN Hil I sc AEE 
lt Gl din AFG SLs Be Bs 


১৫৬. ছহীহ বুখারী হা/১৮২, ১/৩০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮২, ১/১১৫ পৃঃ); মুসলিম হা/৬৪৯); 
ছহীহ আবুদাউদ হা/১৬১ ও ১/২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/৯৮, ১/২৮-২৯ পৃঃ। 

১৫৭. আবুদাউদ হা/১৬৫, ১/২২ পৃঃ তিরমিষী হা/৯৭, ১/২৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫৫০, 
পৃঃ ৪২; মিশকাত হা৷/৫২১, পৃঃ ৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬, ২/১৩১ পৃঃ। 

১৫৮. ০ YG E24 ls of Esl 3 as 9 0) Leds dd ead> lia 
291১2] 4৯০ 45; == -যঈফ তিরমিযী হা/৯৭, ১/২৮ পৃঃ) । 

১৫৯. যঈফ আবুদাউদ হা/১৬৫, ১/২২ পৃঃ । 
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উক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে 
ওষূ করল, অতঃপর আকাশের দিকে চোখ তুলে দুআ পড়ল, তার জন্য 
জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যেকোন দরজা দিয়ে সে প্রবেশ 
করতে পারবে ।*** 

তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি মুনকার । ‘আকাশের দিকে তাকানো’ অংশটুকু ছহীহ 
হাদীছের বিরোধী । তাই শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘এই অতিরিক্ত 
অংশটুকু অস্বীকৃত। কারণ ইবনু আম আবী উক্বাইল এককভাবে বর্ণনা 


করেছে। সে অপরিচিত’ ৷" 


(২৫) ওযুর পরে সূরা ক্ৃদর পড়া : 
ওযুর পর সুরা কদর পড়া যাবে না । উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল । 
LS IU aol AG BL BE dl In) JU IG 
Mr HES AO Lala EEG 
EES WEEE SEL SEAL 
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ওযুর পর ‘ইন্না 
আনযালনা-হু ফী লায়লাতিল ক্বাদরি’ অর্থাৎ সূরা কৃদর একবার পাঠ করবে 
সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যে দুই বার পাঠ করবে তার নাম শহীদদের 
দফতরে লিখা হবে এবং যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে নবীদের 
সাথে হাশর-নাশর করাবেন ।**২ 
তাহৰীব্ব : বৰ্ণনাটি জাল । এর কোন সনদই নেই ।*** 
উল্লেখ্য যে, আশরাফ আলী থানবী তার বইয়ে সূরা কৃদর পড়ার কথা বলেছেন 
এবং ওযুর পরের দু‘আর সাথে অনেকগুলো নতুন শব্দ যোগ করেছেন যা 
হাদীছের গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায় না।"** অতএব সাবধান! ওষু করার পর শুধু 
নিম্নের দুআ পাঠ করতে হবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ।"** 


১৬০. আহমাদ হা/১২১; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৩ । 

১৬১. JE 23 Me Jae Ge onl S55 SY 5, 5০৬ ;)৷ ০১৯০ -আলবানী, 
ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/১৩৫ পৃঃ। 

১৬২. দায়লামী, মুসনাদুল ফেরদাউস; সুয়ত্বী, আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ২/১১ পৃঃ। 

১৬৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯ ও ১৫২৭ । 

১৬৪. পূর্ণাঙ্গ নামায, পৃঃ ৪৫ । 

১৬৫. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৬, ১/১২২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪88), ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৬; মিশকাত হা/২৮৯, পৃঃ ৩৯, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫, 
১/১৮ পৃঃ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮৯, পৃঃ ৩৯; ইরওয়া হা/৯৬, সনদ ছহীহ । 
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AO RES ONE CER EO 
ib re sh All or sh ll 
উচ্চারণ : আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, 
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবৃদুহু ওয়া রাসূলুহু । আল্প-হুম্মার্জ'আল্নী 
মিনাত্‌ তাউওয়াবীনা ওয়ার্জ‘আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন। 
রাসূল (ছাঃ) করেন, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওষূ করবে ও কালেমায়ে 
শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজার সবই খুলে দেওয়া 
হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে’ ।”** অতএব মিথ্যা 
ফযীলতের প্রয়োজন নেই । মুছল্লীর প্রয়োজন জান্নাত । 
(২৬) রক্ত বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায় : 
শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ নয়। রক্ত বের হলে ওযু 
করতে হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ । 
eye 8 dN IS IB GN ad UB U8 LA 8 of TS be 
JC 5 JS 
ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল 
(ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই ওযু করতে হবে ।”** 
তাহৰঝ্বীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ।’*” ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনু 
আব্দুল আযীয তামীম দারীর নিকট থেকে শুনেননি। আর ইয়াযীদ ইবনু 
খালেদ ও ইয়াধীদ ইবনু মুহাম্মাদ দুইজনই অপরিচিত ৷'** 


তাছাড়া রক্ত বের হওয়া অবস্থায় ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত আদায় 
LE MN VE by 


Ge ew 


el 


১৬৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৬, ১/১২২ পৃঃ; মিশকাত হা/২৮৯ ৷ 
১৬৭. দারাকুৎনী ১/১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০; মিশকাত হা/৩৩৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৩০৭, ২/৫৭ । 
১৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০। 
১৬৯. দারাকুৎনী ১/১৫৭ পৃষ্ট মিশকাত হা/৩৩৩ - ৮ ০৮ ০৯ 2 sr 
ON yes os 1 L323 Mor cn A233 01 NV) oll 
৭০. আবুদাউদ হা/১৯৮, ১/২৬ পৃঃ, সনদ হাসান, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৯। 
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বাকর (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, 
তিনি তার মুখমণ্ডলে উঠা ফোড়ায় চাপ দিলেন ফলে কিছু রক্ত বের হল। 
তখন তিনি আঙ্গুল দ্বারা ঘষে দিলেন । অতঃপর ছালাত আদায় করলেন । কিন্তু 
ওযু করেননি ।** 
শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, রক্ত বের হলে ওযু করা ওয়াজিব হবে মর্মে 
কোন ছহীহ হাদীছ নেই । তা কম হোক বা বেশী হোক ।**২ 
(২৭) বমি হলে ওযু ভেঙ্গে যায় : 
ওষূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে বিভিন্ন গন্থে বমিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর 
মানুষও তাই আমল করে থাকে । অথচ তার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই । 
HUA OG fg If 3 do IS UG LG I 5 0 
MEG Y UG I) ao Se 3 SB ULB tes 
(ক) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, 
ছালাতের মধ্যে কারো যদি বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে বা মুখ দিয়ে 
খাদ্যদুব্য বের হয় কিংবা মধী নির্গত হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায় এবং 
ওযু করে। এরপর পূর্ববর্তী ছালাতের উপর ভিত্তি করে ছালাত আদায় করে। 
আর এই সময়ে সে কোন কথা বলবে না ।*** 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ 
নামে একজন রাবী আছে, সে যঈফ সে হিজাযের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা 
করেছে। কিন্তু তারাও যঈফ ৷” 


SES AED AS UE LE EE LSE 
(খ) যায়েদ ইবনু আলী তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বমি অপবিত্র ।"** 


১৭১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ 
হ৷/৪৭০-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/৬৮৩ পৃঃ- ৫ 2 ৩ J A Lb OS 1b, 
all an IS 3 glen BA Jal ope Rodd LGR mle 323 cs y23 CO 

১৭২. 8 If SB IE pil Ln +23) >) 3 45 হেৰ ১7-আলবানী, মিশকাত 
হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রঃ ১/১০৮ পৃঃ! 

১৭৩. ইবনু মাজাহ হা/১২২১, ছালাত কায়েম ও তার সুন্নাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩৭ । 

১৭৪. ns HEE 41903 eI UF 59) SY. Flr rn Fr) ol) যঈফ 
ইবনে মাজাহ হা/১২২১; যঈফ আবুদাউদ (আল-উম্ম), পৃঃ ৬৮; যঈফুল জামে 
হা/৫৪২৬ ৷ 

১৭৫. দারাকুৎনী ১/১৫৫ পৃঃ। 
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তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি নিতান্ত যঈফ ৷ ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে 
বলেন, এর সনদে সাওর নামক রাবী রয়েছে। সে যায়েদ বা অন্য কারো 
নিকট থেকে বর্ণনা করেনি ।’** অতএব বমি হলে ওযু করতে হবে মর্মে কোন 
ছহীহ বিধান নেই । 

জ্ঞাতব্য : হেদায়া ও কুদূরীতে রক্ত বের হওয়া ও বমি হওয়াকে ওযু ভঙ্গের 
কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।'** আর সে কারণেই এই আমল চালু 
আছে । দুঃখজনক হল, ইমাম দারাকুৎনীর উক্ত মন্তব্য থাকতে হেদায়া ও 
কুদূরীতে কিভাবে তা পেশ করা হল? 


(২৮) ওযু থাকা সত্বেও ওযু করলে দশগুণ নেকী : 
উক্ত ফযীলত সঠিক নয় । কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ । 
7% LE zt G22 Ob pt ss dh 5 0 
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(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন যোহরের আযান দেয়া 
হল তখন তিনি ওযু করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর যখন 
আছরের আযান দেয়া হল তখনও ওযু করলেন । রাবী বলেন, আমি তাকে এ 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ওযু 
অবস্থায় ওযু করবে, তার জন্য আল্লাহ দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন ।** 


তাহৰবীক্ব : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম তিরমিযী, মুনযেরী, ইরাঝ্বী, নববী, ইবনু 
হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে 
একমত ৷ উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীঝ্বী ও 
গুত্বাইফ নামক দুইজন দুর্বল ও অপরিচিত রাবী আছে।””? 


১৭৬. দারাকুৎনী ১/১৫৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৭৫, ৯/৭২ পৃঃ; যঈফুল জামে 
হা/৪১৩৯ । 

১৭৭. LE A8hdl rSS- El ul AEE Ui EF 3) থা, rl 
"| -হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩; বঙ্গানুবাদ ১/৮-৯ পৃঃ কুদূরী, পৃঃ ৫। 

১৭৮. আবুদাউদ হা/।৬২, ১/৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৫১২, পৃঃ ৩৯; তিরমিযী হা/৫৯, 
১/১৯ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৩, ২/৪৩ পৃঃ; 
মুস্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৭ । 

১৭৯. যঈফ আবুদাউদ হা/১০। 

১৮০. আবুদাউদ হা/৬২; ইবনু মাজাহ হা/৫১২; তিরমিযী হা/৫৯; আলবানী, মিশকাত 
হা/২৯৩, ১/৯৬ পৃঃ। 
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(খ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
একবার করে ওযু করবে সে ব্যক্তি ওযুর নিয়ম পালন করল, যা তার জন্য 
আবশ্যক ছিল। যে ব্যক্তি দুইবার করে ধৌত করবে সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। 
আর যে ব্যক্তি তিনবার করে ধৌত করবে তার ওষূ আমার ও আমার পূর্বের 
নবীগণের ওযুর ন্যায় হল ।*** 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ২ উক্ত যঈফ হাদীছ হেদায়াতেও উল্লেখ করা 
হয়েছে।''* এর সনদে যায়েদ আল-আম্মী নামে একজন দুর্বল রাবী 
আছে।* 
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(গ) ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল বলতে শুনেছি যে, কোন 
বান্দা যখন উত্তমরূপে ওষু করে তখন আল্লাহ তার সামনের ও পিছনের সমস্ত 
পাপ ক্ষমা করে দেন ।””৫ 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি মুনকার বা অস্বীকৃত ।*** 
(২৯) মুছন্লীর ওযূতে ক্রটি থাকলে ইমামের ক্বিরাআতে ভুল হয় : 


অনেক আলেমের মাঝে উক্ত বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু উক্ত মর্মে যে 
হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে তা যঈফ । 
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১৮১. মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭৩৫; মুস্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯৪ । 

১৮২. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হ|/১৩৬; তাহঝীক্‌ মুসনাদ হা/৫৭৩৫ । 
১৮৩. এ, ১/১৯ পৃঃ । 

১৮৪. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৪২০ I 

১৮৫. মুসনাদুল বাষযার হা/৪২২, ১/৯৩ পৃঃ; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ২৯২ । 

১৮৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০৩৬, ১১/৬২ পৃঃ । 
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শাবীব আবী রাওহ ছাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 
(ছাঃ) একদা ফজরের ছালাত আদায় করলেন এবং সুরা রম পড়লেন। কিন্তু 
পড়ার মাঝে কিছু গোলমাল হল । ছালাত শেষে তিনি বললেন, তাদের কী 
হয়েছে যে, যারা আমাদের সাথে ছালাত আদায় করে অথচ উত্তমরূপে ওযু 
করে না । এরাই আমাদের কুরআন তেলাওয়াতে গোলযোগ সৃষ্টি করে।*”* 
তাহকঝবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল মালেক বিন উমাইর 
নামে একজন ক্রটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।** 


(৩০) মাথার চুলের গোড়ায় নাপাকি থাকবে মনে করে সর্বদা মাথার 
চুল ছোট করে রাখা বা কামিয়ে রাখা : 

নাপাকির ভয়ে এক শ্রেণীর মুরব্বী সর্বদা মাথা ন্যাড়া করে রাখেন বা চুল খুব 
ছোট করে রাখেন এবং একে খুব ফযীলতপূর্ণ মনে করেন। আলী (রাঃ) 
এরূপ করতেন বলে তারা এর অনুসরণ করে থাকেন। অথচ উক্ত মর্মে যে 
বৰ্ণনা প্রচলিত আছে তা যঈফ ৷ মোটেই আমলযোগ্য নয় । 
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(ক) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকীর একচুল 
পরিমাণ স্থানও ছেড়ে দিবে এবং উহা ধৌত করবে না, তার সাথে আগুনের 
দ্বারা এই এই ব্যবস্থা করা হবে। আলী (রাঃ) বলেন, সে অবধিই আমি 


আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি । একথা তিনি তিনবার বললেন। তিনি 
তার মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন ।*** 


তাহৰঝ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ।** উক্ত বর্ণনার সনদে ‘আত্বা, হাম্মাদ ও যাযান 
নামের ব্যক্তি ক্রটিপূর্ণ ।*** 


১৮৭. নাসাঈ হা/৯৪৭, ১/১১০ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/২৯৫, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/২৭৫, ২/৪৪ । 
১৮৮. তাহঝীক্‌ মিশকাত হা/২৯৫-এর টীকা দ্রঃ; নাসাঈ হা/৯৪৭; যঈফুল জামে 
হা/৫০৩৪ । 
১৮৯. আবুদাউদ হা/২৪৯, ১/৩৩ পৃঃ; আহমাদ হা/১১২১; মিশকাত হা/888, পৃঃ ৪৮; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৮ ৷ 
১৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৩; তাহঝ্বীক্‌ মিশকাত 
হা/৪888, ১/১৩৮ পৃঃ । 
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(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক চুলের নীচেই 

নাপাকি রয়েছে। সুতরাং চুলগুলোকে ভালভাবে ধৌত করবে এবং চামড়াকে 

সুন্দর করে পরিষ্কার করবে।*২ 

তাহৰীব্ব : বৰ্ণনাটি যঈফ ।'** এর সনদে হারিছ ইবনু ওয়াজীহ নামক এক 
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(গ) আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাচ 
ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ থেকে অপর জুম‘আ, আমানত আদায় করা- এর 
মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা । আমি বললাম, আমানত আদায়ের অর্থ 
কী? তিনি বললেন, জানাবাতের গোসল করা । কারণ প্রতিটি পশমের গোড়ায় 
নাপাকি রয়েছে ।”* 


তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত হাদীছও যঈফ ।’** এর সনদে উতবা ইবনু আবী হাকীম 
নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।”** 


(৩১) খতুবতী বা অপবিত্র ব্যক্তিদেরকে সাধারণ কাজকর্ম করতে নিষেধ 
করা: 


অপবিত্র ব্যক্তি সালাম-মুছাফাহা করতে পারে না, কোন বিশেষ পাত্র স্পর্শ 
করতে পারে না ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না বলে যে কথা 


১৯১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩০, ২/২৩২ পৃঃ । 

১৯২. আবুদাউদ হা/২৪৮, ১/৩৩ পৃঃ; তিরমিযী হা/১০৬, ১/২৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ 
হা/৫৯৭, পৃঃ 88; আলবানী, মিশকাত হা/৪৪৩, পৃঃ ৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৪০৭, ২/৯৭ পৃঃ। 

১৯৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০১। 

১৯৪. = ০; ১, ০ ৭১> 4>9 ৫ ০১৬।|- যঈফ আবুদাউদ হা/২৮৪; তাহক্বীক্‌ 
মিশকাত হা/৪৪৩, ১/১৩৮ পূঃ । 

১৯৫. ইবনু মাজাহ হা/৫৯৮, পৃঃ 88, ‘পবিত্ৰতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০৬ ৷ 

১৯৬. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৫৯৮ ৷ 

১৯৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮০১, ৮/২৭২ । 


www.ahlehadeethbd.org 


সমাজে প্রচলিত আছে, তা কুসংস্কার মাত্র । কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে 
সাধারণ কাজকর্ম করতে পারে।** 

উল্লেখ্য যে, অপবিত্র ব্যক্তি বা ঝতুবতী মহিলা কুরআন স্পর্শ না করে যিকির 
হিসাবে কোন অংশ মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারে।*** তবে পবিত্র ও ওযু 
অবস্থায় পাঠ করা উচিত । এটাই উত্তম ।*”° কুরআন মুখস্থও পড়া যাবেনা যে 
সমস্ত বৰ্ণনা রয়েছে তা ক্রটিপূর্ণ । যেমন- 

CPE Ce Ch 0 LC Ti 0 dt BJ U6 IG TG AO 
(ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, খতুবতী এবং অপবিত্র 
ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ পড়তে পারবে না।** 

তাহৰ্বীক্‌ : হাদীছটি মুনকার ৷ ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে 
বলতে শুনেছি, ইসমাঈল বিন আইয়াশ হিজায ও ইরাকের অধিবাসীদের 
থেকে বর্ণনা করেছে। তার হাদীছগুলো মুনকার ৷ সে যঈফ হাদীছ বর্ণনা 
করেছে ।** 


EELS C IC YS OT GL IL ON IB 6 (5) 
(খ) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র না থাকলে প্রত্যেক অবস্থাতেই 
তিনি আমাদের কুরআন পড়াতেন ।** 


তাহৰীবক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷” এর সনদে আব্দুল্পাহ ইবনু সালামাহ নামে 
একজন দুর্বল রাবী আছে ।*৫ 


১৯৮. ছহীহ বুখারী হা/২৮৩, (ইফাবা হা/২৭৯, ১/১৫৯ পৃঃ), ‘গোসল’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
২৩; ছহীহ মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/৪৫১, পৃঃ ৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৪২৩, ২/১০৫ পৃঃ, ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, ‘নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলামিশা’ অনুচ্ছেদ । 

১৯৯. ছহীহ বুখারী হা/৩০৫ ও ৩০৬, ১/৪৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৯৯, ১/১৬৯-১৭০ পৃঃ), 
‘খতু’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মুসলিম হা/৮৫২, ১/১৬২ পূঃ, (ইফাবা হা/৭১০), 
‘খতু’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩০; সূরা হিজর, আয়াত-৯; ছহীহাহ হা/৪০৬; 
মুওয়াত্ববা মালেক হা/৪৬৯, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১২২, ১/১৬১ পৃঃ। 

২০০. আবুদাউদ হা/১৭, ১/৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৩৪; মিশকাত 

হা/৪৬৭, পৃঃ ৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৮, ২/১১০ পৃঃ, ‘নাপাক ব্যক্তির 

সাথে মিলাযিশা' অনুচ্ছেদ; শায়খ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ২৬/৯৯; ফাতাওয়া 
উছ য় ম ন। 

২০১. তিরমিযী হা/১৩১; মিশকাত হা/৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩২, ২/১০৮ । 

২০২, JH Joni AG ps 5 Jed BA Jed Sod oie 
০ ৰ 55 ৩2১৮ ৩/=]। -যঈফ তিরমিযী হা/১৩১। 

২০৩. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, বুলুগুল মারাম হা/১০০। 

২০৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬ । 

২০৫. ইরওয়াউল গালীল ২/২৪১ পৃঃ । 
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ME DE LEO BELLA 

(গ) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে 

কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন । অপবিত্রতা ছাড়া 

কুরআন হতে তাকে কোন কিছু বাধা দিতে পারত না ।** 

তাহৰঝবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ । এর সনদেও আব্দুল্লাহ ইবনু সালামাহ নামে 

একজন দুর্বল রাবী আছে।*** 

(৩২) পবিত্রতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকটি যঈফ ও জাল হাদীছ : 

নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হল, যেগুলো মানুষের মুখে মুখে খুবই 

প্রচলিত । অথচ তা যঈফ ও জাল বর্ণনা । এ সমস্ত বর্ণনা প্রচার করা উচিত নয়। 


Lie Eo 55 IF 51% dl ON J Lf “৪ () 
AL nel নবী (ছাঃ) যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন 
তখন আংটি খুলে রাখতেন ।* 
তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি মুনকার ও যঈফ ৷ ইমাম আবুদাউদ বলেন, ‘এই হাদীছ 
মুনকার বা অথহণযোগ্য’ । Ra 
JET 0 TOU GE ELT en TR) 

lh ob 555 020 EA ESS 
(খ) ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) 
বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে তখন সে যেন পুরুষাঙ্গ তিনবার 
ঝেড়ে নেয়।** 
তাহৰীব্ব : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে যাম‘আহ ইবনু ছালেহ আল-জুনদী ও 
ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ নামক দুইজন দুর্বল রাবী আছে।** উল্লেখ্য যে, উক্ত 
বর্ণনার মধ্যে অনেকে পেশাব করার পর নাচানাচির দলীল খুঁজেন, যা মূর্খতা 
ছাড়া কিছু নয় । 


২০৬. আবুদাউদ হা/২২৯; নাসাঈ হা/২৬৫; মিশকাত হা/৪৬০, পৃঃ ৪৯; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৪৩১, ২/১০৭ । 

২০৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৪৮৫, ২/২৪১ পৃঃ । 

২০৮. আবুদাউদ হা/১৯; তি তিরমিধী হা/১৭৪৬; নাসাঈ হা/৫২১৩; মিশকাত হা/৩৪৩; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৬, ২/৬২ । 

২০৯. যঈফ আবুদাউদ হা/১৯ EL La 5%) 

২১০. ইবনু মাজাহ হা/৩২৬, পৃঃ ২৮; বুলৃগুল মারাম হা/৯০। 

২১১. তাহকঝীক্‌ মুসনাদ হা/১৯০৭৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬২১ ৷ 
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Al 3 
(গ) আবু রাফে‘ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য ওযু 
করতেন, তখন আপন আঙ্গুলে পরিহিত আংটিকে নেড়ে দিতেন।*২ 
তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে মামার ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু 
উবায়দুন্লাহ নামে দুইজন দুর্বল রাবী আছে।'* 
ml oh Sy St ode 1 ৩৬: Ub Lb 0 
(ঘ) আয়েশা (রাঃ) বলেন, Ee EE 
দরজা মসজিদের দিক হতে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দাও। কারণ আমি 
মসজিদকে খতুবতী ও নাপাক ব্যক্তির জন্য জায়েয মনে করি না।**8 
তাহৰীবক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে জাসরা বিনতে দিজাজা নামক 
একজন বর্ণনাকারী আছে ৷ সে অত্যধিক ক্ৰুটিপূৰ্ণ । 
Ue SUL Bons S 3 dt JS IG UU LEO 
SEE CELE 
(ঙ) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (রহমতের র) এঁ ঘরে 
ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যাতে কোন ছবি রয়েছে অথবা কুকুর বা নাপাক 
ব্যক্তি রয়েছে।*** 
তাহৰীবক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ।**" তবে হাদীছের প্রথমাংশ ছহীহ কারণ যে 
ঘরে প্রাণীর ছবি, মূর্তি থাকে এবং কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা 
প্রবেশ করে না মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে।*** 


২১২. দারাকুৎ্নী ১/৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৪8৯; মিশকাত হা/৪২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫। 

২১৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪8৯; যঈফুল জামে‘ হা/৪৩৬১ ৷ 

২১৪. আবুদাউদ হা/২৩২; মিশকাত হা/৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩, ২/১০৮ পৃঃ । 

২১৫, 2 5, Ss bs Sl dG m3 Es Bm rl Cr es ol] 
219 dbl la JG o> only ell NF r9 SUE IU LS ole Sa 
৩ ৯২১U॥৯০5 2|১+০ ৫ -যঈফ আবুদাউদ হা/২৩২; ইরওয়াউল গালীল 
হা/১২৪, ১৯৩, ৯৬৮ । 

২১৬. আবুদাউদ হা/২২৭, ৪১৫২; নাসাঈ হা/২৬১; মিশকাত হা/৪৬৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৪৩৪, ২/১০৮ । 

২১৭. যঈফ আবুদাউদ হা/২২৭; মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ হা/১১২, 
১/৬৩ পৃঃ । 

২১৮. ছহীহ বুখারী হা/৩২২৭, ৩২২৪, ৩২২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮, ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হ৷/8৪৮৯, পৃঃ ৩৮৫ ৷ 
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ISA bs See Ds 
(চ) আলী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল EE বলল, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি নাপাকীর গোসল করেছি ও ফজরের ছালাত 
পড়েছি। অতঃপর দেখি এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি, রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, যদি তখন তুমি উহার উপর তোমার (ভিজা) হাত মুছে দিতে, 
তবে তোমার পক্ষে যথেষ্ট হত ।*** 

তাহৰীবক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু উবায়দুল্লাহ নামে 
একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।** 

(৩৩) তায়াম্মুমের সময় দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা : 
তায়াম্মুম করার সময় একবার মাটিতে হাত মারতে হবে অতঃপর মুখমণ্ডল 
এবং দুই হাত কঙ্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই 
পর্যন্ত মাসাহ করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ক্রটিপূর্ণ । যেমন- 


G0 ITE AG UH 0 0 
En dd 
(ক) ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
তায়াম্মুমে দুইবার হাত মারবে । মুখের জন্য একবার আর দুই হাত কনুই 
পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য একবার ।*২* 
তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ । এর সনদে কয়েকজন ক্রটিপূর্ণ রাবী আছে। 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর আল-উমরা নামক রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হিসাবে 
যঈফ ৷ আলী ইবনু যাবইয়ান নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল । ইমাম ইবনু মাঈন 
বলেন, সে মিথ্যুক, অপবিত্র । ইমাম বুখারী বলেন, সে মুনকার হাদীছ 
বর্ণনাকারী ৷ ইমাম নাসাঈ বলেন, সে হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী ।**২ 


২১৯. ইবনু মাজাহ হা/৬৬৪; মিশকাত হা/৪৪৯ ৷ 

২২০. মিছবাহ্য যুজাজাহ ১/৮৫ পৃঃ। 

২২১. বায়হাকী হা/১০৫৪, ১/২০৭; হাকেম হা/৬৩৪ ও ৬৩৬; আবুদাউদ হা/৩৩০, 
১/৪৭ পৃঃ; দারাকুৎনী ১/১৭৭; বুলুগুল মারাম হা/১২৮; বিস্তারিত দ্রঃ তানঝ্বীহ, পৃঃ 
১৯৪-১৯৭ ৷ 

২২২. 33 Bid ese Ged IU Endl 22 ns op Bl ae he Gm Send lay 
is hgh Olnh cn sle3. ox dy maps 2 Mane ll CY 
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প্রশ্ন হল, উক্ত হাদীছ হেদায়া ও কুদুরীতে কিভাবে স্থান পেল?*** আর ছহীহ 
বুখারী ও মুসলিমে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি সম্পর্কে যে সমস্ত ছহীহ হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে সেগুলো কেন প্রত্যাখ্যান করা হল? *২ 


3 pe sl dl GPE eC I SY LG 0) 
OO CRA 
CL Re EE 
FTE UT 
(খ) নাফে‘ বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর সাথে তার 
এক কাজে গিয়েছিলাম । অতঃপর তিনি তার কাজ সমাধা করলেন। সেই দিন 
তার কথার মধ্যে এই কথা ছিল যে, কোন এক ব্যক্তি এক গলিতে চলছিল । 
এমন সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেল। তিনি তখন পায়খানা বা 
পেশাবখানা থেকে বের হয়েছেন। সে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল কিন্তু 
তিনি তার উত্তর নিলেন না । এমনকি যখন গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন 
তখন তিনি দুই হাত দেওয়ালের উপর মারলেন এবং উহা দ্বারা মুখমণ্ডল 
মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং দুই হাত মাসাহ 
করলেন । তারপর লোকটির সালামের উত্তর দিলেন আর বললেন, আমি ওযু 
অবস্থায় ছিলাম না। উহাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা 
দিয়েছিল ।*২৫ 
তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম আবুদাউদ বলেন, ‘আমি ইমাম আহমাদ 
বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ বিন ছাবিত তায়াম্মুম সম্পর্কে একটি 


Ss Sl Gy E243 Sa SE JG E> AIS Lm hl dG. 
:৩২এ_27| সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪২৭; যঈফুল জামে‘ হা/২৫১৯; যঈফ 
আবুদাউদ হা/৩৩০ ৷ 

২২৩. হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০, তায়াম্মুম’ অনুচ্ছেদ; কুদূরী, পৃঃ ১২। 

২২৪. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৩১, ১/১৮৮ পৃঃ), ‘তায়াম্মুম’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, পৃঃ ৫৪; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ । 

২২৫. আবুদাউদ হা/৩৩০, ১/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭, 
২/১০৯ পৃঃ, ‘অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মিলামেশা’ অনুচ্ছেদ । 
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৬৬ ভূমিকা 66 


মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছে’ ।* ইমাম বুখারী এবং ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনও 
অনুরূপ বলেছেন। ইবনু হাজার আসব্বালানী তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম 
খাত্ববাবী বলেন, হাদীটি ছহীহ নয় । কারণ মুহাম্মাদ ইবনু ছাবিত আল-আবদী 
অত্যন্ত দুর্বল । তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না।*** ইমাম 
আবুদাউদ আরো বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ছাবিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুইবার 
হাত মারা ও ইবনু ওমরের কাজের যে বর্ণনা করেছে, এই ঘটনার ব্যাপারে 
সে নির্ভরযোগ্য নয়।*২ 

তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি : 

মুছনল্লী পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে মাটিতে দুই হাত একবার 
মারবে।** অতঃপর ফুক দিয়ে ঝেড়ে ফেলে প্রথমে মুখমণ্ডল তারপর দুই 
হাত একবার কক্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে । যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 

EL Ug ET oi A 3 Cdl CL EG CLT ON Cj 
‘তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তার দুই হাত 
মাটির উপর মারলেন এবং ফুক দিলেন। অতঃপর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও 
দুই হাতের কঙজি পর্যন্ত মাসাহ করলেন ।** 
জ্ঞাতব্য : আবুদাউদে দুইবার হাত মারা ও পুরো হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ 
করা সংক্রান্ত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ বিশুদ্ধ হলেও সেগুলো 
মূলতঃ কতিপয় ছাহাবীর ঘটনা মাত্র, যা রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে শিক্ষা 
দেওয়ার আগে ঘটেছিল ।*** অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তায়াম্মুমের উক্ত পদ্ধতি 
শিক্ষা দেন। যেমন- ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বলেন, 


২২৬, 3 LS ol LIS S95 UH KS CFS Cal 555 ff UU 
wl যঈফ আবুদাউদ হা/৩৩০ । 

২২৭ . 4৮ ৯৮০ এ U০ ০০৫ ৩১ ০০ ১) «২4 ছেদ ) যঈফ আবুদাউদ 
(আল-উম্ম) হা/৫৮, পৃঃ ১৩৬ । J | | J 

২৮. 3d Lo DF ES a oi GA Ls YS 
2% | ৯০909 -যঈফ আবুদাউদ হা/৩৩০ । 

২২৯. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১; ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, 
১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪০২। 

২৩০. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৩১, ১/১৮৮ পৃঃ), ‘তায়াম্মুম’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, পৃঃ ৫৪; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ । 

২৩১. আবুদাউদ হা/৩১৮, ১/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৩৬, পৃঃ ৫৫। 
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‘এটা ছাহাবীদের কাজের ঘটনা, যা আমরা রাসূল (ছাঃ) থেকে নকল করতে 
পারিনি । যেমনটি আম্মার (রাঃ) জুনবী অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি করার ঘটনা 
নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি শুধু মুখমণ্ডল ও দুই কক্জি মাসাহ্‌র নির্দেশ দান 
করেন। এ পর্যন্তই শেষ করেছেন। আর আম্মার (রাঃ) তার কাজ থেকে ফিরে 
আসেন ।**২ শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 
UG 8 La) Cra oli CUS NS of TEL Of ale Ld ht £9 
ET lle fe Kal 
‘কিন্তু আমল এর উপর (দুই হাত মারা) ছিল না। কারণ তখন ছাহাবীগণ 
রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী করেননি । বরং আমল ছিল শেষ হাদীছের 
প্রতি, যা পরেই আসছে।*** অতএব রাসূলের আমল ও বক্তব্যই উম্মতের 
জন্য অনুসরণীয় । 
ওযু করার সঠিক পদ্ধতি : 
(১) মুছনল্লী প্রথমে মনে মনে ওযু করার নিয়ত বা সংকল্প করবে।** (২) 
তারপর ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে ।*** অতঃপর (৩) ডান হাতে পানি নিয়ে** দুই 
হাত কজ্জি পর্যন্ত ধৌত করবে।*** সেই সাথে হাতের আঙ্গুলগুলো খিলাল 
করবে।**" আংটি থাকলে পানি পৌছানোর চেষ্টা করবে ।** (8) ডান হাতে 


২৩২. তাহৰবীক্‌ মিশকাত হা/৫৩৬-এর টীকা দ্রঃ ১/১৬৭ পৃঃ । 

২৩৩. ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৪৩, ২/১২৬ পৃঃ। 

২৩৪. ছহীহ বুখারী হা/১; ছহীহ মুসলিম হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/১। 

২৩৫. ছহীহ তিরমিযী হা/২৫, ১/১৩ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, পৃঃ ৩২; সনদ 
হাসান, মিশকাত হা/৪০২, পৃঃ ৪৬, ‘ওযুর সুন্নাত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৪ । 

২৩৬. আবুদাউদ হা/১০৮, ১/১৪ পূঃ । 

২৩৭. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ; বুখারী হা/১৫৯, ১/২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১, ১/১০৬ পৃঃ); মিশকাত 
হা/২৮৭, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৭, ২/৪০ পৃঃ, ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায় । 

২৩৮. তিরমিযী হা/৭৮৮, ১/১৬৩ পৃঃ, ছিয়াম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৯; নাসাঈ হা/১১৪; 
মিশকাত হা/৪০৫, পৃঃ ৪৬, ‘ওযুর সুন্নাত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-৪। 

২৩৯. ছহীহ বুখারী, তরজমাতুল বাব ‘ওষু’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯, হা/১৬৫-এর পূর্বের 
আলোচনা, ইবনু সীরীন আংটির জায়গা ধৌত করতেন- ১/২৮ পৃঃ। 
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পানি নিয়ে একই সঙ্গে মুখে এবং নাকে পানি দিবে ও নাক ঝাড়বে।* 
তারপর (৫) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতীসহ থুৎনীর নীচ পর্যন্ত 
সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করবে।** তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুৎনীর 
নীচে দিয়ে দাড়ি খিলাল করবে ।*২ অতঃপর (৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম 
হাত কনুই পৰ্যন্ত ধৌত করবে।** এরপর (৭) নতুন পানি নিয়ে** দুই হাত 
দ্বারা মাথার সম্মুখ হতে পিছনে ও পিছন হতে সম্মুখে নিয়ে গিয়ে একবার 
পুরো মাথা মাসাহ করবে।** একই সঙ্গে ভিজা শাহাদাত আংগুল দ্বারা 
কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আংগুল দ্বারা কানের পিঠ মাসাহ করবে ।*১ 
অতঃপর (৮) ডান ও বাম পায়ের টাখনুসহ ভালভাবে ধৌত করবে ।** এ 
সময় বাম হাতের কনিষ্ঠা আংগুল দ্বারা পায়ের আংগুল সমূহ খিলাল 
করবে।*”* (৯) ওযু শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর 
ছিটিয়ে দিবে।*৯ (১০) অতঃপর দুআ পাঠ করবে। উল্লেখ্য যে, ওযুর 
অঙ্গগুলো এক, দুই ও তিনবার ধোয়া যায়। এর বেশী ধোয়া যাবে না।*৫০ 


০. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৯১, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০, ১/১২১ 
"খু অয ‘এক অঞ্জলি পানি দিয়ে মুখ ও নাক পরিষ্কার করা ’ অনুচ্ছেদ; 
মুসলিম হা/৫৭৮, ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/88৬); মিশকাত হা/৩৯৪ ও 
8১২, পৃঃ 8৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭ । 
২৪১. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ; বুখারী হা/১৫৯, ১/২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১, ১/১০৬ 0 
মিশকাত হা/২৮৭, পৃঃ ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৭, ২/৪০ পৃঃ, ‘ 
অধ্যায় । 
২৪২. আবুদাউদ হা/১৪৫, ১/১৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১, সনদ ছহীহ । 
২৪৩. Ue ১/২৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪২, ১/৯৮ পৃঃ) । 
২৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/৫৮২, ১/১২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৫০), ‘ওষূ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ; 
মিশকাত হা/৪১৫। 
২৪৫. বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫, ১/১১৮ পৃঃ), ‘ওযু’ অধ্যায়, KCl 
মাথা মাসাহ করা’ অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ 
২৪৬. নাসাঈ হা/১০২, ১/১৪ পৃঃ; নায়ল ১/২৪২-৪৩; আবুদাউদ হা/১৩৭; নাসাঈ, 
আস-সুনানুল কুবরা হা/১৬১; মিশকাত হা/৪১৩, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৭৮, ২/৮৪ পৃঃ 
২৪৭. বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫, ১/১১৮ পৃঃ), ‘ওষু’ অধ্যায়, ‘পুরো 
মাথা মাসাহ করা’ অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ 
২৪৮. আবুদাউদ হা/১৪৮, ১/২০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৪০; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪০৬- 
০৭, পৃঃ ৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭১-৩৭৩, ২/৮২ পৃঃ । 
২৪৯. আবুদাউদ হা/১৬৮, ১/২২ পৃঃ এবং হা/৩২-৩৩, ১/৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৬১, পৃঃ 
৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪, ২/৬৭ পৃঃ । 
২৫০. বুখারী হা/১৫৭, ১৫৮, ১৫৯; মিশকাত হা/৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭ । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


ছালাতের ফযীলত 


পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে ছালাতের ফধীলত সংক্রান্ত অনেক 
বর্ণনা রয়েছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দা ছালাতের প্রতি মনোযোগী হতে 
পারে এবং বিশুদ্ধতা ও একাগ্রতার সাথে একনিষ্ঠচিত্তে ছালাত সম্পাদন 
করতে পারে। এক কথায় ছালাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পবিত্র কুরআন 
ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অমীয় বাণীই যথেষ্ট । কিন্তু বর্তমানে সেই অভ্রান্ত বাণী ছেড়ে 
যঈফ ও জাল হাদীছ, মিথ্যা, উদ্ভট ও কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে উৎসাহিত করা 
হচ্ছে। বই-পুস্তক লিখে ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো 
মানুষের হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলে না। আমরা এই অধ্যায়ে সেগুলো উল্লেখ 
করার পাশাপাশি ছহীহ দলীলগুলোও উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ । 


ছালাত জান্নাতের চাবি : 


কথাটি সমাজে বহুল প্রচলিত । অনেকে বুখারীতে আছে বলেও চালিয়ে দেয় । 
অথচ এর সনদ ক্রুটিপূর্ণ । 


af Sah SE ce 3B dl JD EAE AE SEAS 

ell Na 
(১) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 
জান্নাতের চাবি হল ছালাত আর ছালাতের চাবি হল পবিত্রতা ।* 


তাহকঝবীক্‌ : হাদীছটির প্রথম অংশ যঈফ ।**২ আর দ্বিতীয় অংশ পৃথক সনদে 
ছহীহ সূত্রে বৰ্ণিত হয়েছে ।** 


প্রথম অংশ যঈফ হওয়ার কারণ হল- উক্ত সনদে দু’জন দুর্বল রাবী আছে। 
(ক) সুলায়মান বিন করম ও (খ) আবু ইয়াহইয়া আল-ক্বাত্তাত ।২৫8 


২৫১. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭০৩; তিরমিযী হা/8; মিশকাত হা/২৯৪, পৃঃ ৩৯; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪, ২/৪৩; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৮ । 

২৫২. যঈফুল জামে হা/৫২৬৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬০৯; যঈফ আত-তারগীব 
ওয়াত তারহীব হা/২১২। 

২৫৩. আবুদাউদ হা/৬১, ১/৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩; মিশকাত হা/৩১২, পৃঃ ৪০; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/২৯১, ১/৫১ । 

২৫৪. Lai spd Jims Ly SEE of df 8 0B cn ln 4B Rd lim - 
আলবানী, মিশকাত হা/২৯৪-এর টীকা দ্রঃ ১/৯৭ পৃঃ; শু'আইব আরনাউত্ব, 
তাহৰীব্্‌ মুসনাদে আহমাদ হ|/১৪৭০৩-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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জ্ঞাতব্য : জান্নাতের চাবি সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদের 
বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) থেকে যে বর্ণনা 
MS AEA an 


SAE AE NE 


‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ কি জান্নাতের চাবি নয়? তখন তিনি বললেন, হ্যা । 
তবে প্রত্যেক চাবির দাত রয়েছে। তুমি যদি এমন চাবি নিয়ে আস যার দাত 
রয়েছে, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে। অন্যথা খোলা হবে 
| এছাড়াও আরো অন্যান্য হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়।*২* বুঝা 
যাচ্ছে যে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু’ জান্নাতের চাবি আর শরী‘আতের অন্যান্য 
EAS NL ETT LI) 


এক ওয়াক্ত ছালাত ছুটে গেলে এক হুকবা বা দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ 
বছর জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে : 


ml A 0 PA oe TS 

oh 
(২) নবী (ছাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দেয় আর 
ইতিমধ্যে এ ছালাতের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় এবং ছালাত আদায় করে নেয়, 
তবুও তাকে এক হুকবা জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। এক হুকবা হল, ৮০ 
বছর আর প্রত্যেক বছর ৩৬০ তিন। আর প্রত্যেক দিন এক হাযার বছরের 
সমান, যেভাবে তোমরা গণনা কর উল্লেখ্য, উক্ত হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট 
দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর হয়।**' 


তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি মিথ্যা ও বানোয়াট । উক্ত বক্তব্য তাবলীগ জামা‘আতের 
A UO ST SU OTE NEE 


২৫৫. hol ১/১৬৫ পৃঃ; হা/১২৩৭-এর পূর্বের আলোচনা দ্রঃ, (ইফাবা হা/১১৬৫- 
র পূর্বের আলোচনা, ২/৩৫৫ পৃঃ), ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১। 

২৫৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৮২৭, ২/৮৬৭ পৃঃ, ‘পোষাক’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩; ছহীহ 
মুসলিম হা/২৮৩, ১/৬৬ পৃঃ, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; মিশকাত হা/২৬; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬, ১/৪৫ পূঃ, 
‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- ১২; মিশকাত হা/৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫ ৷ 

২৫৭. ফাযায়েলে আমল (উৰ্দূ), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬ । 
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হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোন প্রমাণ পেশ করা হয়নি । বরং বলা হয়েছে, |১ 
ia Sd AS tp ie Ub Bld Cl Ue ‘এভাবেই 
“মাজালিসুল আবরারে’ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমার নিকটে হাদীছের যে 
সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে আমি উহা পাইনি’ ।*€” লেখক নিজেই যেহেতু 
ESE UE ERC UE AEN SNE 
স্পষ্ট হওয়ার পর কেন তা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বর্ণনা করতে হবে? এটা 
নিঃসন্দেহে তীর নামে মিথ্যাচারের শামিল । 

জ্ঞাতব্য : ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিকোণ থেকেও কথাটি সঠিক নয়। কারণ রাসূল 
(ছাঃ) বলেন, ঘুম বা ভুলের কারণে যে ব্যক্তির ছালাত ছুটে যাবে, তার 
কাফ্‌ফারা হল যখন স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নেয়া’ ২৯ এছাড়া রাসূল 
(ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্য ডুবার পর আছরের 
ছালাত আদায় করেন। অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন।** 
তাছাড়া ফজর ছালাতও একদিন তারা সূর্যের তাপ বাড়ার পরে পড়েছেন।*** 
তাহলে তাদের শাস্তি কত বছর হবে? (নাউযুবিল্লাহ) । 


IGS CY A SD I BE A oll op 9% BG EC) 
EES ie RL CEE 
IEA BLT bos LI Bo 53 TS 

ls pf SUG ESL 


(৩) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, US 
একদিন ছালাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের সংরক্ষ। 


২৫৮. ফাযায়েলে আমল (উর্দু), পৃঃ ৩৯; বাংলা, পৃঃ ১১৬ । 

২৫৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭, Se পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৭০, ২/৩৫ পৃঃ), ‘ছালাতের ওয়াক্ত 
সমূহ’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি ছালাত ভুল করে’ অনুচ্ছেদ-৩৭; 
হা/১৫৯২, ১৫৯৮, ১৬০০, ১/২৩৮, *(ইফাবা হা/১৪৩১ ও ১৪৩৬), ‘মসজিদ 
সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬০৩, পৃঃ ৬১ এবং হা/৬৮৪, পৃঃ ৬৬- 
৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ । 

২৬০. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯, ২/৩৫ পৃঃ), 
‘ছালাতের সময়’ অধ্যায়, ‘ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার HE (ছাঃ) জামাআতের 
সাথে ছালাত আদায় করেছেন’ অনুচ্ছেদ-৩৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৬২, ১/২২৭, 
(ইফাবা হা/১৩০৩), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭ । 

২৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/৬৮৪, পৃঃ ৬৬-৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩৩, 
২/২০৮ পৃঃ। 
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RRR REE AR প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। 
আর যে তার হেফাযত করবে না তার জন্য তা জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির 
উপায় হবে না । ক্ব্য়ামতের দিন সে কারণ, ফেরআউন, হামান ও উবাই 
ইবনু খালাফের সাথী হবে ।**২ 


তাহৰবীৰক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷*** এর সনদে ঈসা ইবনু হেলাল ছাদাফী নামক 
একজন দুর্বল রাবী আছে।** উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছকে তাহকঝবীক্ব মিশকাতে 
ছহীহ বলা হলেও চূড়ান্ত তাহঝীক্বে আলবানী (রহঃ) যঈফ বলেছেন ।*** 


UE SENET LEY LS JE IER haf S40 
= 2 

(৪8) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে 

ছালাত ছেড়ে দিল সে যেন প্রকাশ্য কুফুরী করল ।*** 

তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ।**' ইমাম ত্বাবারাণী হাদীছটি যঈফ হওয়ার প্রতি 

ইঙ্গিত করে বলেন, আবু জাফর রাযী থেকে হাশেম বিন কাসেম ছাড়া কেউ 


হাদীছটি বর্ণনা করেননি মুহাম্মাদ ইবনু আবুদাউদ তার থেকে এককভাবে 
বৰ্ণনা করেছে ।** 


CED POS UBS A C23 FM PU US UBT LS cn Ss DL Co) 


(৫) ‘ছালাত হল দ্বীনের খুঁটি । সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত কায়েম করল সে দ্বীন 
প্রতিষ্ঠা করল । আর যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে দ্বীনকে ধ্বংস করল’ ৯৯ 


তাহৰীক্‌ : সমাজে হাদীছটি সমধিক প্রচলিত থাকলেও ছহীহ কোন ভিত্তি 
নেই ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটি বাতিল ও মুনকার ।৷*** 


২৬২. আহমাদ হা/৬৫৭৬; মিশকাত হা/৫৭৮, পৃঃ ৫৮-৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১, 
২/১৬৪ 

২৬৩. যঈফ আতি ও -তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩১২; তারাজুউল আলবানী হা/২৯। 

২৬৪. মিশকাত হা/৫৭৮, ১/১৮৩ পৃঃ । 

২৬৫. তারাজুউল আলবানী হা/২৯। 

২৬৬. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত হা/৩৩৪৮ । 

২৬৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫০৮ ও ৫১৮০; যঈফুল জামে‘ হা/৫৫২১; যঈফ আত- 
তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০৪ । 

২৬৮.১১ a 2 2 4 35 2 EL NLS hs Gl ৪92 4 -আল- 
মু‘জামুল আওসাত হা/৩৩৪৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫০৮ ৷ 

২৬৯. কাশফুল খাফা ২/৩২ পৃঃ; তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩৮; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯ । 

২৭০. কাশফুল খাফা ২/৩১ পৃঃ । 
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rE Mahl BL 46 IG CT 

(৬) ‘রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাত মুমিনের মি‘রাজ’ ।*** 
তাহৰঝবীক্‌ : উক্ত বর্ণনার কোন সনদ নেই । এটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট । 

orl fe Sa 3 dh J SD) 
(৭) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছালাত মুমিনের নূর’ ।**২ 
তাহৰীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ মুহাদ্দিছ হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, উক্ত 
হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল ।২** উক্ত সনদে ঈসা ইবনু মায়সারা নামে 
একজন দুর্বল রাবী আছে।** উল্লেখ্য, ছালাত নূর এবং ছাদাক্বা দলীল মর্মে 
ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ ।**৫ 


SL Nb SY GG ELS G3 > EEC 
Se AM nS EGE SER 

e লা gl Ee pf > DL 
(৮) ‘যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সে যেন 
আদম (আঃ)-এর সাথে ৫০ বার হজ্জ করে এবং যে ব্যক্তি যোহরের ছালাত 


জামা‘আতের সাথে পড়ে সে যেন নুহ (আঃ)-এর সাথে ৪০ কিংবা ৩০ বার 
হজ্জ করে। এভাবেই অন্যান্য ওয়াক্ত সে আদায় করে’ ।*** 


তাহৰবীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা ।*** 
U০ ১) EN PRO SH 
| a ESE ES AE 
(৯) সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে 
ব্যক্তি ভোরে ফজরের ছালাতের দিকে গেল, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল । 


২৭১. তাফসীরে রাযী ১/২১৪ পৃঃ; তাফসীরে হাক্কী ৮/৪৫৩ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ 
১/১৩৪ পৃঃ, ‘ঈমান’ অধ্যায় 
২৭২. মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৬৫৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ২৯ । 
২৭৩. তাহঝীক্‌ মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৬৫৫ ৷ 
২৭৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৬০ 
২৭৫. ছহীহ মুসলিম হা/৫৫৬, ১/১১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/২৮১, পৃঃ ৩৮; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/২৬২, ২/৩৭ পৃঃ । 
২৭৬. হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আছ-ছাগানী, আল-মাওযযূ‘আত হা/৪৮, পৃঃ ৪২ ৷ 
২৭৭. আল-মাওযুূ‘আত হা/৪৮, পৃঃ ৪২। 
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আর যে ভোরে (ছালাত আদায় না করে) বাজারের দিকে গেল, সে 
শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল।** 


তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল ।**৯ এর সনদে উবাইস ইবনু 
মাইমুন নামক রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছও তাকে 
মুনকার বলে অভিযোগ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, সে নির্ভরযোগ্য 
ব্যক্তির নাম দিয়ে ধারণা পূর্বক বহু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছে।*** 

SE Dall 0 Bl IG LP BE Cl fe IU ote of Opes FC) 
BUG I SEN Sih 6 HG LE 2 IE SN, LES 
(১০) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস 
করা হল আল্লাহ্র এই বাণী সম্পর্কে- ‘নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীলতা ও খারাপ 
কাজ থেকে বিরত রাখে’ ৷ তখন তিনি বললেন, যাকে তার ছালাত অশ্লীলতা 
ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার ছালাত হয় না।*? 


তাহৰীৰ্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত বৰ্ণনার সনদে ইবনু জুনাইদ নামে একজন 
মিথ্যুক রাবী রয়েছে । মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাটিকে মুনকার বলেছেন।**২ 


BLOB Me SE HER AES OEE EE / ঠ ° 
I YL Be BS KAT ES of Bo 
(১১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, যার ছালাত তাকে 


অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তাকে উহা ইসলাম থেকে 
দূরে সরে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।** 


তাহক্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি বাতিল বা মিথ্যা । এর সনদে লাইছ ইবনু আবী সালীম 
নামক ক্ৰটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।*** 


জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে ত্রুটিপূর্ণ কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় 
করলে ছালাত কবুল হয় না। সুতরাং ছালাত আদায় করে কোন লাভ নেই। 


২৭৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৩৪, পৃঃ ১৬১, ব্যবসা’ অধ্যায়, ‘বাজার সমূহ’ অনুচ্ছেদ; 
ত হা/৬৪০, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯, ২/১৮৯ পৃঃ । 

২৭৯. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৩৪ । 

২৮০. মিশকাত হা/৬৪০-এর টীকা দ্রঃ । 

২৮১. তাফসীরে ইবনে কাছীর; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৮৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭২ । 

২৮২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৮৫ ৷ 

২৮৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭৩; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১০৮৬২। 

২৮৪. সিলসিলা যঙঈফাহ হা/২, ১/৫৪ পৃঃ। 


www.ahlehadeethbd.org 


কিন্তু উক্ত ধারণা সঠিক নয়। বরং ছালাত আদায়ের মাধ্যমে এক সময় সে 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পাপ কাজ ছেড়ে দিবে। ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, 


Be Ke ot 58 0 IG te dl LS oe IG HI Lf 

TH CIEL HI Go 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে 
বললেন, অমুক ব্যক্তি রাত্রিতে ছালাত আদায় করে আর সকাল হলে চুরি 
করে। তিনি উত্তরে বললেন, ছালাত তাকে অচিরেই তা থেকে বিরত রাখবে ৷** 


# 
sAN HB 2 


x5 SAF Dal Sb Syl GT Lb Uy fl OY) 
fb UW dl J) Cen UB SD tn Lal LS 
SLL OB Syl J IE V7 bf LOG al BS 
Sa LS 2 BUY 
(১২) উম্মু রমান বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে একদা ছালাতে ঝুঁকতে 
দেখে অত্যন্ত জোরে ধমক দিলেন। ফলে আমি ছালাত ছেড়ে দেওয়ার 
উপক্রম হলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে 
শুনেছি, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাতে দাড়ায়, তখন সে যেন তার 
শরীরকে স্থির রাখে । ইহুদীদের মত যেন না ঝুঁকায় । কারণ ছালাতের মধ্যে 
শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা ছালাত পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ ।*** 
তাহক্বীৰ্‌ব : বৰ্ণনাটি জাল ।** এর সনদে হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ নামে একজন 
মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এর সমস্ত হাদীছই জাল ।* 
G53) Dla Lo 2 HE BL Jn) JE JG AC AL OY) 
Le bin? GR UP) ৬ ৩ শা br) El 
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২৮৫. আহমাদ হা/৯৭৭৭; মিশকাত হা/১২৩৭, পৃঃ ১১০, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১১৬৮, ৩/১২১ পৃঃ। 

২৮৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭০ । 

২৮৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৯১। 

২৮৮. সিলসিলা যঈফাহ ৬/২১৪ পৃঃ । 
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LI 1 ES Ce CT dl ELE JE Lb BL Cn} CA 

LE Ue 0 GEC AA LT Ed Wl Et 
(১৩) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মোতাবেক 
ছালাত আদায় করে, ভালভাবে ওযু করে, পূর্ণ ক্রয়াম, রুকু, সিজদা করে ও 
নমতা অবলম্বন করে তার ছালাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে বের হয় এবং বলে 
আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হেফাযত করলে। 
আর যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করবে না, সুন্দরভাবে ওযু করবে 
না, রুকু-সিজদা করবে না তার ছালাত কালো কুৎসিত হয়ে বের হবে এবং 
বলবে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ । 
অতঃপর সেই ছালাতকে পুরান কাপড়ের মত জড়িয়ে তার মুখে মারা হবে।*** 
তাহঝবীক্‌ : বৰ্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল ৷ উক্ত বর্ণনার সনদে আব্দুর রহমান ও 
আবু উবায়দাহ নামে দু’জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে ।** 


AA Gel Ll JF 4% SS JUL i ds FOO 


af € AE 


5 rs al UA Ff Sa, 
(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারে 
অভাব-অনটন দেখা দিত, তখন তিনি তাদেরকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ 
করতেন । অতঃপর পড়তেন, ‘আর আপনি আপনার পরিবারকে ছালাতের 
নির্দেশ দিন এবং আপনিও তার প্রতি অটল থাকুন (সুরা ত্বো-হা ১২৩) ৷ *** 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ।** ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম 
ছাড়া এই হাদীছ আর কেউ বর্ণনা করেননি মামার এককভাবে এটা বর্ণনা 
করেছে।* 
Ys Jl 5 10 ta 5 Le As Ul Fe be 2 (0) 
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২৮৯. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৩০৯৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬২-১৬৩। 

২৯০. যদফ আত-তারগীব ত তারহীব হা/২২১। 

২৯১. 521 43 2 Sans Hy 8 as a 35 le NL sl 8 AS F092 
-ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৩০৯৫ ৷ 

২৯২. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৮৮৬ । 

২৯৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫১ । 

২৯৪. 4 25 SLAY AS VL DL cn Bl Ls 8 24444৯৪) ত্বাবারাণী 
আল-আওসাত্ব হা/৮৮৬ । 
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(১৫) মুজাহিদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তি দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ 
পড়ে কিন্তু জামা‘'আতে এবং জুম‘আর ছালাতে শরীক হয় না তার কী হবে? 
তিনি উত্তরে বললেন, সে জাহান্নামী ।* 


তাহঝবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ।** উক্ত হাদীছের সনদে লাইছ ইবনু আবী 
সুলাইম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।*' 


LE YS slid J6 3 Gh of fF df SE os J FO 
4 0 CU sl NG DLL 5 dl G3 eal tp GL, SS, 
(১৬) সাহল ইবনু মু‘আয (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) 
বলেছেন, এ লোকের কাজ অত্যন্ত যুলুম, কুফর ও শঠতাপূর্ণ যে ছালাত ও 
কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর ডাক শুনল কিন্তু মসজিদে উপস্থিত হল না।* 


তাহৰীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ২ উক্ত হাদীছের সনদে ইবনু লাহিয়া ও যুবান 
ELLs 
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te EES CTE আমি আবু উমামা Cae olf 
তখন তিনি মসজিদের পোকা-মাকড় দূর করছিলেন এবং আবর্জনা ফেলে 
দিচ্ছিলেন । আমি বললাম, আপনার নিকট থেকে আমার কাছে এক ব্যক্তি 
এই হাদীছ বৰ্ণনা করেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু 
করে, দুই হাত ও মুখ ধৌত করে, মাথা ও কান মাসাহ করে অতঃপর ফরয 


Ad ন 


cl of us he es by ie G৬ 


২৯৫. তিরমিযী হা/২১৮, ১/৫২ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৪০ । 

২৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/২১৮; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৬ ও ৪৪৬ । 
২৯৭. তাহকীব্্‌ জামেউল উচল হা/৩৮১১ -এর টীকা দ্রঃ; আত-তুয়ুরুইয়াত ৫/২১ পৃঃ। 
২৯৮. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৬৫; ত্বাবারাণী হা/১৬৮০৪; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৩৮ । 
২৯৯. যঈফ আত-তাগীব ওয়াত তারহীব- হা/২৩৩; যঈফুল জামে‘ হা/২৬৫০ ৷ 

৩০০. তাহকীক্‌ মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২১৫৯, ২/৫৪ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫২। 
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ছালাতে দাড়ায়, আল্লাহ তাআলা তার এঁ দিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। 

যা সে হাত, কান, চোখ, চলাফেরা এবং অন্তরের কল্পনার মাধ্যমে করেছে। 
অতঃপর আবু উমামা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট 

থেকে অসংখ্য বার এই হাদীছ শুনেছি ।* 

তাহৰীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ । এর সনদে আবু মুসলিম নামে মিথ্যুক বর্ণনাকারী 

রয়েছে ।** 


IE 7 br DD SH ES 2 UU BE Gl 5 OE Sf ON) 
AS ol ER 


(১৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ওযর ছাড়াই 
যদি কেউ দুই ছালাত একত্ৰিত করে পড়ে, তাহলে সে কাবীরা গোনাহের যে 
সমস্ত দরজা রয়েছে, তার একটিতে উপনীত হল ।** 
তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি অত্যন্ত দুৰ্বল ৷“ ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সনদে 
হানাশ নামে একজন রাবী আছে। ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ 
তাকে যঈফ বলেছেন ।*”* 
J A DLL SG ee YE dl Jw) JG JG sl OV 
Leo LA DSN YIDNL 
(১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার ছালাত নেই 
তার কোন অংশ নেই এবং যার ওযু হয় না তার ছালাত হয় না।*”* 
তাহঝবীক্‌ : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ ।*°* উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু 
সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ নামে একজন রাবী আছে। সে সকল মুহাদ্দিছের 
কতো বক যা যার ওযু হয় না তার ছালাত হয় না মর্মে 
ংশটুকু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ।*৯ 


৩০১. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩২৬; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৭৭। 

৩০২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭১১, ১৪/৪৬৫ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩৪ । 
৩০৩. তিরমিযী হা/১৮৮, ১/৪৮ পৃঃ, ছালাত’ অধ্যায়; ত্বাবারাণী হা/১১৩৭৫; বায়হাকী 
সুনানুল কুবরা হা/৫৭৭১; হাকেম হা/১০২০; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১০০ । 

৩০৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮১।৷ 

৩০৫. aa Ll Le md py sd cf US PI SS 2 pls > 
১ এপ 4৯০ তিরমিযী হা/১৮৮, ১/৪৮ পৃঃ। 

৩০৬. মুসনাদে বাযযার হা/৮৫৩৯; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১১৮ । 

৩০৭. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০১। 

৩০৮. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩৬৪ পৃঃ, হা/১৬১২। 

৩০৯. আবুদাউদ হা/১০১। 
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(২০) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার আমানত নেই 
তার ঈমান নেই, যার ওযু হয় না তার ছালাত হয় না, যে ছালাত আদায় করে 
না তার দ্বীন নেই মূলতঃ দ্বীনের মধ্যে ছালাতের স্থান অনুরূপ যেমন শরীরের 
মধ্যে মাথার স্থান ।*** 


তাহকঝ্বীক্‌ : হাদীছটি যঈফ । ইমাম ত্রাবারাণী বলেন, মিনদিল ছাড়া 
উবায়দুল্লাহ বিন ওমর থেকে এই হাদীছ কেউ বর্ণনা করেনি। আর হাসান 
তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছে।*** উল্লেখ্য যে, যার আমানত নেই 
তার ঈমান নেই মর্মে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।*”২ 

OC 26 5 UA BC BF LA UG ti BTS Of AE HON) 
(২১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন 
এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দিল সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি 
এ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত থাকবেন ।*** 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে সিমাক ও সাহল ইবনু মাহমুদ নামে 
দু’জন দুর্বল রাবী আছে।**8 
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৩১০. ত্বাবারাণী আওসাত্ব ২/৩৮৩ পৃঃ; আল-মু'জামুছ ছাগীর হা/১৬২; মুন্তাখাব হাদীস, 
পৃঃ ১৯০ | | | mS | 

৩১১, LLEd a SELLS NL Je LE YG Je SUAS op BE LF Cail I 5 
PEC "যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২১৩; যঈফুল জার্মে' হা/৬১৭৮ ৷ 

৩১২. আহমাদ হা/১২৪০৬; সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/৩০০৪; মিশকাত হা/৩৫। 

৩১৩. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৬১৭; মুস্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯১ । 

৩১৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৭৩ ৷ 
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(২২) আব্দুল্পাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এমন তিন 
ব্যক্তি আছে, যাদের জন্য ক্্য়ামতের কঠিন কষ্টের ভয় নেই । অন্যান্য 
মাখলুকের হিসাব না হওয়া পর্যন্ত তাদের হিসাব দিতে হবে না। এর পূর্বে 
তারা মেশকের টিলায় ভ্রমণ করবে। এক- যে আল্লাহ্র জন্য কুরআন 
তেলাওয়াত করেছে, এমনভাবে ইমামতি করেছে যে মুক্তাদীরা তার উপর 
সন্তুষ্ট । দুই- এ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র সত্তুষ্টির জন্য মানুষকে ছালাতের দিকে 
আহ্বান করে। তিন- এঁ ব্যক্তি, যে তার মনীবের সাথে ও আয়ত্বাধীন 
লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে ।*** 


তাহঝীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ । এর সনদে উছমান ইবনু ক্বায়েস আবুল 
ইয়াকযান ও বাশীর ইবনু আছেম নামে দু’জন দুর্বল রাবী রয়েছে।*** 
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(২৩) উবায়দুল্লাহ ইবনু সালমান থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক 
ছাহাবী তার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছে যে, আমরা যখন খায়বার বিজয় 
করলাম, তখন তারা তাদের গণীমত সমূহ বের করে দিল । যার মধ্যে বিভিন্ন 
রকমের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ছিল। লোকেরা তাদের নিকট থেকে গণীমত ক্রয় 
করতে লাগল । তখন এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, এই 
ব্যবসায় আমার যা লাভ হয়েছে অন্য কারো এত লাভ হয়নি । রাসূল (ছাঃ) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কত লাভ হয়েছে? সে বলল, আমি সমানে 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় করছিলাম তাতে ৩০০ উকিয়া লাভ হয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 
আমি কি তোমাদের এর চেয়ে অধিক লাভবান হওয়া যায় এমন কথা বলব? 
সে বলল, সেটা কী হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, ফরয ছালাতের 
পর দুই রাক‘আত ছালাত ।*** 


৩১৫. ত্বাবারাণী হা/১১১৬; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯৫। 
৩১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮১২; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৬৩। 
৩১৭. আবুদাউদ হা/২৭৮৫, ২/৩৮৫ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৫ ৷ 
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তাহৰীৰ্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে উবায়দুল্লাহ ইবনু সালমান 
Ble ee UI 
vie IE Ta ig BF 
TC EL 
DL hal UG HG SY CAGE GS 
(২৪) উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু রাসূল (ছাঃ) আমাকে 
সাতটি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেন, (১) তোমরা শিরক করবে না 
যদিও তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে 
LUPE Lt RUBLE: BE 
ছালাত ছেড়ে দিও না । কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ছালাত ছেড়ে 
মতে লো ইলম ৰে ত্র থারে ৷ (৩) অবাাতর বরচরত হয়| 
না। কারণ এটা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ । (8) মদ্যপান করো না । কারণ 
উহা প্রত্যেক পাপের উৎস (৫) মৃত্যু কিংবা জিহাদ থেকে পলায়ন করো না, 
যদি তার মধ্যে পড়ে যাও (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না। যদি তারা 
তোমাকে দুনিয়ার সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে তবুও তুমি তা থেকে 
বিরত থাক (৭) তুমি তোমার পরিবার থেকে আদর্শের লাঠি তুলে নিও না 
এবং তোমার পক্ষ থেকে তাদের উপর ইনছাফ করো ।*** 
তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে সালামাহ ইবনু শুরাইহ ও 
ইয়াধীদ ইবনু ক্াওযুর নামে দু'জন অপরিচিত রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও 
যাহাবী তাদের অপরিচিত বলেছেন।*** উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) তাকে 
RU ARAN 4 
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৩১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৪৮ । 

৩১৯. আল-আহাদীছিল মুখতারাহ হা/৩৫১; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৯৬ । 

৩২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৯১; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০০ ৷ 

৩২১. আহমাদ হা/২২১২৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৭০; সনদ হাসান, 
মশকাত হা/৬১, পৃঃ ১৮। 
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(২৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় আমরা সেখানে 
উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা ছালাতের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় কর। এটা তিনবার বললেন। অতঃপর তোমাদের দাসীদের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং দুই শ্রেণীর দুর্বল লোকের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় কর- বিধবা নারী ও ইয়াতীম বালক । তারপর তিনি বারবার 
বলতে থাকলেন, ছালাতের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আত্মা বের 
হওয়া পর্যন্ত তিনি এই ছালাতের কথা বলতেই থাকলেন ।*২২ 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ ৷ উক্ত বৰ্ণনার সনদে আম্মার ইবনু যুরাবী 
নামে মাতরূক ও মিথ্যুক রাবী আছে।*** উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ 
কথা ছিল ছালাত ও নারী জাতি সম্পর্কে- উক্ত মর্মে যে হাদীছ ইবনু মাজাহতে 
এসেছে তা ছহীহ ।*২ 
ছালাতের ফযীলত সংক্রান্ত উদ্ভট ও মিথ্যা কাহিনী সমূহ : 
জনগণকে ছালাতের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ‘ফাযায়েলে আমলের’ মধ্যে 
এমন কিছু তথ্য ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, 
আজগুবি ও অবাস্তব । নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল : 
(১) ‘যে ব্যক্তি ফরয ছালাত সমূহের যথাযথ হেফাযত করবে, আল্লাহ 
তা'আলা তাকে পাঁচ দিক থেকে সম্মানিত করবেন। যেমন- (ক) সংসারের 
অভাব-অনটন দুর করবেন (খ) কবরের আযাব মাফ করবেন (গ) বিচারের 
দিন ডান হাতে আমলনামা দিবেন (ঘ) পুলছিরাতের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে 
পার হয়ে যাবে (ঙ) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
হবে । তার মধ্যে পৃথিবীতে পীচ প্রকার, মৃত্যুর সময় তিন প্রকার, তিন প্রকার 
কবরে, কবর হতে উঠার পর তিন প্রকার ৷ পৃথিবীতে পীচ প্রকার হল- (ক) 
তার জীবনে কোন কল্যাণ আসে না (খ) তার চেহারা হতে জ্যোতি দূর করা 
হয় (গ) তার সৎ আমলের কোন প্রতিদান দেওয়া হয় না (ঘ) তার দুআ 
কবুল হয় না (ঙ) সৎ ব্যক্তিদের দু‘আর মাঝে তার কোন অংশ থাকে না। 
মৃত্যুর সময়ের তিন প্রকার শাস্তি হল- (ক) সে লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যুবরণ করে 
(খ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (গ) এমন তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে 


৩২২. বায়হাঝ্বী হা/১১০৫৩; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৭ । 
৩২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১৬ । 
৩২৪. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৮, পৃঃ ১৯৩, ‘অছিয়ত’ অধ্যায়; আবুদাউদ হা/৫১৫৬, ২/৭০১ পৃঃ। 
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যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করলেও তার পিপাসা দূর হবে না । কবরে তিন 
প্রকার শাস্তি হল- (ক) তার জন্য কবর এমন সংকীর্ণ হবে যে, তার বুকের 
একদিকের হাড় অপরদিকে ঢুকে যাবে (খ) কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া 
হবে (গ) এমন একটি সাপ তার কবরে রাখা হবে যার চক্ষুগুলো আগুনের 
এবং নখগুলো লোহার সাপটি এত বড় যে, একদিনের পথ চলার পর শেষ 
পর্যন্ত পৌছা যাবে। এর হুংকার বজ্রের মত । সাপটি বলবে, আমার প্রভু 
তোমার জন্য আমাকে নির্ধারণ করেছেন, যেন ফজরের ছালাত ত্যাগ করার 
কারণে সু্যো্দয় পর্যন্ত তোমাকে দংশন করতে পারি, যোহরের ছালাত না 
পড়ার কারণে যেন আছর পর্যন্ত এবং আছরের ছালাত না পড়ার কারণে 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত দংশন করতে পারি। অনুরূপ মাগরিবের ছালাত না পড়ার 
কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার ছালাত নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন 
করতে পারি। এই সাপ একবার দংশন করলে সত্তর হাত মাটির নীচে মুর্দা 
ঢুকে যাবে। এভাবে ক্নয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে । 

কবর হতে উঠার পর তাকে তিন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে । (ক) কঠিনভাবে 
তার হিসাব নেওয়া হবে (খ) আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন (গ) তাকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পনের নম্বরটি পাওয়া যায় না। তবে অন্য 
বর্ণনায় রয়েছে, তার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকবে : (ক) আল্লাহ্‌র 
হক বিনষ্টকারী (খ) ওহে আল্লাহ্র অভিশাপে অভিশপ্ত (গ) দুনিয়াতে যেমন 
আল্লাহ্‌র হক বিনষ্ট করেছ তেমনি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে’ ।*২৫ 
পর্যালোচনা : পুরো বর্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল । কারণ এর কোন সনদ নেই, 
বর্ণনাকারীও নেই ।*২ ফাযায়েলে আমলের মধ্যেই বর্ণনাটির পর্যালোচনায় 
এক জায়গায় বলা হয়েছে, ‘এই হাদীছ মিথ্যা’ ।*২৭ 

(২) জামা‘আতের সাথে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে তিন কোটি 
পয়ত্ৰিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাযার চারশ'* বত্রিশ গুণ নেকী হবে।*২৯ 

পর্যালোচনা : হাদীছে বলা হয়েছে যে, জামা‘আতে ছালাত আদায় করলে 
একাকী পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বা ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে।*** অন্য 


৩২৫. ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামায অংশ (উর্দু), পৃঃ ৩১-৩৩; (বাংলা), পৃঃ 
১০৪-১০৬; ইবনু হাজার হায়ছামী, আল-যাওয়াজির আন ইক্ৃতিরাফিল কাবাইর, 
(বৈর্ত : ১৯৯৯), পৃঃ ২৬৪ । 

৩২৬. আরশীফ মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, ৪১/১১৬ ৷ 

৩২৭. ফাযায়েলে আমল, (উৰ্দু) পৃঃ ৩৪; বাংলা, পৃঃ ১০৬ । 

৩২৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১২৫; (উর্দু), ফাযায়েলে নামায অংশ, পৃঃ ৪৫ । 

৩২৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৭৭, (ইফাবা হা/৪৬৩, ১/২৫৯ পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘বাজারের 

ছালাত’ অনুচ্ছে এবং হা/৬৪৫, ‘আযান, অধ্যায়, ‘জামা‘আতে ছালাতের ফযীলত’ 
অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১০৫২, পৃঃ ৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৮৫, ৩/৪৪ পৃঃ । 
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হাদীছে রয়েছে, পঁচিশটি ছালাতের নেকী হবে।** উক্ত দুই হাদীছের 
ফযীলতের উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে কোটি কোটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বানোয়াট ও 
ভিত্তিহীন । 

(৩) সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব (রহঃ) পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এশা ও ফজরের 
ছালাত একই ওযু দ্বারা পড়েছেন।** 

(8) চল্লিশ জন তাবেঈ সম্পর্কে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এশা ও 
ফজর একই ওযূতে পড়তেন ।**২ 

(৫) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ত্রিশ বছর কিংবা চল্লিশ বছর কিংবা পঞ্চাশ 
বছর এশা ও ফজর ছালাত একই ওযূতে পড়েছেন।*** তার সম্পর্কে আরো 
বলা হয়েছে, ওষুর পানি ঝরার সময় তিনি বুঝতে পারতেন এর সাথে কোন্‌ 
পাপ ঝরে যাচ্ছে ।** 

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া)-এর অধীন ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষের আল- 
আক্বাঈদ বইয়ে আবু হানীফা (রহঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘তিনি 
একাধারে ৩০ বছর রোযা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। 
ইবাদত বন্দিগীতে রজনী কাটায়ে গিয়েছেন । প্রতি রামাযানে ৬১ বার কুরআন 
মাজীদ খতম করতেন । অনেক সময় এক রাক‘য়াতেই কুরআন মাজীদ এক 
খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। জীবনের শেষ হজ্জের সময় 
কাবা শরীফে দু’রাক‘য়াত নামায এভাবে পড়েন যে, প্রথম রাক‘য়াতে এক 
পা ও্ঠায়ে প্রথম অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় 
রাক‘য়াতে অপর পা ও্ঠায়ে বাকি অর্ধাংশ কুরআন মাজীদ পাঠ করেন। যে 
স্থানে তার ইন্তিকাল হয়েছে, সেখানে এক হাজার বার কুরআন মাজীদ খতম 
করেছেন । তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'য়ালাকে স্বপ্নে দেখেছেন’ ।**৫ 

(৬) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) রামাযান মাসে ছালাতের মধ্যে পবিত্র কুরআন ৬০ 
বার খতম করতেন ।**৬ 


৩৩০. আবুদাউদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ। 
৩৩১. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬০; (উদ), পৃঃ ৬৮ । 


৩৩৪. ফাযায়েলে আমল (বাংলা), পৃঃ ৭৮ । 

৩৩৫. রচনা ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান, আল-আকাইদ আল- 
ইসলামিয়্যাহ (ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, ৩৪, নর্থক্লক হল রোড, 
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০), পৃঃ ৪৫। 

৩৩৬. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, (উর্দু), পৃঃ ৬৮ । 
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(৭) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৈনিক ৩০০ রাক‘আত ছালাত আদায় 
করতেন । ৮০ বছর বয়সে তিনি দৈনিক ১৫০ রাক‘আত ছালাত আদায় 
করতেন ।***৭ 

(৮) সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) এক রাক‘আতে পুরা কুরআন খতম করতেন ।** 
(৯) আবু আত্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত সারা রাত ক্রন্দন করে 
কাটাতেন এবং দিনে সর্বদা ছিয়াম পালন করতেন ।**৯ 

(১০) বাকী ইবনু মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাতের তের 
রাক‘আতে কুরআন খতম করতেন ।*০ 

(১১) মুহাম্মাদ ইবনু সালামা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর ছাত্র 
ছিলেন । তিনি ১০৩ বছর বয়সে মারা যান। এঁ বয়সে তিনি প্রতিদিন ২০০ 
রাক‘আত করে ছালাত আদায় করতেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তার একটানা 
OLE ah UE LL BLT RL PAS ALY 
গিয়েছিল জামা‘আতে না পড়ার জন্য তিনি এ ছালাত ২৫ বার পড়েন ।*8* 
(১২) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন। এমনকি খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার ফরয গোসলের 
প্রয়োজন হয়নি ।*£২ 

(১৩) জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পায়ে ফৌড়া হয়েছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ 
দিলেন, পা না কাটা হলে জীবনের হুমকি রয়েছে। তখন তার মা বললেন, 
যখন ছালাতে দাড়াবে, তখন কেটে নিতে হবে। অতঃপর তিনি যখন ছালাতে 
দীড়ালেন তখন তারা তার পা কেটে ফেললে তিনি মোটেও টের পেলেন না ।*$* 
উল্লেখ্য যে, আলী (রাঃ) সম্পর্কে এধরনের একটি কাহিনী প্রচার করা হয় যে, 
যুদ্ধে তার পায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। সেই তীর বের করা যাচ্ছিল না। 
অবশেষে তিনি ছালাতে দাড়ালে তার পা থেকে তীর বের করা হল, অথচ 
তিনি টের পেলেন না । এই কাহিনীও মিথ্যা । 

পর্যালোচনা : সুধী পাঠক! উক্ত কাহিনীগুলো মুসলিম বিশ্বের বরেণ্য 
মনীষীদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, তারা কি আদৌ এভাবে 
তাদের ইবাদতী জীবন অতিবাহিত করেছেন? তাদের দ্বারা কি এ ধরনের 


৩৩৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬১, ১৫৮, (উর্দ), পৃঃ ৬৬ ও ৬৮। 
৩৩৮. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৮, (উদ), পৃঃ ৬৬ । 


৩৪২. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৭, (উর্দূ), পৃঃ ৬৫-৬৬ ৷ 
৩৪৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৬, (উৰ্দ), পৃঃ ৬৫ ৷ 
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বাড়াবাড়ি সম্ভব? যেমন- (ক) দীর্ঘ ৪০/৫০ বছর যাবৎ এশার ছালাতের ওযু 
দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করা । বছরের পর বছর একটানা ছিয়াম পালন 
করা ইত্যাদি । মানবীয় কারণ উল্লেখ না করে যদি প্রশ্ন করা হয়- শরী‘আতে 
এভাবে সারা রাত ধরে ইবাদত করার অনুমোদন আছে কি? রাসূল (ছাঃ) ও 
তার ছাহাবীদের পক্ষ থেকে এরূপ কি কোন নধীর আছে? আল্লাহ তা'আলা 
রাসুল (ছাঃ)-কে রাত্রের কিছু অংশ বাদ দিয়ে ইবাদত করতে বলেছেন 
(ন্য্যাম্মিল ২-৪) । রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনু আছ (রাঃ)- 

কে লক্ষ্য করে বলেন, OY is UE BSS OB i 5 hy io 


2 ০6 ৩০ ৩9 2৮ 16 <৩ ‘তুমি ছিয়াম পালন কর আবার 


ছিয়াম ছেড়ে দাও, তুমি রাত্রে ইবাদত কর আবার ঘুমাও ৷ কারণ তোমার 
উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার দুই চোখের হক 
আছে, অনুরূপ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে’ ।** রাসূল (ছাঃ) অন্য 
হাদীছে বলেন, ‘যে ব্যক্তি সর্বদা ছিয়াম পালন করে তার ছিয়ামের কোন মুল্য 
নেই । একথা তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলেন’ ।*৪৫ 

(খ) প্রতিদিন ৩০০, ২৫০ কিংবা ২০০ রাক‘আত ছালাত আদায় করা । 
রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের কোন ইবাদত করেছেন মর্মে 
প্রমাণ নেই । জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তরীক্বী ব্যতীত যেকোন 
ইবাদত প্রত্যাখ্যাত ।** বরং শরী“আতের বিধিবদ্ধ নিয়মকে অবজ্ঞা করে যে 
বেশী বেশী ইবাদত করবে নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে 
বহিজ্ছৃত হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইবাদতের কথা জেনে তিন ব্যক্তি খুব কম 
মনে করেছিল এবং তারা বেশী বেশী ইবাদত করতে চেয়েছিল। এদের 
ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলে দিলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ 


’ ৩৪৭ 


য় নিল, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়’ । 


৩৪৪. ছহীহ বুখারী হা/৫১৯৯, ২/৭৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৮২৪, ৮/৪৭৪ পৃঃ), als 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৮৮; মিশকাত হা/২০৫৪, পৃঃ ১৭৯; bale 
হা/১৯৫৬, ৪/২৫৩ পৃঃ, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ 

৩৪৫. ছহীহ বুখারী হা/১৯৭৭, ১/২৬৫ পৃঃ, (ইফাবা EE ৩/২৭৭ পৃঃ), ‘ছিয়াম’ 
অধ্যায়, ‘ছিয়ামের ক্ষেত্রে পরিবারের হক’ অনুচ্ছেদ-৫৬- ESE 
AIAG 2 HL Y USN AL 2 GY UNL LAD I AL 

৩৪৬. ছহীহ মুসলিম হা/৪৫৯০, ২/৭৭, (ইফাবা হা/৪৩৪৪), ‘বিচার’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮ । 

৩৪৭. ছহীহ বুখারী oo ২/৭৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৯৭, ৮/৩৮১ পৃঃ), ‘বিবাহ’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/৩৪৬৯, ‘বিবাহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১ এবং 
হ৷/২৫০০; মিশকাত ত হা/১৪৫, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ, মিশকাত হা/১৩৭, ১/১০৯ পৃঃ 
Ef 2 So 2, EAS IS dias i dr ul 
Ea ea — Sed 
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(গ) ছালাতে কুরআন খতম করা । এক রাক‘আতে পুরো কুরআন খতম করা 
এবং রামাযান মাসে শুধু তারাবীহ্র ছালাতে ৬০ বার খতম করা । এ হিসাবে 
প্রত্যেক রাতে দুইবার করে খতম করতে হয়েছে। এটা সম্ভব কি-না তা 
যাচাই করবেন পাঠকবৃন্দ। তবে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)ও এভাবে কুরআন 
তেলাওয়াত করে রাতের ছালাত আদায় করেননি। তিনি একবার এক 
রাক‘আতে সর্বোচ্চ সূরা বাক্বারাহ, নিসা ও আলে ইমরান পড়েছেন বলে 
প্রমাণ পাওয়া যায়।**” জনৈক ছাহাবী সাত দিনের কমে কুরআন খতম 
করতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেননি ।*** তিনি তিন দিনের 
কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন।*** তাছাড়া আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, 
Yor AB LIA eA TAGE SAAN 
UUs) HIS Vee le 
রাসূল (ছাঃ) কোন এক রাত্রিতে পুরো কুরআন খতম করেছেন, কোন রাত্রে 
পুরো রাত ছালাত আদায় করেছেন এবং রামাযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে 
সম্পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করেছেন মর্মে আমি জানি না’।* এই 
নিয়মতান্ত্রিক নির্ধারিত ইবাদত করার মাধ্যমেই তিনি হয়েছেন পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ তাক্ওয়াশীল ।*৫২ 
প্রশ্ন হল- যে সমস্ত মহা মনীষী সম্পর্কে উক্ত অলীক কাহিনী রচনা করা 
হয়েছে, তারা কি শরী‘আতের এই বিধানগুলো জানতেন না? তারা কি রাসূল 
(ছাঃ) ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের চেয়ে বেশী পরহেযগার হতে 
চেয়েছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ) । বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 
সম্পর্কে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা আসলেই দুঃখজনক । ইসলামী 


৩৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৫০, ১/২৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৮৪), ‘মুসাফিরদের ছালাত’ 
অধ্যায়, ‘রাত্রির ছালাতে ক্বরাআাত লম্বা করা মুস্তাহাব’ অনুচ্ছেদ-২৭ ৷ 

৩৪৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৬, পৃঃ ৯৫ ও ৯৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘কয় দিনে কুরআন খতম 
করা ভাল’ অনুচ্ছেদ-১৭৮ । 

৩৫০. তিরমিযী হা/২৯৪৯, ২/১২৩ পৃঃ, ‘ক্বরাআত’ অধ্যায়ের শেষ হাদীছ; ইবনু মাজাহ 
হ৷/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১, পৃঃ ১৯১, ‘ফাযায়েলুল কুরআন’ অধ্যায়, ‘কুরআন 
পাঠের আদব’ অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২০৯৭, ৫/৩৬ পৃঃ। 

৩৫১. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৭৩, ১/২৫৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬০৯), ‘মুসাফিরদের ছালাত’ 
অধ্যায়, ‘রাত্রির ছালাত ও যে ছালাত না পড়ে ঘুমে যায়’ অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত 
হ৷/১৫২৭, পৃঃ ১১১, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৮, ৩/১৩১ পৃঃ । 

৩৫২. ছহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ২/৭৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৯৭, ৮/৩৮১ পৃঃ), ‘বিবাহ’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৪৫, পৃঃ ২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭, 
১/১০৯ পৃঃ। 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বইয়ে কিভাবে তা সম্পৃক্ত হতে পারে? 
বলা যায় তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল এ 
সমস্ত অলীক কাহিনী আবিষ্কার করেছে। 

(১৪) ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ) আল্লাহ্র সামনে অধিক ক্রন্দন করতেন 
দান করে থাকেন, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন। আবু সিনান বলেন, 
আল্লাহ্র কসম! ছাবেতকে যারা দাফন করেছেন তাদের মধ্যে আমিও 
ছিলাম ৷ দাফনের সময় কবরের একটি ইট পড়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম 
আব্বা ৫০ বছর যাবৎ রাত্রি জাগরণ করেছেন এবং উক্ত দুআ করেছেন ।*** 
(১৫) একজন স্ত্রীলোককে দাফন করা হল । তার ভাই দাফনের কাজে শরীক 
ছিল। এ সময় তার টাকার থলি কবরের মাঝে পড়ে যায়। পরে বুঝতে পেরে 
চুপে চুপে কবর খুলে বের করার চেষ্টা করে। যখন সে কবর খুলল তখন 
কবরটি আগুনে পরিপূর্ণ ছিল । সে কাদতে কাদতে মায়ের নিকট আসল এবং 
ঘটনা বর্ণনা করল । তখন তার মা উত্তরে বলল, সে ছালাতে অলসতা করত 
এবং ছালাত ক্বাযা করত ৷" 

পর্যালোচনা : কবর জীবন মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জীবন । 
এই জীবন মানুষের বাস্তব জীবনের বিপরীত ৷ দুনিয়ার কোন মানুষ বারযাখী 
জীবন সম্পর্কে খবর রাখে না। কবরের শান্তি বা শাস্তি কোনকিছু কেউ টের 
পায় না। সেখানকার অবস্থা দেখা তো দূরের কথা, মানুষ ও জিনের পক্ষে 
কানে শুনাও সম্ভব নয় ।*৫৫ 

(১৬) শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ (রহঃ) ছিলেন বিখ্যাত বুযুর্গের একজন তিনি 
বলেন, আমার একবার খুব ঘুমের চাপ হল। ফলে রাত্রের নিয়মিত 
তাসবীহগুলো পড়তে ছুটে গেল। তখন স্বপ্নে আমি সবুজ রেশমী পোশাক 
পরিহিতা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীকে দেখলাম । তার পায়ের জুতাগুলো পর্যন্ত 
তাসবীহ পাঠ করছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তুমি আমাকে 
পাওয়ার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছি। অতঃপর সে 
কয়েকটি প্রেমমূলক কবিতা পাঠ করল। এই স্বপ্ন দেখে আমি প্রতিজ্ঞা 
করলাম, রাত্রে আর কখনো ঘুমাব না। অতঃপর তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
এশার ওযু দিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করেন ।*** 


৩৫৩. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৯, (উর্দ), পৃঃ ৬৭ । 

৩৫৪. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১১৮ ৷ 

৩৫৫. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৮, (ইফাবা হা/১২৫৭, ২/৪০২ পৃঃ), ‘জানাযা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৬৬ ও ১৩৭৪; মিশকাত হা/১২৬ ও ১৩১ ৷ 

৩৫৬. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫২, (উর্দ), পৃঃ ৬২। 
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(১৭) জনৈক বুযুর্গ বলেন, এক রাত্রিতে গভীর ঘুমের কারণে আমি জেগে 
থাকতে পারলাম না । ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে 
দেখলাম । এমন মেয়ে আমি কখনো জীবনে দেখিনি । তার দেহ থেকে তীব্র 
সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এমন সুগন্ধি আমি কখনো অনুভব করিনি। সে আমাকে 
একটি কাগজের টুকরা দিল । তাতে কবিতার তিনটি চরণ লেখা ছিল । যেমন- 
তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হয়ে জান্নাতের বালাখানা সমূহ ভুলে গেছ, যেখানে 
তোমাকে চির জীবন থাকতে হবে, যেখানে কখনো মৃত্যু আসবে না । তুমি ঘুম 
হতে উঠ, কুরআন তেলাওয়াত কর, তাহাজ্জুদ ছালাতে কুরআন তেলাওয়াত 
করা ঘুম হতে অনেক উত্তম । তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হতে আমার 
কখনো ঘুম আসে না । কবিতাগুলো স্মরণ হয় আর ঘুম দূরিভূত হয়ে যায়।*** 
পর্যালোচনা : কী চমৎকার রোমাঞ্চকর উপন্যাস! সুন্দরী মেয়ের প্রলোভন 
দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র পথে নিয়ে আসার কী সুন্দর অভিনব কৌশল! 
আল্লাহ্‌র ভয় ও ইসলামী বিধানের আনুগত্যের কোনই প্রয়োজন নেই । শুধু 
সুন্দরী নর্তকীকে পাওয়ার জন্য সে ইবাদত করবে। এটা কি কোন ইসলামী 
সভ্যতা? 

সুধী পাঠক! ফাযায়েলে আমলে এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কাহিনী রয়েছে। 
এই মিথ্যা ফযীলতের ধোকা দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে প্রতারণার 
জালে আবদ্ধ করা হচ্ছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা ফাযায়েলে আমল পড়েন ও 
আমল করেন তারা কি একটিবার চিন্তা করবেন? আমরা সরলপ্রাণ মুমিন 
ভাইদেরকে উক্ত মরণ ফাদ থেকে বের হয়ে প্রমাণসহ ছহীহ দলীলের 
অনুসরণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
মুসলিম উম্মাহকে উক্ত মিথ্যা ও কাল্পনিক ধর্ম থেকে রক্ষা করুন-আমীন!! 


ছালাতের ফধীলত সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহূর কয়েকটি বাণী নিম্নে পেশ করা 
হল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ১ ৪ 85 3) ৩) al of 
£5 এ [9409 £24 ‘আর আপনি ছালাত আদায় করুন। নিশ্চয় ছালাত 
অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ’ 
(আনকাবুত ৪৫)। অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন, 7, el si Us) ~ 
০৬% ০৯১ ০০5 ৩। (0 ‘আপনি দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির 
কিছু অংশে ছালাত আদায় করুন । নিংসন্দেহে সৎকর্ম সমূহ মন্দ কর্মসমূহকে 
দূর করে দেয়’ (হৃদ ১১৪) । 


৩৫৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫৩, (উর্দ), পৃঃ ৬৩ । 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসুল (ছাঃ) বলতেন, ‘পাচ ওয়াক্ত 
ছালাত, এক জুম‘আ হতে পরবর্তী জুম‘আ, এক রামাযান হতে পরবর্তী 
রামাযান এর মধ্যকার যাবতীয় পাপের কাফফারা স্বরূপ । যদি সে কাবীরা 
গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকে’ ।*৫ 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কারো বাড়ীর 
সামনের প্রবাহিত নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে তোমাদের দেহে 
কোন ময়লা বাকী থাকবে কি? তারা বললেন, না বাকী থাকবে না । তিনি 
বললেন, পীচ ওয়াক্ত ছালাতের তুলনা ঠিক অনুরূপ । আল্লাহ এর দ্বারা গোনাহ 
সমূহ বিদূরিত করেন’ ।*৫৯ 
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উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 
‘তোমাদের প্রভু অত্যন্ত খুশি হন এ ছাগলের রাখালের প্রতি যে পর্বতশিখরে 
দাড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ 
ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা লক্ষ্য করো- সে আযান দেয় এবং ছালাত 
কায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে 
দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম ।** 


৩৫৮. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৪, ১/১২২ পৃঃ, ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত 
হা/৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৮, ২/১৫৮ পৃঃ, ‘ছালাতের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ । 
৩৫৯. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বুখারী হা/৫২৮, ১/৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫০৩, পৃঃ), 
ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়; মুসলিম হা/১৫৫৪, ১/২৩৫ পৃঃ, ‘মসজিদ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/৫৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯, ২/১৫৮ পৃঃ। 
০. আবুদাউদ হা/১২০৩, ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫, 
‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ। 
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আমর ইবনু আবাসা (রা) হতে বর্ণিত, ... আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী 
(ছাঃ)! ওযু সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন পানি সংগ্রহ 
করে কুলি করে এবং নাকে পানি দেয় অতঃপর নাক ঝাড়ে, নিশ্চয়ই তখন 
তার মুখমণ্ডল, মুখের ভিতরের ও নাকের ভিতরের গোনাহ সমূহ ঝরে যায় । 
অতঃপর সে যখন চেহারা ধৌত করে যেরূপ আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন, 
তখন তার মুখমণ্ডলের পানির সাথে পাপগুলো দাড়ির কিনারা দিয়ে ঝরে 
পড়ে । অতঃপর যখন সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে তখন তার দুই 
হাতের পাপ সমূহ আঙ্গুলের ধার দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায় । অতঃপর যখন 
সে মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথার পাপসমূহ চুলের পাশ দিয়ে ঝরে 
পড়ে। অবশেষে যখন সে দুই পা ধৌত করে দুই গিরা পর্যন্ত তখন তার 
গোনাহ সমূহ তার আঙ্গুল সমূহের কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে । অতঃপর সে 
যখন ছালাতের জন্য দাড়ায় এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তার 
মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি যেমন মর্যাদার অধিকারী । সেই সাথে নিজের অন্ত 
রকে আল্লাহ্র জন্য নিবিষ্ট করে, তখন সে তার পাপ হতে অনুরূপ মুক্ত হয়ে 
যায় যেন তার মা তাকে সেদিন জন্ম দিয়েছে ।*** 
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৩৬১. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬, (ইফাবা হা/১৮০০), ‘মুসাফিরের ছালাত’ 
অধ্যায়, ‘আমর ইবনু আবাসার ইসলাম গ্রহণ’ অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/১০৪২, 
পৃঃ ৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৫, ৩/৩৮ পৃঃ । 
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আবু কবতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
নিশ্চয় আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি এবং 
আমার কাছে একটি অঙ্গীকার রেখেছি যে, যে ব্যক্তি ওয়াক্তমত সেই পাচ 
জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি সেগুলোর সংরক্ষণ করবে না তার 
জন্য আমার নিকট কোন অঙ্গীকার নেই’ “১২ 
LEE EC LUPO OS EE 
EH St ES) HO 3 UNG BG Ue Lie) Las 
EL 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জামাআতের সাথে 
ছালাত আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করার ন্যায় । যখন উক্ত 
ছালাত কোন নির্জন ভূখণ্ডে আদায় করে অতঃপর রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে 
করে, তখন সেই ছালাত পঞ্চাশ ছালাতের সমপরিমাণ হয়।*** 
ছালাত সংক্রান্ত আরো অনেক ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। 
সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদেরকে আমল করতে হবে যঈফ ও জাল 
হাদীছ এবং কাল্পনিক মিথ্যা কাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই । আল্লাহ 
আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন- 
আমীন!! 
ছালাত পরিত্যাগকারীর হুকুম : 
ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। কারণ আল্লাহ 
তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য (যারিয়াত ৫৬) । 
আর শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ইবাদত হল ছালাত ৷ ছালাত পরিত্যাগকারীর জন্য মহান 
আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন । আল্লাহ বলেন, 
ill s EEE IS A BLS LG Va ৰ ‘সুতরাং তারা যদি 
তওবা করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবেই তারা 
তোমাদের দ্বীনী ভাই’ (তওবা ১১)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩৬২. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৩০, সনদ হাসান, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ওয়াক্ত হেফাযত করা’ 
অনুচ্ছেদ । 
৩৬৩. আবুদাউদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 
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‘তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা ছালাত নষ্ট করল এবং 
কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল । সুতরাং তারা অচিরেই ধ্বংসে (জাহান্নামের 
গভীরে) পতিত হবে’ (মারইয়াম ৫৯)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘অপরাধীদের 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কিসে সাক্বার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারী ছিলাম না’ (মনদ্দাছ্ছির ৪১-৪৩) 
উক্ত আলোচনা প্রমাণ করে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি মুসলিম ভাই হতে 
পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ০৯ ০ 6 Af EL Ls 


ue 5 es lh UP ‘যে ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে 
আগামী কাল আল্লাহ্র সাথে মুলাকাত করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন পাঁচ 
ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করে। যেখানেই উক্ত ছালাতের আযান 
দেয়া হোক’ ।** অন্য বর্ণনায় এসেছে, মিহজান নামক এক ছাহাবী রাসুল 
(ছাঃ)-এর সাথে বৈঠকে বসে ছিলেন। অতঃপর আযান হলে রাসূল (ছাঃ) 
ছালাত আদায় করেন এবং মজলিসে ফিরে আসেন। তখন উক্ত মিহজান 
বসেছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, $4 & 4 5 এ ৮ 
Lr ৩ ‘তোমাকে কিসে মুছল্লীদের সাথে ছালাত আদায় করতে 
বাধা দিল? তুমি কি একজন মুসলিম ব্যক্তি ন’? ছাহাবী বললেন, আমি 
বাড়ীতে ছালাত আদায় করেছি ।**৫ 

অতএব উক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে- ছালাত আদায় করা মুসলিম ব্যক্তির মূল 
পরিচয় । অন্য হাদীছে আরো কঠিন বক্তব্য এসেছে, 


EA TE 
Xs) 


৩৬৪. ছহীহ মুসলিম হা/১৫২০, ১/২৩২ পৃঃ, (ইফাব হা/১৩৬১), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, 
‘জামা‘আতে ছালাত আদায় করা সুনানুল হুদার অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ-৪৫; মিশকাত 
হ৷/১০৭২, পৃঃ ৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০০৫, ৩/৫১ পৃঃ, ‘জামা‘আত ও তার 
ফযীলত’ অনুচ্ছেদ । 

৩৬৫. নাসাঈ হা/৮৫৭, ১/৯৮ পৃঃ; মালেক মুওয়াত্ববা হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১১৫৩, পৃঃ 
১০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৮৫, ৩/৮৭ পৃঃ, ‘এক ছালাত দুইবার আদায় 
করা’ অনুচ্ছেদ । 
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জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছা)-কে বলতে 
শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হল, 
ছালাত পরিত্যাগ করা’ ।**১ 


LE EY LE LEA ge dn U2 UG UG af LG EUG on Bi LG Lf 
আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) 
বলেছেন, ‘আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে যে 
অঙ্গীকার রয়েছে, তা হল ছালাত । সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে, সে 


কুফুরী করবে’ ।*** অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিবে সে 
শিরক করবে’ ।** 


or 2 097 BE LS LE I I a Gs 5 5 
La TE LS SF JUD 


আব্দুল্লাহ ইবনু শাঝবীক্‌ উকায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ 
আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী বলতেন না, 
ছালাত ব্যতীত ।*** 


অতএব যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে না, সে নিঃসন্দেহে কুফুরী করবে। 
অলসতা ও অবহেলায় কোন মুসলিম নামধারী যদি ছালাত আদায় না করে 
তাহলে উক্ত অপরাধের কারণে জাহান্নামে যাবে। শাস্তি ভোগ করার পর 
আল্লাহ্র দয়ায় কালেমা ত্বাইয়েবার বরকতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ 
করবে।"” কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিলে বা অস্বীকার করলে 
সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।*" 


৩৬৬. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬ ও ২৫৭, ১/৬১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৯ ও ১৫০), ‘ঈমান’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; মিশকাত হা/৫৬৯ ৷ 

৩৬৭. তিরমিযী হা/২৬২১, ২/৯০ পৃঃ, ঈমান’ অধ্যায়, ‘ছালাত ত্যাগ করা’ অনুচ্ছেদ; 
নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫২৭, ২/১৬২ পৃঃ, সনদ ছহীহ ৷ 

৩৬৮. ইবনু মাজাহ হা/১০৮০, পৃঃ ৭৫, ‘ছালাত কায়েম করা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭, 
সনদ ছহীহ । 

৩৬৯. তিরমিযী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃঃ, ঈমান’ অধ্যায়, ‘ছালাত’ পরিত্যাগ করা’ অনুচ্ছেদ; 
মিশকাত হা/৫৭৯, পৃঃ ৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২, ২/১৬৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ ৷ 

৩৭০. ইবনু মাজাহ হা/৬০, পৃঃ ৭, সনদ ছহীহ ৷ 

৩৭১. দেখুন: শায়খ আলবানী, হুকযু তারিকিছ ছালাহ, পৃঃ ৬। 


www.ahlehadeethbd.org 


BP - Ef (7%, 5) ২ 
ন্যব ডল 


B) রব, গ্ৰ 
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তৃতীয় অধ্যায় 

মসজিদ সমূহ 
(১) মসজিদের ফযীলত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ যঈফ হাদীছ: 
es 5 G3 J 5 % dh I-50 JG BL AO 
sl EE 3 Uo; UL Gre) Ne deen ss Bo; 


EW HH 


Se Af Hus 
(ক) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি 
তার বাড়ীতে ছালাত আদায় করার নেকী এক ছালাতের সমান, মহল্লার 
মসজিদে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা পঁচিশ ছালাতের সমান, জুমআ 
মসজিদের ছালাত পাঁচশ ছালাতের সমান, মসজিদে আক্ৃছায় এক ছালাত 
আদায় করা ৫০ হাযার ছালাতের সমান, আমার এই মসজিদেও এক ছালাত 
৫০ হাযার ছালাতের সমান, আর মসজিদুল হারামে এক ছালাত এক লক্ষ 
ছালাতের সমান ।**২ 
তাহৰীব্ব : যঈফ । উক্ত বৰ্ণনার সনদে আবুল খাত্ববাব দিমাঙ্কী ও যুরাইক্‌ নামে 
দুই জন অপরিচিত রাবী আছে। যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয 
নয়।*** তবে নিম্নোক্ত হাদীছটি ছহীহ । 


3 ie Ff ms Go I 3 BI HA 
afi tp Fail A mt GUS AA dl ol 
Ee OR 


জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার মসজিদে ছালাত 
আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার 
ছালাতের চেয়েও উত্তম । আর মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ছওয়াব 


৩৭২. ইবনু মাজাহ হা/১৪১৩, পৃঃ ১০২; মিশকাত হা/৭৫২, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ। 
৩৭৩. আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্মাব, পৃঃ ৫৮০ । 
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অন্যান্য মসজিদের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশী’ ।** অন্য হাদীছে এসেছে, 
মসজিদে কুবাতে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে একটি ওমরার ছওয়াব 
পাওয়া যায় ৷“ 


’ zal Il se ba % ) J) JG JG J or El (>) 


SE Al OFS GF Eo) ml in I Us > BID 


ed 5 Ag) া ol STA tp Dw or il G১ 
(খ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার নিকট আমার 
উম্মতের ছওয়াব সমূহ পেশ করা হল, এমনকি খড়-কুটার ছওয়াবও, যা কেউ 
মসজিদ হতে বাইরে ফেলে দেয়। এভাবে আমার নিকট পেশ করা হল 
আমার উম্মতের গুনাহ সমূহ, তখন আমি এই গুনাহ অপেক্ষা বড় কোন গুনাহ 
দেখিনি যে, কোন ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা অথবা একটি আয়াত 
দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর সে তা ভুলে গেছে।*** 


তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ।*"* উক্ত বৰ্ণনার সনদে ইবনু জুরাইজ নামে 
একজন মুদাল্লিস রাবী আছে।**” আলী ইবনুল মাদীনী এই বর্ণনাকে মুনকার 
বলেছেন।*** উল্লেখ্য যে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া এবং 
মসজিদ থেকে থুথু মিটিয়ে দেয়া সংক্রান্ত হাদীছটি ছহীহ ০ 

1 a sf dt 24 be 5) J6 Zyl CE) 
<b rs 3 CIS Hrs et SE TIA UU LE LIS 
f UT HU Cr EL GF Jl CJ JUS PUL) 


2 
> to ডি Se 


5 G3 doe HS A Loa Br JIGS SI IN 


2+ 
সহ bs 2 
al ° al 
AAD 
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৩৭৪. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬, পৃঃ ১০২, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/১১৯০, ১/১৫৯ 
পৃঃ (ইফাবা হা/১১১৭, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯২, পৃঃ ৬৭; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৪০, ২/২১৪ পৃঃ । 

৩৭৫. ইবনু মাজাহ হা/১৪১১, পৃঃ ১০১ । 

৩৭৬. তিরমিযী হা/২৯১৬, ২/১১৯, কুরআনের ফযীলত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; 
আবুদাউদ হা/৪৬১; মিশকাত হা/৭২০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৭, 
২/২২২ Kl মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ হা/১৪৩, ১/৭৪ পৃঃ। 

৩৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৯১৬; যঈফ আবুদাউদ হা/৪৬১ ৷ 

৩৭৮. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ, পৃঃ ১১৭, হা/১৫৮ ৷ 

৩৭৯. তুহফাতুল আশরাফ ৩/৩১৭ পৃঃ । 

৩৮০. ছহীহ মুসলিম হা/১২৬১; মিশকাত হা/৭০৯। 
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aie BE AE ULL 
ils ¢ El 5 GH fd 2 IG 
(গ) আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, ইয়াহুদীদের একজন আলেম নবী 
করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, যমীনের মধ্যে উত্তম স্থান কোন্টি? রাসূল 
(ছাঃ) নীরব থাকলেন এবং বললেন, তুমি নীরব থাক যতক্ষণ জিবরীল (আঃ) 
না আসেন । অতঃপর সে নীরব থাকল এবং জিবরীল (আঃ) আসলেন। তখন 
রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরীল (আঃ) উত্তরে বললেন, 
জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু আমি আমার 
প্রভুকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)! আমি আল্লাহ্‌র এত নিকটে হয়েছিলাম, যত নিকটে ইতিপূর্বে হইনি । 
রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে এবং কত নিকটে হয়েছিলেন? তিনি 
বললেন, তখন আমার মধ্যে ও তার মধ্যে মাত্র সত্তর হাযার নুরের পর্দা ছিল। 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেছেন, যমীনের নিকৃষ্টতর স্থান বাজারসমূহ এবং 
উৎকৃষ্টতর স্থান মসজিদ সমূহ’ ।*” 
তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ “২ উক্ত বৰ্ণনার সনদে ওছমান ইবনু আব্দুল্লাহ 
নামে একজন রাবী আছে। সে জাল হাদীছ বর্ণনা করত ।*** তবে এ প্রসঙ্গে 
নিম্নের হাদীছটি ছহীহ- 
te HE EL BM ASU CA IG He BTL OTE 
Hf Bf 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ্র নিকট 


Be 


সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদ সমূহ আর সর্বনিকৃষ্ট স্থান হল বাজার সমূহ’ “৯ 

La Al JS bl mall 3 DLA IG EE FE RO) 

“| =~ 3 Dl +) le tnd BU Sone 
DM Bass xl) | L de 


৩৮১. ইবনু হিব্বান হ/১৫৯৯; মিশকাত হা/৭৪১, পৃঃ ৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৫, 
২/২২৯ পূঃ। 

৩৮২. ইবনু ন হা/১৫৯৯; যঈফ আত-তারগীব হা/২০১। 

৩৮৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫০০ ৷ 

৩৮৪. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬০, ১/২৩৬ পৃঃ (ইফাবা হা/১৪০০), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ;-৫৩; মিশকাত হা/৬৯৬, পৃঃ ৬৮ । 
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(ঘ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, জুম‘আ মসজিদে 
ফরয ছালাত আদায় করা শ্রেষ্ঠ হজ্জের সমপরিমাণ ছওয়াব। আর নফল 
ছালাত আদায় করা কবুল হজ্জের সমপরিমাণ ছওয়াব। আর অন্যান্য 
মসজিদের চেয়ে জুম*আ মসজিদে ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাঁচশ ছালাতের 
সমান করা হয়েছে ।*"* 
তাহৰীবক্্‌ : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ ৷ এর সনদে ইউসুফ ইবনু যিয়াদ নামে 
যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন এবং ইমাম 
দারাকুৎনী তাকে বাতিলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন" 
NE FY GS SLD CA Bt dl IL UG IG AE cf 08 00) 
x Cas Lal VE mC Sy 
(ঙ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্্য়ামতের দিন 
মসজিদগুলো ব্যতীত সমগ্র যমীন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেগুলো একটি 
আরেকটির সাথে জোটবদ্ধ থাকবে ।** উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার সাথে যোগ 
করে বিভিন্ন বক্তারা বলে থাকেন, মসজিদের মুছন্লীরা যতক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ 
না করবে, ততক্ষণ তারাও জান্নাতে যাবে না বা ধ্বংস হবে না । উক্ত বক্তব্য 
বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ৷ 
তাহৰ্বীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে আছরাম ইবনু হাওশাব আল-হামদানী 
গাত কত কব গছে 


ee) ন oe or! 3 L 3% 1. এ ৩৬৪ ale 0) 
dd HE EE 


(চ) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা যখন 
জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন ফল খাবে রাবী বলেন, 
আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের বাগান কী? তিনি 
বললেন, মসজিদ সমূহ আমি আবার বললাম, ফল কী? তিনি বললেন, 
সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়াল্লা-হ আকবার ।*** 


৩৮৫. ত্বাবারাণী কাবীর ১১/১৪৭ পৃঃ; ত্রাবারাণী আওসাত্ব হা/১৭১ ৷ 

৩৮৬. চিলদিলা অন্ফাহ ৩৮০৬, ৮/২৭৭ ৷ 

৩৮৭. ত্বাবারাণী আওসাত হা/৪০০৯। 

৩৮৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৬৫, ২/১৮৫ পৃঃ । 

৩৮৯. তিরমিযী হা/৩৫০৯, ‘দু'আ সমূহ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৭২৯, পৃঃ৭০; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৭৪ ৷ 
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তাহঝবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে হামীদ ইবনু আলক্বামা 
নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে। সে দুর্বল ।** 


57 He Gf dat gg ds Jo A UU LE GO 
SD SATO FE 

dls 4b TS 
(ছ) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সাত স্থানে ছালাত আদায় করতে 


নিষেধ করেছেন- আবর্জনা ফেলার স্থানে, যবেহখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, 
গোসলখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহ্র ছাদে ।** 


তাহঝবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে যায়েদ ইবনু জুবাইরাহ 
নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।**২ ইবনু মাজাহ্র সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু 
ছালেহ রয়েছে। সেও যঈফ ।*** উল্লেখ্য যে, কবরস্থানে ও গোসলখানায় 
ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।** 


JG Je J) 3 ৰ LS ON Ht dl sf x 5 3 OO 
oii 8 S39 a 
(জ) মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ‘হীতান’-এ ছালাত 


আদায় করতে ভালবাসতেন । রাবীদের কেউ কেউ বলেছেন, ‘হীতান’ অর্থ 
বাগান ।*৯৫ 


তাহকীবক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে হাসান ইবনু আবী জাফর 
নামে দুর্বল রাবী আছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সহ 
অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল বলেছেন ।*** 


৩৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭১০, ৬/২৩৩ পৃঃ ও হা/৩৬৫০ । 

৩৯১. তিরমিষী হা/৩৪৬, ১/৮১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৬; মিশকাত হা/৭৩৮, পৃঃ ৭১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮২, ২/২২৮ পৃঃ। 

৩৯২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৭৪৬; ইরওয়া হা/২৮৭, ১/৩১৯ । 

৩৯৩. তাহকীক্‌ মিশকাত হা/৭৩৮, ১/২২৯ পৃঃ । 

৩৯৪. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ। 

৩৯৫. তিরমিযী হা/৩৩৪, ১/৭৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৫১, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬৯৫, ২/২৩৫ । 

৩৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৭০, ৯/২৬৮ পৃঃ । 
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১০৪ ভূমিকা 104 


(২) তিন মসজিদ ব্যতীত অধিক নেকীর আশায় অন্য কোন মসজিদে 
সফর করা: 
অধিক ছওয়াবের আশায় অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন মসজিদে ভ্রমণ করে থাকে। 
মসজিদে বরকত বা মৃত ব্যক্তির ফয়েয পাওয়ার আশায় এমনটি করে থাকে । 
অথচ হাদীছে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে। 
AIEEE MLE LEMS TAL 
EAI md g BE dpe dd Hdl Smad LE 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তিনটি মসজিদ ছাড়া 
ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ । মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল 
আক্বছা ৷" 
অতএব বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বরকতের আশায় বেশী নেকী অর্জনের 
জন্য উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর কোন মসজিদে যাওয়া যাবে না। দেশ- 
বিদেশের বিভিন্ন মসজিদে যাওয়ার প্রবণতা বর্তমানে বেশী দেখা যাচ্ছে। 
অথচ রাসূল (ছাঃ) দেড় হাযার বছর পূর্বেই এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বলে গেছেন। 
(৩) কবরস্থানে মসজিদ তৈরি করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা : 
বিভিন্ন দেশে করবস্থানকে লক্ষ্য করে অসংখ্য মসজিদ গড়ে উঠেছে। হাযার 
কিংবা শত বছর পূর্বে মারা গেছেন এমন কোন খ্যাতনামা আলেম বা 
পরহেযগার ব্যক্তির কবরকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল পাকা করে তার 
উপরে সৌধ নির্মাণ করেছে এবং সেখানে মসজিদ তৈরি করেছে। এভাবে 
যুগের পর যুগ বিনাপূজির বিশাল ব্যবসা চলছে। এই সমস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
মসজিদে কোটি কোটি মানুষ ছালাত আদায় করছে। কখনো কবরকে সামনে 
করে, কখনো ডানে কিংবা কখনো বামে করে। আবার কখনো পিছনে করে। 
অথচ এটা কবরস্থান । এ ধরনের স্থানে কস্মিনকালেও ছালাত হবেনা । 


Mi 2S 21% dl Jy Jb JG Sl ime fl 
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আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘পৃথিবীর পুরোটাই 
মসজিদ । তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত ।**”* 


৩৯৭. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ । 

৩৯৮. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘মসজিদ সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 
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উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, কবর ক্বববিলার সামনে থাক কিংবা 
ডানে থাক, বামে থাক বা পিছনে থাক সে স্থানে ছালাত হবে না ।** কারণ 
কবরস্থান তাকেই বলা হয়, যেখানে মানুষ দাফন করা হয়।£? তাছাড়া 
কবরের মাঝে ছালাত আদায় করা যাবে না মর্মে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ এসেছে, 
SFE LE SLahl oF HE BILD SE UG AL of of 
আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে 
নিষেধ করেছেন ।* 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উপমহাদেশে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে 
লক্ষ লক্ষ মাযার তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোতে একাধিক মসজিদও আছে। 
যা মৃত পীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক বছর উরস 
করা হয়। লাখ লাখ মানুষের ভীড় জমে । এই আনন্দ অনুষ্ঠান করে তাকে 
মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে। আর এই তীর্থ স্থানেই মানুষ কোটি কোটি টাকা, 
গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি নযর-নেওয়ায করছে। যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে 
মৃত পীরকে খুশি করা। উক্ত স্থান সমূহে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় 
করা পরিষ্কার হারাম । 
SILT NE IIE UD Ie A Eto I 


EEE NE RS 


জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! 
তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরগুলোকে 
মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত 
করো না। নিশ্চয় আমি তোমদেরকে এটা থেকে নিষেধ করছি ।£°২ 


৩৯৯. আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২১৪; আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- 
JE LN ail og of I AK oF IH LG US TNS Gol 
13 1% Slay 30 Ge BR lng ale BI G2 LD sf SLA 
xls ্া। 

৪০০. আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- এ >|, 05] 48 32 SA oA 3 Bl 
FU BAL NL ms US CNN DLN) Dall ale LD Sb 

৪০১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩১৩, সনদ ছহীহ । 

৪০২. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬, ১/২০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৬৯), ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-8; মিশকাত হা/৭১৩, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬০, ২/২২০ পৃঃ । 
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ECT bl ME Yd Jyn5 JG JG EIA Lal 

ES Ll als So 54 fe le ee te 

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা 
তোমাদের ঘরসমূহকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে আনন্দ 


অনুষ্ঠানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। তোমরা 
যেখানেই থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছানো হয় ।£* 


অন্য হাদীছে এসেছে, 1০ 5,315 0 ‘তোমরা আমার কবরকে আনন্দ 

অনুষ্ঠানের স্থান হিসাবে গ্রহণ করো না’ 8% 

ELS EE G3 P55 UN I 3 dl U5 MOUS of oles ps 
ls HU 05 5 AEE 

আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘হে আল্লাহ! 

আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ইবাদত করা হবে। এঁ 


জাতির উপর আল্লাহ কঠিন গযব বর্ষণ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে 
মসজিদে পরিণত করেছে’ £৫ অন্য বর্ণনায় এসেছে, 


WAT ARNE % dl J JE IG AL SS 

Sls Le OE 0G 005 Sl di Ch 

যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 

‘হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করবেন না, যেখানে ছালাত 

আদায় করা হবে। এ জাতির উপর আল্লাহ কঠিন শাস্তি বর্ষণ করুন, যারা 
তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।*?* 


ad CASAL f- 230 


le EN Le Ef 3 Calais If di J UG ple fo 


জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর 
বসতে এবং এর উপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন ।£* 


৪০৩. আবুদাউদ হা/২০৪২, ১/২৭৯ পৃঃ, হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১০০; নাসাঈ, 
মিশকাত হা/৯২৬, পৃঃ ৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৬৫, ২/৩১১ পৃঃ। 

808. মুছান্নাফ ইবনে আৰী শায়বাহ হা/৭৫৪২; আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ১১৩ । 

৪০৫. মালেক মুওয়াত্ব হা/৫৯৩, সনদ ছহীহ । 

8০৬. মুছানাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৪, সনদ ছহীহ ৷ 

৪০৭. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৯, ১/৩১২ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২ (ইফাবা 
হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; : বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ। 
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NANT EL 
৮ Ee ER 
আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলেন, ETE TE 
তোমরা কবরের দিকে ছালাত আদায় কর না এবং তার উপর বস না ৪% 
বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি, তিনি তীর কবরস্থানকে উরস বা আনন্দ 
অনুষ্ঠানে পরিণত করতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। নবী-রাসূল 
ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন 
এবং যারা এ ধরনের জঘন্য কাজ করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানের জন্য 
আল্লাহ্র নিকট বদ দু'আ করেছেন। তাহলে সাধারণ লোকদের কবরকে 
কিভাবে মসজিদের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে? তাদের কবরস্থানে 
কিভাবে উরস করা যাবে? 
এ সমস্ত কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও মৃত ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে 
কেন লক্ষ লক্ষ মাযার-খানকা তৈরি হয়েছে? সেখানে মসজিদ তৈরি করে 
কেন কোটি কোটি মানুষের ঈমান হরণ করা হচ্ছে? কবরকে সিজদা করে, 
সেখানে মাথা ধুকে আল্লাহ্র তাওহীদী চেতনাকে কেন নস্যাৎ করা হচ্ছে? 
তাদের কর্ণকুহরে এই সমস্ত বাণী কেন প্রবেশ করে না? কারণ হল, 
প্রতিনিয়ত তাদেরকে নগ্ন জিন শয়তান মূর্তিপূজা করতে উৎসাহিত করছে। 
উবাই ইবনু কাব (রাঃ) বলেন, EEN HS ‘প্রতে ত্যক মূর্তির সাথে 
একজন করে নারী জিন থাকে’ /*% আল্লাহ তা'আলা বলেন, ১% ৩) 


1452 Ue YL ৩5,2 ৩19 ৬৬1 ১{ <5 ‘আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কেবল 


BUS GL USL RLS ESD es (নিসা 
১১৭) নিম্নের হাদীছে আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে 


hy LUE Ef SC fe do I SCT I pil of or 
EE LS SE fl We BG A es EE 

E2018 Lb dl Ae oF sh C2 5 Ay 
If EGS 3 TL Cra LL UE 3 ES af Uy 


৪০৮. ছহীহ মুসলিম হা/২২৯৫, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১২০); মিশকাত হা/১৬৯৮, 
পৃঃ ১৪৮ । 
৪০৯. আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান; আল-আহাদীছুল মুখতারাহ হা/১১৫৭ । 
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আবু তোফাইল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন 
খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ)-কে একটি খেজুর গাছের নিকট পাঠালেন। 
সেখানে উষযা নামক মূর্তি ছিল। খালিদ (রাঃ) সেখানে আসলেন। মূর্তিটি 
তিনটি বাবলা গাছের উপর ছিল। তিনি সেগুলো কেটে ফেললেন এবং তার 
উপরে তৈরি করা ঘর ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এসে 
খবর দিলেন। তিনি বললেন, ফিরে যাও, তুমি কোন অপরাধ করোনি। 
অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে গেলেন । যখন খালিদ (রাঃ)-কে পাহারাদাররা 
দেখল তখন তারা এ মূর্তিকে পাহাড়ের মধ্যে রক্ষা করার জন্য বেষ্টন করে 
ঘিরে ফেলল এবং হে উষযা! বলে ডাকতে লাগল । খালিদ (রাঃ) কাছে এসে 
বিস্তৃত চুল বিশিষ্ট এক নগ্ন মহিলাকে দেখতে পেলেন, যার মাথা কাদায় 
ল্যাপ্টানো ৷ তিনি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন এবং হত্যা করলেন। 
অতঃপর ফিরে এসে রাসূল (ছ৷ঃ)-কে খবর দিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) 
বললেন, এটাই সেই উষযা ৷£** উল্লেখ্য যে, শয়তানের পরামর্শে মূর্তিপূজার 
সুচনা হয়েছে ।£** 

শয়তান জিনের রূপ ধারণ করে প্রত্যেক মূর্তির মাঝে অবস্থান করে এবং 
মানুষকে এভাবেই পথভ্রষ্ট করে। এজন্যই কাবার চতুর্পাশ্বে স্থাপিত ৩৬০ 
মূর্তিকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) মুহূর্তের মধ্যে নিজ হাতে ভেঙ্গে 
চুরমার করে দিয়েছিলেন।£*২ পিতা ইবরাহীম (আঃ) যেমন মুর্তি ভেঙ্গে 
নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন (আন্দিয়া ৫৭-৫৮) যোগ্য সন্তান হিসাবে মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)ও তাই করলেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো 
হয়েছে মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য, যেন তীর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা হয়।*** আলী 


(রাঃ)-কে বলেছিলেন, ELVES Y Eb YY EHSY 


৪১০. নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৯০২, সনদ ছহীহ । 

৪১১. সূরা নূহ ২৩; ছহীহ বুখারী হা/৪৯২০, ২/৭৩২ পৃঃ, ‘তাফসীর’ অধ্যায়, সূরা নূহ । 

8১২. বুখারী হ৷/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, “মাযালেম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; মুসলিম 
হা/৪৭২৫- AY J * i rod dG) ob 

৪১৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬ পঃ (ইঁফাবা হ/১৮০০), মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৫২-০৯ 4 5/8) fs 8 LST EY a Gf I 
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‘তুমি কোন মূৰ্তি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছাড়বে না এবং ছাড়বে না কোন উঁচু কবর 
যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।£* ডুক্ত নির্দেশের কারণে 
ছাহাবায়ে কেরামও শিরকের আত্তানাকে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশত 
করেননি শিরকের শিখণ্ডী উপড়ে ফেলেছেন। 


EB ey ah Ai Oh Ci Of ls 0 LE ff U6 cul 
Ek SEE 


নাফে (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের 
নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়‘আত নিয়েছিলেন এ গাছের কাছে মানুষ ভীড় করছে। 
তখন তিনি নির্দেশ দান করলে কেটে ফেলা হয় ।£*৫ 


অতএব মসজিদের নামে যেভাবে মূর্তি ও কবরপূজা চলছে তা প্রাচীন যুগের 
শিরকের ঘাটির শামিল । মুসলিম উম্মাহকে সচেতনভাবে সেগুলো ত্যাগ 
করতে হবে। কা'বা চত্তর থেকে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে মূর্তি অপসারণ 
করেছিলেন সেভাবে তা অপসারণ করতে হবে। ছালাতের স্থানগুলোকে 
যাবতীয় শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে। 


(8) মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া : 


মৃত ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান ও ইমামের ক্ব্রাআত শুনতে পায়, এমন 
ধারণা করে সাধারণতঃ এটা করা হয়। অনেকে এ জন্য অছিয়তও করে যান । 
অথচ এগুলো ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্ৰ । এভাবে অনেক মসজিদকে কবরস্থানে 
পরিণত করা হয়েছে। মূলতঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে কবর 
দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । না জেনে কবর দেওয়া হলে সেই কবরকে অন্যত্র 
স্থানান্তর করতে হবে।** আর যদি সেই কবর পুরাতন হয় তাহলে মাটির 
সাথে সমান করে দিতে হবে এবং এ জায়গা সাধারণ জায়গার মত ব্যবহার 
করতে হবে ।£** অন্যথা সেখানে ছালাত হবে না। এছাড়া মসজিদের পার্শে 
পৃথক জমিতে কবর থাকলে অবশ্যই প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে আলাদা করে 
নিতে হবে। মূলকথা মসজিদকে কবরের ধরাছোয়া থেকে দূরে রাখতে হবে। 


8১৪. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৭, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১১২); মিশকাত হা/১৬৯৬, 
পৃঃ ১৪৮ । 

8১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩। 

৪১৬. ছহীহ বুখারী হা/১৩৫১, ১/১৮০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬৯, ২/৪০৮ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭ ও হা/৪২৮, ১/৬১ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮ । 

8১৭. ফিক্হুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৯১। 
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(৫) মসজিদের দেওয়ালে ‘আল্লাহ’ ও মুহাম্মাদ’ লেখা, কা'বা ও 
মসজিদে নববীর নকশা আঁকা বা ছবি স্থাপন করা কিংবা চাদ, তারা ও 
যোগ চিহ্ন সহ বিভিন্ন রকমের নকশা করা : 
‘আল্লাহু’ ও ‘মুহাম্মাদ’ লেখা প্রায় মসজিদে দেখা যায় । এটা শিরকী আক্বীদার 
কারণে সমাজে চালু আছে। এর দ্বারা আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 
সমমর্যাদার অধিকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট পীর-ফকীরদের আৰ্টীদা 
হল, ‘আহাদ হয়ে যিনি আরশে ছিলেন তিনিই আহমাদ হয়ে মদীনায় অবতরণ 
করেন’ কারণ যিনি আহমাদ তিনিই আহাদ ৷ শুধু মাঝের মীমের পার্থক্য 
(নাউযুবিল্লাহ) । তাছাড়া আরবীতে ‘আল্লাহ মুহাম্মাদ’ এক সংগে লিখলে অর্থ 
হয়- আল্লাহই মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদই আল্লাহ । যা পরিষ্কার শিরক । অতএব এ 
ae 
আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম লেখা আছে, কোন মসজিদে ‘আয়াতুল কুরসী’, সূরা 
BE CTO A UO লৌকিকতার 
শামিল । 
AA Ol lal bl UF ahd SY 3 dl JD U6 IG AS 
Ee oe Es 
ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করো না, যেমন খ্ৰীস্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। 
আমি কেবল তার বান্দা । সুতরাং তোমরা বলো, আল্লাহ্র বান্দা ও তীর 
রাসূল (ছাঃ)’ ।:* 
কা‘বা কিংবা মসজিদে নববীর নকশা আঁকা বা ছবি স্থাপন করা কুরআন- 
সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী কাজ ৷ মুছনল্লী সিজদা করে আল্লাহকে কাবা ঘরের পাথরকে 
নয়। কা'বা শুধু মুসলিমদের ক্ৰববিলা । পূর্বের অনেক মসজিদে বিভিন্ন প্রাণীরও 
নকশা দেখা যায়। এগুলো ছালাতের জন্য ক্ষতিকর । এছাড়া এমন সব 
ক্যালেন্ডার ঝুলানো হচ্ছে, যেখানে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে মাছ বা 
কোন জীবের ক্যলিগ্রাফী তৈরি করা হয়েছে, যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে 
না। এগুলো সবই ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। 


৪১৮. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫, ১/৪৯০ পৃঃ, ‘নবীদের ঘটনাবলী’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; মিশকাত হা/৪৮৯৭, পৃঃ ৪১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৪৬৮০, ৯/১০৭ পৃঃ। 
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PEASE AA ME 


আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা একটি চাদরে ছালাত 
আদায় করেন, যাতে নকশা ছিল। তিনি উক্ত নকশার দিকে একবার দৃষ্টি 
দেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমরা আমার এই 
চাদরটি আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং আম্বেজানিয়াহ কাপড়টি নিয়ে 
এসো কারণ এটা এখনই আমাকে আমার ছালাত থেকে বিরত রেখেছিল। 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, J G65) 964 Ji 
"4 ‘আমি ছালাত অবস্থায় এর নকশার দিকে তাকাচ্ছিলাম । কারণ উহা 


আমাকে ফেৎ্নার মধ্যে ফেলে দিবে বলে আশংকা করছিলাম’ ।£** অন্য 
হাদীছে এসেছে, 


Eb el 3 sl JE gH LE a SW HG US of ts 

Tle fe Af SAE UNF YUE SN 
আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল । তিনি সেটা দ্বারা 
তার ঘরের এক পার্শ্ব ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, 


আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটা সরিয়ে নাও ৷ কারণ ছালাতের মধ্যে 
এই ছবিগুলো আমার সামনে বারবার আসছে ।£*? 


নকশা দেখে রাসূল (ছাঃ) যদি ফেতনার আশংকা করেন, তাহলে আমাদের 
ছালাতের অবস্থা কী হবে? আমরা কি তার চেয়ে বেশী তাব্ওয়াশীল? বিভিন্ন 
বস্তুকে যদি সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া জায়েয হত, তবে সবচেয়ে সম্মানের 
অধিকারী হত হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথর । কিন্তু ওমর (রাঃ) তাকে 
লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 


৪১৯. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৩, ১/৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৬৬, ২/২১৩ পৃঃ), ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; ছহীহ হা/১২৬৭; মিশকাত হা/৭৫৭, পৃঃ ৭২; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০১, ২/২৩৮, ‘সতর ঢাকা’ অনুচ্ছেদ । 

৪২০. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৪, ১/৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৬৭, ২/২১৩ পৃঃ), ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; মিশকাত হা/৭৫৮, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০২, 
২/২৩৮, ‘সতর ঢাকা’ অনুচ্ছেদ ।। 


www.ahlehadeethbd.org 


EL IS LEB 2d sll foe LE LG ED of ml Lf 
EE LUA AER IN LET La Nes Bf 
‘আবেস ইবনু রাবী‘আহ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদা কালো 
পাথরের (হাজরে আসওয়াদ) নিকট আসেন এবং তাকে চুম্বন করেন। 
অতঃপর বলেন, নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র । তুমি কোন ক্ষতিও 
করতে পারো না কোন উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)- 
কে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না’ £২ 
চাদ-তারাকে ইসলামের নিশান মনে করে মসজিদের দেওয়ালে খোদাই করা 
হয়। অথচ উক্ত ধারণা সঠিক নয়। এগুলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । সুতরাং 
আল্লাহকেই ভক্তি করতে হবে এবং তীর প্রশংসা করতে হবে। কোন কোন 
মসজিদে যোগ চিহ্ন দেওয়া থাকে নিদর্শন স্বরূপ । অথচ এটা খ্রীস্টানদের 
প্রতীক ।£২২ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
AD VY i Bl Lise Y 3 td EI, GN Pl ডা ১ 
OG NW ES OL LAE gil all Niall 
‘আর রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র তার নিদর্শন সমূহের অন্যতম । তোমরা সূর্য ও 
চন্দ্রকে সিজদা করো না। বরং তোমরা সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি 
এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে 
থাকো’ (হামীম সাজদাহ/ফুচ্ছিলাত ৩৭)। সুতরাং চন্দ্র-সূর্য ও তারকা নিয়ে 
বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এর দ্বারা নকশা করে মসজিদকে অতিরঞ্জিত 
করার পক্ষে শরী‘আতের অনুমোদ নেই । 


ute Hl UG mall Lik Ol Be dl dyn) JE JG ul ol of 

SU Sel 35 LS Ss > 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, “মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও 
চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আব্বাস 


(রাঃ) বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে 
ইহুদী-খৰীস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে’ ।£২* 


৪২১. ছহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, ১/২১৭ পৃঃ, হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; ছহীহ মুসলিম 
হা/৩১২৬; মিশকাত হা/২৫৮৯, পৃঃ ২২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৪৭৩, ৫/২১৪ পূঃ। 

৪২২. ছহীহ মুসলিম হা/৪০৮, ১/৮৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৮৬ ও ২৮৭), ‘ঈমান’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৭৩; মিশকাত হা/৫৫০৬ ৷ 

৪২৩. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৪৮, ১/৬৫ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২, সনদ ছহীহ; 
মিশকাত হ৷/৭১৮, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬৫, ২/২২২। 
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বর্তমানে মানুষ মসজিদের নকশা করতে অহংকারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। 
অথচ এটাকে রাসূল (ছাঃ) ব্বিয়ামতের আলামত হিসাবে অভিহিত করেছেন। 
xl GA ALE Sf BL brn Ln IG Ba of Le 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গর্ব 
প্রকাশ করা ক্ন্য়ামতের আলামত’ ।£২ 

রাসূল (ছাঃ) ছালাতের স্থানকে যাবতীয় ক্রটিমুক্ত রাখতে কাবা চত্বর থেকে 
সমস্ত মূর্তি ও ছবি অপসারণ করেছিলেন £২৫ মুসলিম উম্মাহ্র দুর্ভাগ্য হল, 
তারা আজ সেই ছালাতের স্থানকে বিভিন্নরূপে সাজিয়ে ছালাতের 
অনুপোযোগী করে তুলছে । পূর্বের মসজিদগুলো ছিল কাচা কিন্তু মানুষের 
ঈমান ছিল পাকা, হৃদয় ছিল তাব্ওয়ায় পরিপূর্ণ । বর্তমানে মসজিদগুলো 
অত্যাধুনিক টাইলস, গ্লাস, এসি, দামী পাথর দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, মুছনল্রীর 
পোশাক ও জায়নামায হচ্ছে ঝকঝকে উজ্জ্বল । কিন্তু দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ অন্ত 
রটা কলুষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত । তাকওয়া ও ঈমানের পরিচর্যা না হয়ে চলছে 
কেবল বস্তুর পরিচর্যা এবং লৌকিকতার প্রতিযোগিতা । অতএব সর্বাগ্রে 
নিজের হৃদয়কে ঈমান ও তাব্বৃওয়ার টাইলস দ্বারা উজ্জ্বল করতে হবে, 
একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে হবে। 

(৬) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস দ্বারা মিম্বর তৈরি করা ও তিন স্তরের 
বেশী স্তর বানানো : 

অধিকাংশ মসজিদে মূল্যবান পাথর বা টাইলস দ্বারা মিম্বার তৈরি করা 
হয়েছে। অথচ সুন্নাত হল কাঠ দ্বারা মিম্বার তৈরী করা এবং মিম্বারের তিনটি 
স্তর হওয়া । যেমন হাদীছে এসেছে, 


BLUE oh Ee BLL CED AG AYES Ses laf 
EE OS CREE 

BG Loy Ge ALE BIL ACL be i Ib 
রাসূল (ছাঃ) জনৈক আনছারী মহিলার নিকট লোক পাঠান। তার নাম 
সাহল। এই মর্মে যে, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে নির্দেশ দাও। সে 
যেন আমার জন্য একটি কাঠের আসন তৈরি করে। যার উপর বসে আমি 
৪8২৪. আবুদাউদ হা/৪৪৯, ১/৬৫ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৮৯; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯, 


৪ ৬৯ । 
8২৫. ডু বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, ‘মাযালেম’ অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭২৫, 
২/১০৩ পৃঃ, ‘জিহাদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২। 
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জনগণের সাথে কথা বলব । এ মহিলা তার গোলামকে উক্ত মর্মে নির্দেশ 
দিলে সে গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরি করে নিয়ে আসে অতঃপর মহিলা 
তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। রাসুল (ছাঃ) তাকে এই স্থানে 
স্থাপন করার নির্দেশ দেন ।£** 


উক্ত হাদীছ ইবনু খুযায়মাতে ছহীহ সনদে এসেছে, ৬১১ ১ ৯ 
২/৬ 5৮ "৮ ০৬০%%০৷ অতঃপর সে গাবার ঝাউ গাছ থেকে তিন স্তর 
বিশিষ্ট মিম্বর তৈরি করেছিল ।*' ত্বাবারাণীতে এসেছে, তিন স্তর বিশিষ্ট করার 
জন্য রাসূল (ছাঃ)-ই নির্দেশ দিয়েছিলেন।£২ এছাড়া রাসূল (ছাঃ) একদা 
মিম্বরের তিন স্তরে উঠে তিনবার ‘আমীন’ বলেছিলেন মর্মেও ছহীহ হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে ।£** 

অতএব মিষ্বর তিন স্তরের বেশী করা সুন্নাতের বরখেলাফ ।£*° অনুরূপ ইট, 
পাথর ও টাইলস দ্বারা তৈরি মিম্বারও সুন্নাতের পরিপন্থী । রাসূল (ছাঃ) কাঠ 
দ্বারা মিম্বার তৈরি করার জন্য বলেছিলেন। ইমাম বুখারীও সেদিকে ইঙ্গিত 
দিয়েছেন।** তাই এ সমস্ত আধুনিক মিম্বার ত্যাগ করে তিনস্তর বিশিষ্ট 
কাঠের মিম্বর তৈরি করে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা উচিত । 

(৭) পিলার বা দেওয়ালের মাঝে কাতার করা : 

সমাজে বহু মসজিদ আছে এবং বর্তমানেও অনেক মসজিদ তৈরি হচ্ছে, 
যেগুলোতে কাতারের মাঝে পিলার দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন মসজিদে 
কাতারের মাঝে ওয়াল রয়েছে এবং অপর পার্শ্ব থেকে কাতার করা হয়। অথচ 
জামা‘আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মাঝে পিলার বা ওয়াল 
দেওয়া নিষিদ্ধ । 


৪২৬. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৭১, ২/১৮৪ পৃঃ), ‘জুম‘আ'’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১১১৩, পৃঃ ৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১০৪৫, ৩/৬৫, ‘কাতারে দাড়ানো’ অনুচ্ছেদ । 

৪২৭. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫২১; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪, পৃঃ ১০২; মুসনাদে 
আহমাদ হা/২২৯২২; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ- 
ছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮ । 

৪২৮. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৫৭৪৮; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল 
মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮ । 

৪২৯. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ । 

৪৩০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ । 

৪৩১. বুখারী হা/৪৪৮, ১/৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৩৫, ১/২৪৬ পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৬৪ । 
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LE SE CULAR IU af LF EB Ke 
BH BM Jy 
মু‘আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘রাসূল 
(ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ’ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে 
ছালাতের কাতার না করি’ ।£*২ আলবানী (রহঃ) বলেন, 
Cth Of F COGAN LE Ca SF oe uf SES 
‘এই হাদীছ দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। তাই 
ওয়াজিব হল খুঁটি থেকে সামনে কিংবা পিছনে দাড়ানো ।£** ডল্লেখ্য যে, দুই 
পিলারের মাঝে দাড়িয়ে একাকী ছালাত আদায় করা যাবে ।£*% 
(৮) মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসে পড়া : 
এই অভ্যাস সুন্নাতের সরাসরি বিরোধী এবং মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার 
শামিল । রাসূল (ছাঃ) এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 
tnilll TI 5 Ky UG te dt J Halt BG tf Le 
Cs of 5 ST ST 
আবু ক্বাতাদা সুলামী থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের 


কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক‘আত 
ছালাত আদায় করে’ ।£*৫ 


SE nd WB mid SiG 5 By BE all IG IG BG ft 
ul Rt CG KS [-) SN 2 


৪৩২. ইবনু মাজাহ হা/১০০২, পৃঃ ৭০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ 
৪ 


8৩৩. সিলসিলা ছীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ। 

৪৩৪. ছহীহ বুখারী হা/৫০৪ ও ৫০৫, ১/৭২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৮০ ও ৪৮১, ১/২৬৯ 
পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৬। 

৪৩৫. ছহীহ বুখারী হ৷/৪8৪8, ১/৬৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৩১, ১/২৪৪ পৃঃ), ছালাত’ 
অধ্যায়, ‘কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় 
করবে’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৫২, ২/২১৭ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 
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আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ 
মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ দুই রাকআত ছালাত 
না পড়বে’ ৷£** মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা কত 
গুরুত্বপূর্ণ নিম্নের হাদীছটি লক্ষণীয় : 
AED AEE ea EET SBE alk 
A SY CP BP ES CEES 
TUES 55 6 0 Lali Cale CED di IS UES I 
ED ESL EE Lbs Im) 
আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি একদা মসজিদের প্রবেশ করলাম । তখন 
রাসূল (ছাঃ) লোকদের মাঝে বসেছিলেন। আমি গিয়ে বসে গেলাম । রাসূল 
(ছাঃ) আমাকে বললেন, বসার আগে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতে 
তোমাকে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আপনাকে এবং জনগণকে বসে 
থাকতে দেখলাম তাই । তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে 


প্রবেশ করবে তখন যেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না 
বসে ।£*' 


এমনকি জুম‘আর দিনে খুৎবা অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তবুও 
তাকে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে । 
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জাবের (রাঃ) বলেন, ‘নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন 
এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে 


বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না । তখন তিনি বললেন, 
তুমি দাড়াও দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর’ ।£% 


৪৩৬. ছহীহ বুখারী হা/১১৬৩, ১/১৫৬ পৃঃ, ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়, ‘রাত্রির ছালাত দুই দুই 
রাক‘আত’ অনুচ্ছেদ-২৫। 

৪৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৮, ১/২৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫২৫), ‘মুসাফিরের ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১। 

৪৩৮. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১/১২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, ২/১৯০ ও 
১৯১ পৃঃ), ‘জুম‘আর ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫ ও 
২০৫৬, ১/২৮৭ পৃঃ, ‘জুম‘আ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫ ৷ 
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(৯) সর্বদা মসজিদে নির্দিষ্ট স্থানে ছালাত আদায় করা : 
অনেকের মাঝে এই অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ । 


আব্দুর রহমান ইবনু শিবল বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) তিনটি বিষয়ে নিষেধ 
করেছেন : (১) ছালাতের মধ্যে কাকের মত ঠোকাতে (২) চতুষ্পদ জন্তুর 
মত হাত বিছিয়ে দিতে এবং (৩) ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ 
করতে, যেমন উট তার স্থান নির্ধারণ করে’ ৷ মুছনল্লী ফরয ছালাত যেখানে 
আদায় করবে, সেখান থেকে ডানে বা বামে, সামনে বা পিছনে সরে গিয়ে 
সুন্নাত ছালাত আদায় করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে ।**০ এমনকি ইমামকেও 
তার স্থানে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে 

(১০) বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে গমন করা : 

অনেকে বাড়ীর পার্শ্বে ছোট মসজিদ রেখে বেশী নেকীর আশায় বড় মসজিদে 
গমন করেন। এটি শরী‘আত বিরোধী আৰঝ্বীদা। এই আক্বীদা সঠিক হলে বড় 
মসজিদ ছাড়া ছোট মসজিদ তৈরি করা নাজায়েয হয়ে যেত উল্লেখ্য, 
ওয়াক্তিয়া মসজিদের চেয়ে জুমআ মসজিদে ছালাত আদায় করলে ৫০০ গুণ 
নেকী বেশী হবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ নয়, যা পূর্বে 
আলোচিত হয়েছে ।**২ তাই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে বেশী 
নেকীর আশায় যাওয়া যাবে না। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও 
মসজিদে আক্ৃছা ।** 

(১১) লাল বাতি জ্বললে সুন্নাতের নিয়ত করবেন না: 

উক্ত সতর্কতা মুছনল্রীকে ছালাত ও তার নেকী থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ 
সুন্নাত ছালাত আদায়কালীন যদি ইক্মামত হয়ে যায় তাহলে হাদীছের নির্দেশ, 
সে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ফরয ছালাতে শরীক হতে হবে। এতে করে সে 
উক্ত ছালাতের পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবে। 


৪৩৯. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪২৯, পঃ ১০৩; আবুদাউদ হা/৮৬২ ৷ 

৪8০. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭, পৃঃ ১০৩; আবুদাউদ হা/১০০৬, ১/১৪৪ পৃঃ, ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, ‘সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া’ অনুচ্ছেদ । 

88১. আবুদাউদ হা/৬১৬, ১/৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৮, পৃঃ ১০৩ । 

88২. ইবনু মাজাহ হ৷/১৪১৩, পৃঃ ১০২; মিশকাত হা/৭৫২, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬৯৬, ২/২৩৫ পৃঃ; আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৫৮০ ৷ 

88৩. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ । 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি একটি ভাল 
কাজ করার ইচ্ছা করল কিন্তু তা করল না, তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ 
করা হল। কিন্তু যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল এবং তা করে 
ফেলল তার জন্য দশ থেকে সাতশ’ গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হল...’ 1888 


উল্লেখ্য Eh SDRC SONEOS le CES 
থাকে না। কারণ বহু মসজিদে ফজরের জামা‘আত চললেও আগে সুন্নাত 
পড়তে দেখা যায় । অথচ হাদীছের নির্দেশ হল, ছালাতের ইক্বামত হয়ে গেলে 
আর কোন ছালাত চলবে না । ফরয ছালাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন 
ছালাতের ইক্বমত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত 
নেই’ ।£8৫ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ফজরের ছালাতের পরে সুন্নাত পড়া যাবে 
না। অথচ কেউ পূর্বে সুন্নাত পড়তে না পারলে ছালাতের পরেই পড়ে নিতে 
পারবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে £8১ 


(১২) মসজিদে উচ্চেঃস্বরে কথা বলা : 


মসজিদ ছালাতের স্থান। এখানে কণ্ঠ উঁচু করে কথা বলা চলে না। এতে 
মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষ করে জামা‘আত শুরুর আগে যে মসজিদ 
বাজারে পরিণত হয়, তা থেকে রাসূল (ছাঃ) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন 


S১০৮ ৯9 5৬], 188৭ জনৈক ব্যক্তি জোরে কথা বললে রাসূল 


888. ছহীহ মুসলিম হা/৩৫৪ ও ৩৫৫, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬১; ছহীহ বুখারী 
হা/৬৪৯১, 'রিক্বাক্‌’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪ । 

88৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮-১৬৭৯ ও ১৬৮৪, ১/২৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫১৪ ও 
১৫২১) “মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; ছহীহ বুখারী হা/৬৬৩, ১/৯১ 
পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৩০, ২/৬৪ পৃঃ) ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত 
হা/১০৫৮, পৃঃ ৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, ‘জামা‘আত ও তার 
ফযীলত’ অনুচ্ছেদ । 

88৬. আবুদাউদ হা/১২৬৭, ১/১৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/১০৪৪, পৃঃ ৯৫ সনদ ছহীহ; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৭, ৩/৪০ পৃঃ, ‘ছালাতের নিষিদ্ধ সময়’ অনুচ্ছেদ । 

৪৪8৭. ছহীহ মুসলিম হা/১০০২, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৮; মিশকাত হা/১০৮৯, 
‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ । 
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(ছাঃ) রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাকে এসে ধমক দেন ওমর (রাঃ) 
এজন্য দুই ব্যক্তিকে শাসিয়ে দেন ৩৬৪% ০9%) | A Le LSS 1) 
$% J -১ = = ৬541741 ‘তোমরা যদি এই মদীনা শহরের 
বাসিন্দা হতে, তবে মসজিদে উচ্চেঃস্বরে কথা বলার কারণে আমি দু’'জনকেই 
কঠোর শাস্তি দিতাম’ ।৪8৯ 


(১৩) মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি ও মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা : 
এটা সম্পূর্ণ শরী‘আত বিরোধী এবং মসজিদের মর্যাদার পরিপন্থী । 


8 Lo LY 05 on 2 Bd ILD U6 UG LIA Gf 

I Ld lal ob LE dr BE YE sted 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কাউকে 
মসজিদে হারানো জিনিষ খৌজ করতে শুনবে, সে যেন বলে, আল্লাহ যেন 
তোমাকে ফেরত না দেন। কারণ মসজিদ সমূহ এ জন্য তৈরি করা হয়নি £৫০ 
মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলী আদর্শ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, | ? 8% রাসূল 
(ছাঃ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করেছেন।£** মৃত্যু সংবাদ প্রচারের 
নামে শোক প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না । শুধু লোক দেখানোই হয়। তার 
প্রমাণ হল, সব জানাযাতে লোকের সংখ্যা এক রকম হয় না। কারো 
জানাযায় হাযার হাযার লোক হয়, আবার কারো জানাযায় একশ’ লোকও 
জুটে না। অথচ সব মাইয়েতের জন্যই মাইকিং করা হয়। সুতরাং এতে 
কোন ফায়েদা নেই । এটা মূলতঃ ব্যক্তির প্ৰসিদ্ধি ও গুণের কারণ । তাছাড়া 
শুভাকাঙ্খী হলে এমনিতেই সে মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে, মাইকিং করে 
জানানো লাগবে না । 


উল্লেখ্য যে, মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার উত্তরসূরী ও 
আত্মীয়-স্বজনকে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হয়। বিশেষ করে বিলাপ করা ও বিভিন্ন 


৪8৮. ছহীহ বুখারী হা/৪৭১, ১/৬৮ পৃঃ। 

৪88৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৭০, ১/৬৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৪8৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮৮, 
২/২৩০ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 

৪৫০. ছহীহ মুসলিম হা/১২৮৮; মিশকাত হা/৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৪, ২/২১৮ পৃঃ । 

8৫১. তিরমিযী হা/৯৮৬, ১/১৯২ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, পৃঃ ১০৬, ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, সনদ হাসান । 
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কথার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা । কারণ সাবধান করে না গেলে বা এর প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকলে এ জন্য তাকে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) 
বলেন, 
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‘তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে 
শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে । অতঃপর তিনি তার 
জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবেন । নিশ্চয়ই 
আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) 
এজন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন £২ 


(১৪) মুছনল্লীর সামনে সুতরা রেখে চলে যাওয়া : 


এটা শহরের মসজিদগুলোতে বর্তমানে বেশী দেখা যাচ্ছে। শরী‘আতে এর 
কোন অনুমোদন নেই । কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের কৌশলের 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । বরং মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে 
৪০ বছর যাবৎ বসে থাকা উত্তম বলা হয়েছে ।*** বর্তমান পদ্ধতিতে যাওয়া 
বৈধ হলে রাসূল (ছাঃ) তা বলে যেতেন। সুতরাং মুছন্লীর সামনে সুতরা দিয়ে 
অতিক্ৰম করা আর এমনি চলে যাওয়া একই সমান । এই অপরাধ থেকে মুক্তি 
পাওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, যিনি ছালাত আদায় করবেন, তিনি নিজে 
সামনে সুতরা রেখে ছালাত শুরু করবে ।*৪ তার সামনে দিয়ে মুছনল্রীগণ 
যেতে পারবেন। তবে সুতরা বিহীন ছালাত আদায়কারী মুছন্লীর সামনে অন্য 
মুছল্লী সুতরা রেখে অতিক্রম করতে পারবেন না। 


(১৫) মসজিদে বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া : 


আল্লাহ্র ঘর মসজিদে বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়া জঘন্য অপরাধ । 
অনেক মসজিদে শিরক ও বিদ‘আত মিশ্রিত প্রচারপত্র ও লিফলেট ও দামী 
তাসবীহ ঝুলতে দেখা যায়। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বিদ‘আতী 
কর্মকাণ্ড হওয়াকে গুরুতর অপরাধ মনে করতেন। 


৪৫২. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ১/১৭৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২২৬, ২/৩৮৭ পৃঃ); ছহীহ 
মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত ত হা/১৭২৪, পৃঃ ১৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, 
8/৮৪, ‘জানাজা’ অধ্যায় । 

৪৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৫১০; মিশকাত হা/৭৭৬ ৷ 

8৫8. মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৫ ৷ 
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মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম । 
যোহর কিংবা আছরের আযানের পর জনৈক ব্যক্তি মানুষকে ডাকাডাকি 
করছে। তখন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে এই মসজিদ থেকে 
বের করে নাও । কারণ এটা বিদ‘আত £৫৫ 
বিদ‘আতের ঘৃণায় তিনি উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় না করে বেরিয়ে 
আসেন। বর্তমানে মসজিদগুলোতে সকাল-সন্ধ্যায় বিদ‘আতী যিকিরের 
মজলিস বসানো হচ্ছে, গোল হয়ে বসে মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করা 
হচ্ছে, তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ জপা হচ্ছে, প্রচলিত মুনাজাতের নামে 
রমরমা ব্যবসা চলছে। অথচ শরী‘আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাহাবীগণ 
ছিলেন খড়গহস্ত ৷ 
MND, tl se Ld LG es a ss 
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ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসউদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে দানা ছিল । তা দ্বারা সেই মহিলা তাসবীহ গণনা 
করছিল। ইবনু মাসউদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে নিক্ষেপ 
করলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে পাথর 
কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করছিল। ইবনু মাসউদ তাকে নিজের পা দ্বারা 
লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধকার 
বিদ‘আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী 
হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ!£** 

মসজিদ কমিটিকে শরী‘আত বিরোধী উক্ত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে 
হবে। কারণ তারা বিদ‘আতীকে আশ্রয় দিলে তাদেরও কোন ফরয কিংবা 
নফল ইবাদত কবুল হবে না ৪৫ 


8৫৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/৫৩৮, ১/৭৯ পৃঃ, সনদ হাসান । 

৪৫৬. দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫, সনদ ছহীহ । 

৪8৫৭. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঙঈফাহ হা/৪৩-এর 
আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ ৷ 

৪৫৮. ছহীহ বুখারী হা/৭৩০০, ২/১০৮৪ পৃঃ, ‘ই‘তেছাম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহ 
মুসলিম হা/৩৩৯৩, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫; মিশকাত হা/২৭২৮, পৃঃ ২৩৮ । 
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(১৬) মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা : 


ঈদের ছালাত ঈদগাহে আদায় করা সুন্নাত ৪৯ বিনা কারণে মসজিদে ঈদের 
ছালাত আদায় করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই । রাসূল (ছাঃ) কখনো মসজিদে 
ঈদের ছালাত আদায় করেননি । মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় না 
করে মসজিদ থেকে মাত্র ৫০০ গজ দূরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন ।৪* 
অথচ অন্যত্ৰ ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় 
করা এক হাযার গুণ বেশী নেকী ৷ উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে তিনি একবার 
মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা 
যঈফ ৯২ উক্ত হাদীছের সনদে আবু ইয়াহইয়া ও ঈসা ইবনু আব্দুল আলা 
নামক দুইজন দুর্বল রাবী আছে ।৪** 

(১৭) অশিক্ষিত ও আদৰ্শহীন ব্যক্তিদের দ্বারা মসজিদের কমিটি গঠন করাঃ 
অধিকাংশ মসজিদে শিরক বিদ‘আত চালু থাকার অন্যতম কারণ হল, 
অযোগ্য লোকদের দ্বারা মসজিদ পরিচালিত হওয়া । এমনকি সূদখোর, 
ঘুষখোর, নিয়মিত ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তিও মসজিদ কমিটির 
সদস্য হয়। এ সমস্ত নির্লজ্জ ব্যক্তিরাই আবার এই পদের জন্য বেশী 
লালায়িত । অথচ তারা নিজেদের পরিবারকে চৌকি দিতে পারে না । তাদের 
মুখে দাড়ি পর্যন্ত থাকে না। অনেকে বিড়ি, সিগারেট ও মদখোরও আছে। 
তারা যা ইচ্ছা তাই করে। ইমামের প্রতি চোখ রাঙ্গিয়ে হক কথা বলতে দেয় 
না। আপোসহীন বক্তব্য পেশ করলে এবং তাদের বিরুদ্ধে গেলে তাৎক্ষণিক 
ইমামকে চাকরিচ্যুত করে। তারাই বড় আলেমের ভাব দেখায় । শরী‘আতে না 
থাকলেও তাদের মন যা চায়, তাই শরী‘আত মনে করে চালিয়ে দেয় । রাসূল 
(ছাঃ)-এর ভাষায় এরাই মূর্খ পণ্ডিত, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যদেরকেও 
পথভ্রষ্ট করে।ঃ* তাদের দাপটেই মসজিদগুলো বর্তমানে প্রচলিত নোংর 
রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সমাজের লোকদের কাছে এ সমস্ত 
দুর্নীতিবাজ ও ক্রিমিনালদের কোন মর্যাদা নেই । তাদের ডাকে মানুষ সাড়াও 


৪৫৯. ছহীহ বুখারী হা/৩০৪; ছহীহ মুসলিম হা/২০৯০; মিশকাত হা/১৪২৬ । 

৪৬০. মির‘আতুল মাফাতীহ ৫/২২ পৃঃ, হা/১৪৪০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দঃ; বিস্তারিত দঃ 
শায়খ আলবানী প্রণীত ‘ছালাতুল ঈদায়ন ফিল মুছাল্লা’ নামক বই । 

৪৬১. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬, পৃঃ ১০২, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/১১৯০, ১/১৫৯ পৃঃ 
(ইফাবা হা/১১১৭, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯২, পৃঃ ৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬৪০, ২/২১৪ পৃঃ । 

৪৬২. আবুদাউদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১৩; মিশকাত হ৷/১৪৪৮, ‘দুই ঈদের 
ছালাত’ অনুচ্ছেদ । 

৪৬৩. যঈফ আবুদাউদ হা/২১৩ । 

৪৬৪. ছহীহ বুখারী হা/১০০, ১/২০ পৃঃ, ইলম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৪; ছহীহ মুসলিম 
হা/৬৯৭১, ‘ইলম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/২০৬, ‘ইলম’ অধ্যায় । 
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দেয় না। ফলে তারা মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ, জানাযা, ইসলামী 
সম্মেলনকেই প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত সমাজ নেতারা 
চিরদিনই এলাহী বিধানের ঘোর বিরোধী ও বাতিলের প্রতিনিধিত্বকারী । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

Us LE IG UA LG US in of WIS, 


OAL al be bb 4 LUT 

‘অনুরূপ আপনার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন ভয়প্রদর্শকারী পাঠিয়েছি, 
তখনই সমৃদ্ধশালী সমাজপতিরা বলেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি 
আদর্শের উপর পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই অনুসরণ করব’ (যুখরুফ ২৩) । 
এ ধরনের ব্যক্তিদেরই বেশী শাস্তি হবে। কারণ আল্লাহ্র পবিত্র ঘর নিয়ে 
খেলা করতে তাদের বুক কাপে না। চিরদিন একশ্রেণীর সমাজ নেতা 
আল্লাহ্র বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। অবশ্য তারা কোনদিন 
সফলও হয়নি । তারা উপলব্ধি করে না যে, নমরূদ, আযর, ফেরাউন, হামান, 
কারণ, আবু জাহল, আবু লাহাব সমাজে টিকতে পারেনি, সবাই ধূলিস্যাৎ 
হয়ে গেছে। ইবরাহীমের বিরোধিতা করার কারণে আযরকে হাশরের ময়দানে 
পশু আকৃতির করে চার পা বেধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।ঃ* সেদিন 
কারো কিছু করার থাকবে না । অতএব সাবধান! হে সমাজের প্রতাপশালীরা! 
মসজিদ যারা পরিচালনা করবে তাদের গুণাবলী কী হবে তা আল্লাহ তা'আলা 
নিজেই বলে দিয়েছেন। 
NEE fT al Hf du dl Ls 

Al EK fad oS dd GF 
“মূলত তারাই আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে আবাদ করবে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ছালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। বস্তুতঃ তারাই সত্ব্র 
হেদায়াতপ্রীাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (তওবাহ ১৮) । 
যিনি বা যারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবেন তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও 
মর্যাদার ব্যাপারে কড়া নযর রাখবেন। তারা মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন 
করবেন । সেটা যেন বিদ‘আতীদের বাসা ও দুর্নীতিবাজদের আড্ডায় পরিণত 
না হয়। তবে মুতাওয়াল্লী যেন স্বেচ্ছাচারী ও রক্ষকের নামে ভক্ষকে পরিণত 
না হন । তিনি খাদেম হবেন, খাদক নন । কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার 
কেন্দ্র হিসাবে পরিচালনা করবেন। 


৪৬৫. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫০, ১/৪৭৩ পৃঃ, নবীদের ঘটনাবলী’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত 
হা/৫৫৩৮, পৃঃ ৪৮৩, “ক্য়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, ‘বাশীতে ফুক দেওয়া’ অনুচ্ছেদ । 
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(১৮) অযোগ্য ও পেটপূজারী ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা : 
সমাজে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। সেখানে সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত হয়। অন্ততঃ জুম‘আর দিনে। 
সেজন্য মসজিদের ইমাম হিসাবে তাব্ৃওয়াশীল, যোগ্য ও আপোসহীন 
ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলে খুৎ্বার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সকলে উপকৃত হতে 
পারে। সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি নেমে আসার দ্বার উন্ুক্ত হয়। বর্তমানে 
অধিকাংশ মসজিদের ইমাম অযোগ্য, চাটুকার, পেটপূজারী ও কমিটির পোষা 
বসংবদ ৷ অনেকে দাড়ি বিহীন, জদদ্দাখোর, হারামখোর । বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা 
ও সংস্থার সূদী কারবারের সাথে জড়িত তাকওয়ার পোশাক তার শরীরে 
থাকে না। টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে। তাদের ইলমের পুঁজি হল, 
ফুটপাতে কেনা চটি পুস্তক । তারাই খুৎ্বার নামে মিথ্যা গল্প, বানোয়াট 
কাহিনী ও কল্পিত ব্যাখ্যাকে শরী‘আত বলে চালিয়ে দেয় । অথচ দলীল বিহীন 
কথার পরিণাম যে জাহান্নাম সে কথা ভুলে যায়। নিজের চাকুরী টিকিয়ে 
রাখার জন্য কমিটির অন্ধ গোলামী করে। দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে সমাজ 
থেকে তাদের মর্যাদা উঠে গেছে। তাদের দ্বারা সমাজের কোন উপকার হবে 
কি? অফিসের পিয়ন হলেও তার নূন্যতম ডিগ্রীর প্রয়োজন হয়, গাড়ী চালাতে 
হলেও পাস লাগে কিন্তু মসজিদের ইমামতির জন্য কোন শর্ত, ডিগ্রী বা পাশ 
লাগে না। এভাবেই ইমামদের মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে। অথচ দাবী ছিল 
ইমামগণই হবেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী । কারণ তারাই মুসলিম সমাজের মূল 
কর্ণধার । তারা হক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হবেন সংগ্রামী ও আপোসহীন। 
অতএব মসজিদ কমিটির অপরিহার্য কর্তব্য হবে কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ ও 
তাবক্ৃওয়াশীল ব্যক্তিকে ইমাম হিসাবে নিয়োগ দান করা এবং তার মর্যাদার 
প্রতি লক্ষ্য রাখা । কারণ বর্তমানে মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিনই সবচেয়ে 
অবহেলিত ব্যক্তি । 
(১৯) মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া : 
বহু স্থানে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হয় এবং মসজিদে ছালাত 
পড়াকে অপসন্দ করা হয়। অথচ এটা রাসূল (ছাঃ) সুন্নাতের বিরোধিতা 
করার শামিল । মহিলারা পর্দাসহ মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে। 
EY War ih HEB BE 6 fe MG do 
সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম 
(ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে আসার অনুমতি চাইবে, 
তখন সে যেন তাকে নিষেধ না করে ।£* 


৪৬৬. ছহীহ বুখারী হা/৮৭৩, ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছে-১৬৬ এবং হা/৫২৩৮; ছহীহ 
মুসলিম হা/১০১৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩০; মিশকাত হা/১০৫৯; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৯৯২, ৩/৪৭ পৃঃ। 
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মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলে ইমামের নিকট থেকে সাউণ্ড 
বক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারে। ছালাতের পদ্ধতি, 
পারে। জুম‘আর খুতবায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত গ্রহণ করতে পারে। 
জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা শুনে সূরা ক্বাফ মুখস্থ করেছিলেন ।£*' 
তাছাড়া মহিলাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে জোরাল নির্দেশ 
এসেছে । এমনকি খতুবতী হলেও । তারা শুধু দুআ অর্থাৎ খুৎবা, তাসবীহ, 
তাকবীর, তাহলীলে শরীক হবে ৪৯ 


(২০) মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না বা জমি বিক্রয় করা যাবে না মর্মে 
বিশ্বাস করা : 


মসজিদ স্থানান্তর করা যায় না বলে সমাজে ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। অনুরূপ 
মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা জমি বিক্রি করা যায় না এ কথাও চালু আছে। 
অথচ মুছল্লীদের সুবিধার্থে মসজিদ স্থানান্তর করা যায় এবং জমি বিক্রি করে 
মসজিদের কাজে লাগানো যায়। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কুফার দায়িত্বশীল 
ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) । একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল 
চুরি হয়ে গেলে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ 
স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বের স্থান 
খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের 
উপরে অপরিহার্য হল, আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের 
সুন্নাতকে আকড়ে ধরা’ ।৪* অতএব একান্ত প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তর করা 
যায়। তবে অবশ্যই মসজিদের সম্পদ মসজিদেই ব্যবহার করতে হবে। 


(২১) মসজিদকে কেন্দ্র করে সমাজ বিভক্ত করা : 


মুসলিম এক্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এই এক্য সুদৃঢ় রাখার জন্যই দিনে 
পীচবার মসজিদে একত্রে জমায়েত হওয়া । ইসলামকে এক্যবদ্ধভাবে ধারণ 
করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দান করেছেন (আলে ইমরান ১০৩)। 
ব্যক্তিগতভাবে একাকী দ্বীন পালন করতে বলেননি । দেখা যায় সাধারণ কোন 
বিষয়কে কেন্দ্র করে মসজিদ পৃথক করে সমাজকে বিভক্ত করা হয়। অবশ্য 
এক সময় তাদের বিরোধ দূর হয়, গাঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়, পরষ্পরের বাড়ীতে 


৪৬৭. ছহীহ মুসলিম হা/২০৪৯; মিশকাত হা/১৪০৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২৫, ৩/১৯৮ ৷ 
৪৬৮. ছহীহ বুখারী হা/৯৭৫; ছহীহ মুসলিম হা/২০৮৫; মিশকাত হ৷/১৪২৯; ছহীহ বুখারী 
হা/৩৫১; মিশকাত হা/১৪৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪৭, ৩/২১১ পৃঃ। 

৪৬৯. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১ খণ্ড, ২১৭ পৃঃ; ইমাম তাবারাণী, আল-মু‘জামুল 
কাবীর হা/৮৮৫৪ । 
৪৭০. আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৫। 


www.ahlehadeethbd.org 


যাতায়াত হয় কিন্তু দুই মসজিদ কখনো এক মসজিদে পরিণত হয় না । যারা 
এই বিভক্তির ইন্ধন যুগিয়েছে তারাই সবচেয়ে বড় অপরাধী । তাদের কোন 
ক্ষমা নেই । পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে এই মুনাফেকী করার 
কারণে তারা মুক্তি পাবে না। অনেক স্থানে ছো্ট একটি মসজিদে একাধিক 
সমাজ রয়েছে। ছোটখাট বিষয়ে মনোমালিন্যের কারণে এমনটি ঘটে । এটা 
মূলতঃ কায়েমী স্বার্থবাদী একশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী মোড়ল ও অযোগ্য বিদ‘আতী 
ইমামের কারণে হয়ে থাকে । তারা সমাজে সঠিক বিষয় চালু করতে দেয় না। 
বর্তমানে বিদ‘আতী মুনাজাত, দুই আযান, টাকা দিয়ে ফিৎ্রা দেওয়া, শবে 
বরাত, মসজিদ ও ঈদগাহের অর্থের হিসাব-নিকাশ নিয়ে সমাজে বেশী 
বিভক্তি দেখা দিচ্ছে। মূর্খ মাতবর আর অযোগ্য ইমামের যিদ ও হিংসার 
কারণে এ সমস্ত বিদ‘আতী প্রথা সমাজে চালু আছে। আর সে জন্যই মসজিদ ও 
ঈদগাহে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর তখনই আঘাত আসে মসজিদের উপর ৷ তাদের 
মনে রাখা উচিত যে, এই মিথ্যা দাপট একদিন শেষ হয়ে যাবে। এরপর 
অবশ্যই সোজা হতে হবে। অতএব বিদ‘আতপস্থী ইমাম ও মোড়লরা সাবধান! 

(২২) মসজিদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা : 

বহু মসজিদ রয়েছে যেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার 
কোন ব্যবস্থা নেই৷ নির্দিষ্ট ইমাম, মুয়াযযিন ও খাদেম নেই । যার কারণে 
সময়মত আযান হয় না জামা‘আতও হয় না। এগুলো আল্লাহ্র ঘরের প্রতি 
চরম অনীহা প্রদর্শন করার শামিল । সুতরাং মসজিদের মর্যাদা রক্ষা করা 
ঈমানী দায়িত্ব । 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ তৈরি করতে, 
তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন ।* 
সুধী পাঠক! মসজিদ পৃথিবীর সর্বশ্েষ্ঠ স্থান। সর্বস্তরের মানুষ সেখানে 
উপস্থিত হয়। সেই স্থানটি যদি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় তাহলে সাধারণ 
জনগণের উপর দারুণ প্রভাব পড়বে । মুসলিম সমাজ শান্তির নীড়ে পরিণত 
হবে। কিন্তু সেই পবিত্র স্থানটিই আজ সবচেয়ে অবহেলিত ৷ তাহলে মুসলিম 
উম্মাহ্র সফলতা আসবে কোথায় থেকে! 


৪৭১. আবুদাউদ হা/৪৫৫; তিরমিযী হা/৫৯৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৬৪, ২/২২১ পৃঃ । 
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চতুৰ্থ অধ্যায় 
ছালাতের সময় 


আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত 
আদায় করতেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ একই ছালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় 
করে থাকে । একই স্থানে একই ছালাতের আযান পৃথক পৃথক সময়ে হয়। 
কখনো এক ঘণ্টা আবার কখনো আধা ঘণ্টা আগে-পরে। কোন স্থানে 
একাধিক মসজিদ থাকলেও আযান ও জামা‘আত এক সঙ্গে হয় না; বরং ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে মানুষও দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। রাসূল 
(ছাঃ) জামা'আতে ছালাত আদায় করার যে গুরুত্বারোপ করেছেন, তা 
একেবারে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে যঈফ ও 
জাল হাদীছ এবং কুরআন-সুন্নাহুর ভুল অর্থ ও অপব্যাখ্যা । উল্লেখ্য যে, 
অনেক মসজিদে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দেয়া হয়। এটা অতিরিক্ত 
পরহেযগারিতা ও বাড়াবাড়ি । উক্ত অভ্যাস বর্জন করতে হবে। 


(১) ফজর ছালাতের ওয়াক্ত : 


ছুবহে ছাদিকের পর হতে ফজরের ছালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় ৪২ সূর্যোদয়ের 
পূর্ব পর্যন্ত থাকে। সমস্যাজনিত কারণে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা 
যায়।£** আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম হিসাবে* রাসূল 
(ছাঃ) খুব ভোরে ফজরের ছালাত আদায় করতেন । পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার 
পর ফজরের ছালাত শুরু করতে হবে মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই ৷ মূলতঃ 
ছহীহ হাদীছের মনগড়া অর্থ ও অপব্যাখ্যা করে দেরী করে ছালাত আদায় 
করা হয়। অনেক মসজিদে ফর্সা হলে ছালাত শুরু করা হয় এবং বিদ্যুৎ বা 
আলো বন্ধ করে কৃত্রিম অন্ধকার তৈরি করে ছালাত আদায় করা হয়। এটা 
শরী‘আতের সাথে প্রতারণা করার শামিল । নিম্নের জাল বর্ণনাটি লক্ষণীয়- 


৪৭২. ছহীহ বুখারী হা/৮৭২, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩০, ২/১৬৩ পৃঃ); নাসাঈ 
হা/৫৫২, ১/৬৫ পৃঃ, ‘ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯; মুসনাদে 
আহমাদ হা/১২৩৩৩ ও ১২৭৪৬ । 

৪৭৩. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬, ১/৭৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৯, ২/১৮ পৃঃ) ও হা/৫৭৯১; 
মুসলিম হা/১৪০৪; মিশকাত হা/৬০১, পৃঃ ৬১। 

8৭8. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; 
মিশকাত হা/৬০৭, পৃঃ ৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ। 
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মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন । 
তিনি বলে দিলেন, হে মু‘আয! যখন শীতকাল আসবে তখন ফজর ছালাত 
অন্ধকারে পড়বে এবং মানুষের সাধ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্বরাআত লম্বা 
করবে। তাদের উপর কঠিন করো না । আর যখন গ্রীষ্মকাল আসবে, তখন 
ফজরের ছালাত ফর্সা করবে। তখনকার রাত যেহেতু ছোট, আর মানুষ 
যেহেতু ঘুমায় সেহেতু তাদেরকে অবকাশ দিবে, যেন তারা ছালাত পায়।৪৭৫ 
তাহৰ্বীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে মিনহাল ইবনুল জার্রাহ নামক একজন 
মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেছেন, সে অস্বীকৃত রাবী । 
ইবনু হিব্বান বলেছেন, সে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করত এবং মদ পান 
করত ।৪** অতএব উক্ত হাদীছের আলোকে ফজরের ছালাত দেরী করে পড়ার 
কোন সুযোগ নেই । যেহেতু বর্ণনাটি জাল । 


ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা : 
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‘রাফে‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে লতে শুনেছি, 

‘তোমরা ফজরের মাধ্যমে ফর্সা কর। কারণ নেকীর জন্য উহা সর্বাধিক 


উত্তম ।৪'' উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে কিছু যঈফ হাদীছও আছে ।ঃ*" অন্য হাদীছে 
এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন, 
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8৪৭৫. শারহুস সুন্নাহ ১/৯৫ পূঃ। 

8৪৭৬. | ০/১: ২442 3 ০১5, সিলসিলা যঈফাহ হ৷/৯৫৫, ২/৩৭১ এবং 
হা/৫৪৪০, ১১/৭৪৬ পৃঃ । 

8৭৭. তিরমিযী হা/১৫৪, ১/৪০ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৪২৪, ১/৬১ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ 
হা/১১১৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৯৭০; মিশকাত হা/৬১৪, পৃঃ ৬১; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৬৫, ২/১৮১ পৃঃ, ‘জলদি ছালাত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ । 

৪৭৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯৪ ও ৩৭৬৮ ৷ 
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‘তুমি ফজর ছালাতের মাধ্যমে ফর্সা কর । যতক্ষণে লোকেরা তাদের তীর 
নিক্ষেপের স্থানগুলো দেখতে পায়’ ৪% উক্ত হাদীছ সম্পর্কে শায়খ নাছিরুদ্দীন 
আলবানী বলেন, ৷ £2 ৩| ৯০ 3] 14 ‘ইনশাআল্লাহ এই হাদীছের 
সনদ ছহীহ’ ।৪৯০ A ff 

উক্ত হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, ফর্সা হওয়ার পর ফজরের 


ছালাত শুরু করতে হবে। কারণ এটাই সর্বোত্তম । ‘হেদায়া’ কিতাবে প্রথম 
আলোচনায় সঠিক সময় উল্লেখ করা হয়েছে।* কিন্তু পরে পৃথক আলোচনায় 


বলা হয়েছে, ১১৮ ১৫১॥৷ = ‘ফর্সা করে ফজর ছালাত আদায় করা 
মুস্তাহাব’ ।**২ অথচ উক্ত ব্যাখ্যা চরম বিভ্রান্তিকর এবং ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য 
বিরোধী ৷ কারণ- 
(ক) ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, 
3 LET UB ill ad OF LY BS GEL ST ltl J 
EEE ee) Eh SEN “ 
হুমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাবক্ব বলেন, ‘ইসফার’ হল, ফজর প্রকাশিত 


হওয়া, যাতে কোন সন্দেহ না থাকে তারা কেউ বর্ণনা করেননি যে, ইসফার 
অর্থ ছালাত দেরী করে পড়া ।৪৯* 


(খ) ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১ হিঃ) বলেন, 
dh 3 Ge ESA old 5 GF poll Gf Od 
Af Es af UG 9 ah 3 di J LF CD CB 
SG dl He) Sd of Le 
‘(উক্ত হাদীছের অর্থ হল) অন্ধকারে ফজরের ছালাত শুরু করা এবং ফর্সা 
হলে শেষ করা, যা আমরা রাসূল (ছাঃ) ও তীর ছাহাবীগণ থেকে বর্ণনা 


করেছি। আর সেটাই আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর 
কথা’ ৷ তিনি আরো বলেন, 


8৭৯. মুসনাদে ত্বায়ালীসী হা/৯১, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল ১/২৮৬ পৃঃ। 
৪৮০. ইরওয়াউল গালীল ১/২৮৬ পৃঃ। 

৪৮১. হেদায়া ১/৮০ পৃঃ। 

৪৮২. হেদায়া ১/৮২ পৃঃ। 

৪৮৩. তিরমিযী হা/১৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/৪০ পৃঃ। 
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Ss Ge ES A ph SS; 
‘তোমরা ফজরের মাধ্যমে ফর্সা কর’ অর্থাৎ ফজরের ছালাতে ক্বরাআত লম্বা 
কর। এর অর্থ এটা নয় যে, তারা যেন ফর্সা হওয়ার সময় ছালাতে প্রবেশ 
করে। বরং ফর্সা হওয়ার সময় তারা ছালাত থেকে বের হবে’ ।৪৮৪ 


(গ) আলবানী বলেন, 
SMa 3 sd ILL od bl Eo “ fel sll ks 
AUS AU HH JG A CES LY SG UL ES 
NE JEL SLAM dE bl C/ণ 
LE IE PLS a 5 


হাদীছের শব্দ সমূহ একত্রিত করলে প্রমাণিত হয় যে, এর অর্থ হবে- ফর্সা 
হওয়া পর্যন্ত ছালাতের ক্বরাআাত লম্বা করা। আর এভাবে ফর্সা করাই 
সর্বোত্তম এবং নেকীর দিক থেকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ । যেমনটি পূর্বের 
শব্দগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব ‘ইসফার’ অর্থ এটা নয় যে, ফর্সা 
করে ছালাত শুরু করতে হবে, যেমনটি হানাফীদের মাঝে প্রচলিত আছে’ ।৪৫ 


অতএব ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে দেরীতে ফজর ছালাত আদায় করা 
মহা অন্যায় । ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা, 
আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ (রহঃ)ও সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দলীয় কারণে 
কুরআন-হাদীছের অর্থ বিকৃতি করা আরো বড় অপরাধ । তাছাড়া ছহীহ 
হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে ৬০-১০০ আয়াত পাঠ 
করতেন ।£* যদি ফর্সা হওয়ার পর ছালাত শুরু করা হয়, আর ৬০ থেকে 
১০০ টি আয়াত পাঠ করা হয়, তবে সূর্য উঠতে কতক্ষণ বাকী থাকবে? 


৪৮৪. ত্বাহাবী হা/১০০৬ ৷ 

৪৮৫. ইরওয়াউল গালীল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ । 

৪৮৬. ছহীহ বুখারী হা/৫৪১, ১/৭৭ পৃঃ, ‘ছালাতের সময়’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১, (ইফাবা 
হা/৫১৪, ২/১২ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১০৫৯, ১/১৮৭ পৃঃ ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
‘ফজর ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৮, ১/৫৮ পৃঃ। 


www.ahlehadeethbd.org 


রাসূল (ছাঃ) কোন্‌ সময় ফজরের ছালাত আদায় করতেন, তা নিম্নের 
হাদীছগুলোতে বৰ্ণিত হয়েছে। 


Oa 3 wall had Bl J ON CG L3G LO) 
Ain EXC bet SU, 
(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত আদায় করতেন। 


অতঃপর মহিলারা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরত ৷ কিন্তু অন্ধকারের কারণে 
তাদেরকে চেনা যেত না ৪৯% 


rk a a & dl I f GF dl oD BIG LF OY) 

Lax a GA Uf At ON UC sls BLS 
(২) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) অন্ধকারে ফজরের 
ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুমিন মহিলারা ছালাত শেষ করে চলে 


যেত ৷ কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না অথবা পরস্পরকে 
তারা চিনতে পারত না ৪% 


Uo 8 BI ES DUH SELLS LS LG Us 14 CY) 
(৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুমিন মহিলারা চাদর আবৃত হয়ে রাসূল (ছাঃ)- 
এর সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হৃত । অতঃপর যখন ছালাত শেষ হত, 


তখন তারা তাদের বাড়ীতে ফিরে যেত ৷ কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদেরকে 
কেউ চিনতে পারত না ৪৯ 


৪৮৭. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৮৬৭, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮২৫, ২/১৬১ 
পৃঃ); মুসলিম হা/১৪৮৯ ও ১৪৯১, ১/২৩০ পৃঃ; ত হা/৫৯৮; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৫০, ২/১৭৬ পৃঃ। 

৪৮৮. ছহীহ বুখারী হা/৮৭২, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩০, ২/১৬৩ পৃঃ) । 

৪৮৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৮, ১/৮২ পৃঃ, ‘ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়, ‘ফজরের ওয়াক্ত’ 
অনুচ্ছেদ-২৭, (ইফাবা হা/৫৫১, ২/২৮ পৃঃ) । 
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SS bth La {Ed JS SE IEA A ED 
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Lad i f SL md Ab BH nal GE CE 
(8) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত 
আদায় করতেন যখন সূর্য ছুলে যেত । আর আছরের ছালাত আদায় করতেন 
এই দুই সময়ের মাঝখানে যখন সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিবের ছালাত 
আদায় করতেন। আর শাফাব্্‌ ডুবে গেলে এশার ছালাত আদায় করতেন। 
ফজরের ছালাত আদায় করতেন যখন ফজর উদিত হত তখন থেকে দৃষ্টি 
প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত £৯ 


JED Deed FG BE UG if of Mai SF ( 
EE PE ed ee PED MS 
onli rally NE BY Jk Lol IS Bl slaty Ln 
(৫) মুহাম্মাদ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমরা একদা জাবের (রাঃ)-কে 
রাসুল (ছাঃ)-এর ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, 
তিনি দুপুরে যোহরের ছালাত পড়তেন, আছর পড়তেন যখন সূর্য পরিষ্কার 
থাকত, সূর্য ডুবে গেলে মাগরিব পড়তেন । আর এশা পড়তেন যখন মানুষ 
বেশী হত তখন তাড়াতাড়ি পড়তেন এবং লোক কম হলে দেরীতে পড়তেন। 
আর ফজর ছালাত আদায় করতেন অন্ধকারে £৯ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 


ULSD SAE tl Lee Ui LAUD rah a IE OO) 
ER Oc Or ET 

(৬) রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত এমন সময় পড়তেন, যখন আমাদের কেউ 
পার্শ্বে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারত না, যাকে সে আগে থেকেই চিনে তিনি 


ফজর ছালাতে ৬০ থেকে ১০০টি আয়াত তেলাওয়াত করতেন £৯২ অন্য 
হাদীছে এসেছে, 


৪৯০. নাসাঈ হা/৫৫২, ১/৬৫ পৃঃ, ‘ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯; 
মুসনাদে আহমাদ হা/১২৩৩৩ ও ১২৭৪৬ । 

৪৯১. ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৭, ১/৫৮ পৃঃ। 

৪৯২. ছহীহ বুখারী হা/৫৪১, ১/৭৭ পৃঃ, ‘ছালাতের সময়’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১, (ইফাবা 
হা/৫১৪, ২/১২ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১০৫৯, ১/১৮৭ পৃঃ ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
‘ফজর ছালাতে ক্বিরাআত’ অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৮, ১/৫৮ পূঃ। 
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Af AN EU ES Cal CUS I He 

(৭) রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত একবার অন্ধকারে পড়েছিলেন। অতঃপর 
একবার পড়তে পড়তে ফর্সা করে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
রাসুল (ছাঃ)-এর ছালাত ছিল অন্ধকারে তিনি আর ফর্সা করতেন না ॥৪৯ 
অর্থাৎ তিনি ছালাত অধিক লম্বা করতেন না । 
উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, একবার তিনি দীর্ঘ ক্বিরাআাত করে ফর্সা 
করেছিলেন। যা সর্বাধিক উত্তম। এরপর থেকে অন্ধকার থাকতেই ছালাত 
শেষ করতেন । 
সুধী পাঠক! উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফজরের ছালাত অন্ধকারেই 
আদায় করতে হবে। তাই ফর্সা হওয়ার পর ফজরের ছালাত শুরু করা 
সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া কিছু নয়। জানা আবশ্যক যে, ফজরের ছালাত 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ছালাত । এই ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করা প্রত্যেকের 
জন্যই অপরিহার্য । তাই আপনি একজন মুছনল্লী হিসাবে আপনার করণীয় 
নির্ধারণ করুন । আল্লাহ্র কাছে জবাব দেয়ার প্রস্তুতি আপনিই গ্রহণ করুন । 


(২) যোহরের ছালাতের ওয়াক্ত : 

সূর্য পশ্চিম আকাশে ছুলে যাওয়ার সাথে সাথে যোহরের ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে 

যায়। আর কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে শেষ হয়। কিন্তু যোহরের 

ছালাত দেরী করে আদায় করার কোন ছহীহ দলীল নেই । উক্ত মর্মে যা বর্ণিত 

হয়েছে তা ক্রটিপূর্ণ । যেমন- 

EE AIS 5 % dh Ue HES 
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(১) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন ছায়া দেড় হাত 

থেকে দুই হাত হয়, তখন তোমরা যোহরের ছালাত আদায় কর অনেকে 

উক্ত বর্ণনা পেশ করে যোহরের ছালাত দেরীতে আদায় করার দাবী করেন। 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । উক্ত বৰ্ণনার সনদে আছরাম ইবনু হাওশাব নামে 
একজন রাবী আছে। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, হায়ছামীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ 


৪৯৩. ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৪, ১/৫৮ পৃঃ। 
8৯5৪. ৰ হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/১৮৩; উকাইলী, আয-যু‘আফা ১/১১৮; ইবনু 
১/৪৩৫ ৷ 
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তাকে মিথ্যুক বলেছেন ।৪* ইমাম হায়ছামী বলেন, ‘এর সনদে আছরাম ইবনু 
হাওশাব আছে, সে মিথ্যুক’ ।৪৯ 
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(১) আব্দুল আযীয ইবনু রাফী বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা 
মেঘলা দিনে দিনের ছালাত তাড়াতাড়ি আদায় কর এবং মাগরিব দেরীতে 
আদায় কর £৯৭ 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি দুৰ্বল । আব্দুল আযীয ইবনু রাফী মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও 
সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছে ।৯ 


যোহরের ছালাতের সঠিক সময় : 
tS BREECH IG He dl Ie Hf Ab of BAG 


ra 2a “ll NER = fb 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যোহরের 
ছালাতের ওয়াক্ত হল, যখন সূর্য ঢুলে যাবে। কোন ব্যক্তির ছায়া তার 
সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত । অর্থাৎ আছরের সময় হওয়া পর্যন্ত... £৯ 
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আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, যখন সূর্য ছুলে পড়ত তখন রাসূল (ছাঃ) যোহরের 
ছালাত আদায় করতেন । আর আছর ছালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, 


আমাদের কেউ ছালাত আদায় করে মদীনার দূর প্রান্তে চলে যেত এবং ফিরে 
আসত অৎচ সূৰ্য উজ্জ্বল থাকত ৷? 


৪৯৫. সিলসিলা ষঙঈফাহ হা/২৬৯৭; যঙঈফুল জামে‘ হা/৬৪৪; মিশকাত হা/৫৮৫; 
তানৰ্টীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৪ । 

৪৯৬. ০5 ৯৪ ১5> ৮ 8741 42 -মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩০৬; আল-ফাওয়াইদুল 
মাজমূ‘আহ ফী আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ৩৫ ৷ 

৪৯৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৬২৮৮; আবুদাউদ, আল-মারাসীল হা/১৩। 

৪৯৮. আলবানী, সিলসিলা যষঈফাহ হা/৩৮৫৬, ৮/৩১৭ পৃঃ; তানঝীহ, পৃঃ ২৬৪ । 

৪৯৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২); মিশকাত হা/৫৮১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ওয়াক্ত সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 

৫০০. আবুদাউদ হা/৩৯৮, ১/৫৮ পৃঃ; বুখারী হা/৫৪১ ও ৭৭১। 
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জ্ঞাতব্য : যোহরের ছালাত সূর্য ঢুলে পড়ার পর আউয়াল ওয়াক্তে আদায় 
করাই শরী‘আতের নির্দেশ । কিন্তু গ্রীষ্মকালে যোহরের ছালাত একটু দেরী 
করে আদায় করতে বলা হয়েছে। সেই হাদীছকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ মুছল্লী 
দেরী করে আদায় করে থাকে। এটা মূলতঃ মাযহাবী গৌড়ামী । কারণ সারা 
বছর দেরী করতে বলা হয়নি । 
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আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যোহরকে ঠাণ্ডা 
কর কারণ গরমের প্রকোপ জাহান্নামের তাপ ৷ 
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আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে 
ছিলাম ৷ মুওয়াযযিন যোহরের আযান দেওয়ার ইচ্ছা করেন। তখন রাসূল 
(ছাঃ) বললেন, তুমি ঠাণ্ডা কর । অতঃপর যখন আযান দেওয়ার ইচ্ছা করেন, 
তখন আবার বললেন, তালুল দেখা পর্যন্ত দেরী কর । অতঃপর তিনি বললেন, 
গরমের প্রকোপ জাহান্নামের তাপ । সুতরাং যখন গরম বেশী হবে তখন 
তোমরা ছালাত দেরী করে পড় $৭২ 

সুধী পাঠক! হাদীছের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সারা বছর এদেশে যোহরের 
ছালাত দেরী করে পড়া হয়। এটা সুন্নাতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করার 
শামিল । রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হিসাবে একজন মুছল্লীর পক্ষে এভাবে 
আলোকে সে কি সারা বছর দেরী করে আদায় করবে? কখনোই নয় । 


(৩) আছরের ছালাতের ওয়াক্ত : 


আছরের ছালাত দেরী করে পড়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তার ছহীহ 
কোন ভিত্তি নেই । এর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে সেগুলো সবই 
যঈফ ও জাল। 


৫০১. ছহীহ বুখারী হা/৫৩৮, ১/৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫১১, ২/১০ পৃঃ), ‘ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; মিশকাত হা/৫৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩, ২/১৭৪ পৃঃ। 
৫০২. ছহীহ বুখারী হা/৫৩৯, ১/৭৬ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৩১ ৷ 
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(ক) আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু রাফে‘ বলেন, আমি একদা মসজিদে প্রবেশ 
করলাম । তখন মুওয়াযযিন আছরের আযান দিল। রাবী বলেন, তখন এক 
বৃদ্ধ মসজিদে বসেছিলেন। তাই মুয়াযযিন তার নিকটে আসল । তখন তিনি 
বললেন, আমার আব্বা আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের ছালাত 
দেরী করে পড়ার নির্দেশ দিতেন ।৫০* 
তহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ ইমাম দারাকুৎনী বলেন, এর সনদে আব্দুল্লাহ 
বিন রাফে' বিন খাদীজ বিন রাফে' নামে একজন রাবী আছে। সে নির্ভরযোগ্য 
নয়।০* অন্যত্ৰ তিনি বলেন, এই হাদীছের সনদ যঈফ ৷ ... রাফে‘ সহ অন্য 
কোন ছাহাবী থেকে এই হাদীছ ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত হয়নি 


ESAS JES কং 2) old os eS) 


লা 


0 Ge 5 0 be oe Bs he 2 Bl oe 


/ 


oe el ১ Re) ১৮৩ Ee ক we 
CS I 0 5 i Log ea Lo Salo eit 
LETS Bail il i BY TAL BLY 


= ডু 
“e+ #8, 06 0-2 


EN ES EE CAN HT LS BE CAH HES tle 
SEL IY 4 all Ls 
(খ) ওমর ইবনুল খাত্ববাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদা প্রশাসকদের নিকট 


পত্র লিখলেন যে, আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কাজের মধ্যে ছালাতই 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ । যে ব্যক্তি তার হেফাযত করে এবং যথাযথভাবে তার উপর 


৫০৩. দারাকুৎনী হা/১০০৩, ১/২৫১; ত্বাবারাণী কবীর ৪/২৬৭; । 

৫০৪. তুহফাতূল আহওয়াধী ১/৪২০ পৃঃ, হা/১৫৯; তানৰীহ, পৃঃ ২৬৫ । 

৫০৫. দারাকুৎনী ১/২৫১ পৃঃ Er us hs Sl 1 EI 2 das 

৫৬. LL oN ES) oF al lls aD LAY ms Sax ln 
৮-৩]৷.. । -তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৫ ৷ 
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অটল থাকে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করে। আর যে তাকে বিনষ্ট করে সেতা 
ব্যতীত অন্যগুলোকে আরো অধিক বিনষ্টকারী । অতঃপর তিনি লিখলেন, 
যোহর আদায় করবে যখন ছায়া এক হাত হবে, তোমাদের প্রত্যেকের ছায়া 
তার সমান হওয়া পর্যন্ত । আছর আদায় করবে যখন সূর্য উচ্চে পরিষ্কার সাদা 
অবস্থায় থাকবে, যাতে একজন ভ্রমণকারী ব্যক্তি সূর্য অদৃশ্য হবার পূর্বেই দুই 
বা তিন মাইল অতিক্রম করতে পারে। যখনই সূর্য ডুবে যাবে তখনই মাগরিব 
আদায় করবে। যখন লালিমা ডুবে যাবে তখন এশা আদায় করবে, রাত্রের 
এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত । এর পূর্বে যে ঘুমাবে তার চক্ষু না ঘুমাক। এ কথা 
তিনি তিনবার লিখেছিলেন। আর ফজর আদায় করবে যখন তারকারাজি 
পরিষ্কার হয় এবং চমকে ।** মুলতঃ উক্ত হাদীছে যোহর, আছর ও মাগরিবের 
ছালাতের সময়কে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হিসাবে পেশ করা হয়েছে। বিশষ 
করে আছরের সময় । কারণ ছহীহ হাদীছে চার মাইলের কথা এসেছে ।% 
তাহৰীৰক্‌ : যঈফ ৷ এর সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ নাফে* ওমর (রাঃ)-এর যুগ 
পাননি ।৫°৯ 
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(গ) যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ নাখঈ বলেন, আমরা একদা আলী (রাঃ)-এর সাথে 
বড় মসজিদে বসেছিলাম ৷ কুফাতে সে সময় অনেক কুঁড়ে ঘর ছিল । অতঃপর 
মুওয়াযযিন এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আছরের ছালাত আদায় 
করতে হবে। তিনি বলেন, তুমি বস । তাই সে বসল । মুয়াযষিন পুনরায় 


ফিরে এসে একই কথা বলল । তখন আলী (রাঃ) বললেন, এই কুকুরটি 
আমাদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দিতে চাচ্ছে! অতঃপর তিনি দাড়ালেন এবং 


৫০৭. মালেক হা/৯; মিশকাত হা/৫৮৫, পৃঃ ৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮, ২/১৭১ পৃঃ । 

৫০৮. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, বুখারী হা/৫৫০, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪, ২/১৬ পৃঃ); 
মিশকাত হা/৫৯২, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪, ২/১৭৪ পৃঃ, ‘জলদি 
ছালাত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ । 

৫০৯. তাহঝীক্‌ মিশকাত হা/৫৮৫, ১/১৮৬ পৃঃ। 
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আমাদেরকে নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করলেন । তারপর ছালাত থেকে 
ফিরে এ স্থানে ফিরে আসলাম যেখানে আমরা বসেছিলাম । অতঃপর সূর্য ডুবে 
যাওয়ার কারণে আমরা সওয়ারীর উপর হাটু গেড়ে বসে গেলাম ।** 
তাহৰ্বীক্্‌ : সনদ যঈফ । হাকেম একে ছহীহ বলে উল্লেখ করলেও তা 
যঈফ ১ ইমাম দারাকুৎনী এর ক্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যিয়াদ বিন 
আব্দুল্লাহ নাখঈ অপরিচিত । আব্বাস বিন যুরাইহ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে 
হাদীছ বৰ্ণনা করেননি ।*১ মুলতঃ আলী (রাঃ)-এর নামে উক্ত বর্ণনা পেশ 
করে আছরের ছালাত বিলম্ব করার প্রতি উৎসাহিত করা হয় । 


AEE UE BALI oh oC) 
(ঘ) ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আছরের ছালাত দেরী করে 
আদায় করতেন ।১* 
তাহৰবীৰ্ব : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আবু ইসহাক নামে ক্রটিপূর্ণ রাবী 


আছে। সে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াধখীদ থেকে সঠিকভাবে হাদীছ বর্ণনা 
iL 


Seat tw 


Sb ey Gh Eb 025 Cd 6 


LE Ue tl 
(ঙ) ইয়াযীদ ইবনু আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন 
যে, আমরা মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম । তিনি সূর্য উজ্জ্বল ও 
পরিষ্কার থাকা পর্যন্ত আছরের ছালাত দেরী করতেন ।** 
তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াধীদ 
আল-ইয়ামামী ও ইয়াধীদ ইবনু আব্দুর রহমান নামে দুইজন অপরিচিত রাবী 
আছে । ইমাম নববী বলেন, বাতিল হাদীছ ৫১ 


৫১০. দারাকুৎনী ১/২৫১; হাকেম হা/৬৯০, ১/১৯২। 

৫১১. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৬ ৷ 

৫১২. 08 ANE EE ST Us ll dl 15 LU দাৱাকুৎনী ১/২৫১ ৷ 
৫১৩. আব্দুর রাযযাক হা/২০৮৯; ত্বাবারাণী কাবীর ৯/২৯৬ । 

৫১৪. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৬; তুহফাতুল আহওয়াধী ১/৪১৮ পৃঃ, হা/১৫৯। 
৫১৫. আৰুদাউদ হ/৪০৮, ১/৫৯ পৃঃ। 

৫১৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৪০৮ ৷ 
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ie dl ip PN GE Ue ST Of EUS AN x re #1 U0 0) 
(চ) আবু আমর বলেন, এ সময়টা হল, যখন সূর্যের আলো যমীনে হলুদ 
আকারে পড়বে।** 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ ওয়ালীদ বিন মুসলিম নামে একজন মুদাল্লিস রাবী 
আছে, তার শ্রবণশক্তি ভাল ছিল না।৫* 


আছরের ছালাতের সঠিক সময় : 
কোন বস্তুর ছায়া যখন মূল ছায়ার সমপরিমাণ হবে তখন আছরের ছালাতের 


সময় শুরু হবে। আর দ্বিগুণ হলে শেষ হবে। তবে কোন সমস্যাজনিত কারণে 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যাবে।৫*৯ 
HL LAA, Lad a Bd TT DE U6 UL of of £0 
te LIA Laity RL LE Ll A dL Tall CAG 
HS SEE LE 
(ক) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত তখন পড়তেন, যখন 
সূর্য উঁচুতে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত। অতঃপর কেউ আওয়ালী বা উঁচু 
স্থানগুলোর দিকে যেত এবং পুনরায় তাদের নিকট ফিরে আসত, তখনও সূর্য 
উপরেই থাকত । আর আওয়ালীর কোন কোন স্থান মদীনা হতে চার মাইল বা 
অনুরূপ দূরে অবস্থিত ।*২০ 


HI ms LG I Pall So BE dl J Of LIE tk 
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন সূর্য তার ঘরের মধ্যে থাকত তখন রাসূল 
(ছাঃ) আছর পড়তেন । তখনো ছায়া ঘর থেকে বের হয়ে যায়নি ।৫২ 


৫১৭. আবুদাউদ হা/৪১৫, ১/৬০ পৃঃ । 

৫১৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৬৪ । 

৫১৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬, ১/৭৯ পৃঃ ও হা/৫৭৯; মুসলিম হা/১৪০৪; মিশকাত হা/৬০১। 

৫২০. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বুখারী হা/৫৫০, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪, ২/১৬ পৃঃ); 
মিশকাত হা/৫৯২, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪, ২/১৭৪ পৃঃ, ‘জলদি 
ছালাত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ । 

৫২১. বুখারী হা/৫৪৫, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫১৮, ২/১৩ পৃঃ) । 
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er UT OI SUSE HEI HOPI 
2 Ee Ce OS ESA ot) En) (>) 
YB FE BOG ES OL BON, GULBLT TELL AL BSL HA SH BORA BBE 
il OS ol 3 bens od JS 3 dd pis nl 19 > P33 


(খ) রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে 
আছরের ছালাত আদায় করতাম। অতঃপর একটি উট যবহে করতাম । 
তারপর তাকে দশ ভাগে ভাগ করতাম । অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই 
আমরা তার পাক করা গোশত খেতাম ॥২২ 


53 AU ff SE SH LS LF pF (ED 
JAE DES Cl Smile SG SA A CTA Has 
ES Tail as JE gl Ge Ll La UY CS ath EL 
BLE LEE LE Bl em Baa JE ELEN LL E) 
Y Af OG 20 SEE SB LA EIS BY SE LAE TSS Ll 

SB Yi Gs BT 
(গ) আলা ইবনু আব্দুর রহমান বছরাতে একদিন যোহরের ছালাত আদায় 
করে ফেরার সময় আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন। আর 
মসজিদের পার্শ্বেই তার বাড়ী ছিল। রাবী বলেন, আমরা যখন তার কাছে 
গেলাম, তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আছরের ছালাত আদায় করেছ? 
আমরা বললাম, এই মাত্র আমরা যোহরের ছালাত আদায় করে আসলাম । 
তিনি বললেন, তোমরা আছরের ছালাত আদায় করে নাও । অতঃপর আমরা 
চলে গেলাম এবং ছালাত আদায় করলাম । আমরা যখন ফিরে আসলাম তখন 
তিনি বললেন, এটা হল মুনাফিকের ছালাত । সে বসে বসে অপেক্ষায় থাকে। 


যখন সূর্য লাল হতে থাকে এমনকি শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে যায়, তখন 
সে দাড়ায় এবং চারটি ঠোকর মারে। সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।২* 


৫২২. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৪৮৫, ১/৩৩৮ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৬, 
১/২২৫ পৃঃ (ইফাবা হা/১২৮৯); মিশকাত হা/৬১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৬ ৷ 

৫২৩. ছহীহ হ৷/১৪৪৩, ১/২২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৮৬) ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়- 
৬, ‘জলদি করে আছর পড়া’ অনুচ্ছেদ-৩৫; মিশকাত হা/৫৯৩, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৪৫, ২/১৭৫ পৃঃ । 


www.ahlehadeethbd.org 
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LS IB HCE AL ll co) LN Sl Alta 
Ak LS ETN EUS GaN ESL 
(ঘ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জিবরীল (আঃ) 
কাবার নিকট দুইবার আমার ইমামতি করেছেন। একবার তিনি আমাকে 
যোহর পড়ালেন যখন সূর্য ঢুলে পড়ল । আর তা ছিল জুতার দোয়ালির 
পরিমাণ । আছর পড়ালেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হল। 
মাগরিব পড়ালেন যখন ছায়েম ইফতার করে। আর এশা পড়ালেন যখন 
লালিমা দূর হল । ফজর পড়ালেন যখন ছায়েম ব্যক্তির উপর খানাপিনা হারাম 
হয় (সাহারীর সময়ের পর) । 
পরের দিন তিনি আমাকে যোহর পড়ালেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার 
একগুণ হল । আর আছর পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। 
মাগরিব পড়ালেন যখন ছায়েম ব্যক্তি ইফতার করে। এশা পড়ালেন যখন 
রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হল । অবশেষে ফজর পড়ালেন এবং খুব ফর্সা 
করে ফেললেন । অতঃপর তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ 
(ছাঃ)! ইহা আপনার পূর্বের নবীগণের সময় । ছালাতের সময় আসলে এই 


দুই সময়ের মাঝের সময়’ ৫+ অন্য হাদীছে এসেছে, সর্বোত্তম আমল হল, 
আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা ।২৫ 


৫২৪. ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৩, ১/৫৬ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়-২, ‘ওয়াক্ত সমূহ’ অনুচ্ছেদ- 
২; ছহীহ তিরমিযী হা/১৪৯, ১/৩৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৩৬, ২/১৬৯ পৃঃ । 

৫২৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; 
মিশকাত হা/৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ । 
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জ্ঞাতব্য : জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে 
ছালাতের আউয়াল ও আখের দুইটি ওয়াক্ত সম্পর্কে জানিয়েছেন। এর দ্বারা 
প্রমাণিত হল যে, বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলে আছরের ছালাতের শেষ ওয়াক্ত 
চলে আসে। অথচ অধিকাংশ মুছল্লরী এই শেষ ওয়াক্তে আছরের ছালাত 
আদায় করে থাকে, যা রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় গর্হিত অন্যায় । 


সুধী পাঠক! উপরে ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছ দুই ধরনের হাদীছই 
পেশ করা হল। নিঃসন্দেহে মুছনল্রীর সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আছর 
ছালাত সে কোন্‌ ওয়াক্তে আদায় করবে। বিশেষ করে ছাহাবায়ে কেরাম 
বিভিন্ন উদাহরণ, পদ্ধতি ও জায়গা উল্লেখ করে আছরের ছালাতের সময়টা 
বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। অথচ কতিপয় যঈফ ও জাল হাদীছের কারণে উক্ত 
গুরুত্ব মূল্যহীন হয়ে গেছে। এরপরও যদি সে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে 
গ্রহণ না করে, তবে কবরে ও ক্র্য়ামতের মাঠে টিকতে পারবে কি? মনে রাখা 
আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের পর পূর্বের কোন নবী-রাসূলের 
আনুগত্য করলেও সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের 
উপস্থিতিতে যদি পূর্বে কোন নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণ করা হয় তবুও সে 
রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বেরিয়ে যাবে।*২* অতএব পীর-ফকীর, ইমাম- 
খতীব এবং তাদের রচিত মনগড়া কল্পিত ধর্মের অনুসরণ করলে পরিণাম 
ভয়াবহ হবে। 


(8) মাগরিবের ওয়াক্ত : 


মাগরিবের ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কেও কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে। যেমন- 
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(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মাগরিবের প্রথম সময় হল যখন সূর্য ডুবে 
যায়। আর শেষ সময় যখন শাফাক্‌ ডুবে যায় ।২৭ 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ।* ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘আমি এরূপ 
বৰ্ণনা পাইনি’ ৷ আল্লামা যায়লাঈ বলেন, ‘এটি গরীব । অর্থাৎ ভিত্তিহীন ।৫৯ 


৫২৬. আহমাদ হা/১৫১৯৫; বায়হাঝ্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১৭৪; সনদ হাসান, মিশকাত 
হ৷/১৭৭ ও ১৯৪, পৃঃ ৩০ ও ৩২, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ; 
ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮৯, ৬/৩৪ পৃঃ । 

৫২৭. যায়লাঈ ১/২৩০ । 

৫২৮. তানঝ্বীহ, পৃঃ ২৬৭ । 

৫২৯. আদ-দিরায়াহ ১/১০২ । 
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(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাগরিবের শেষ সময় 
হল, দিগন্তে যখন কালো রেখা দেখা যাবে ।% 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ৷ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘আমি এরূপ 

বৰ্ণনা পাইনি’ |৫৩২ 
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(৩) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, শাফাক্‌ হল, লালিমা। যখন লালিমা দূরীভূত 

হবে তখন ছালাত ওয়াজিব হবে ।*** 


তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আতীক্্‌ ইবনু ইয়াকুব নামে ক্রুটিপূর্ণ 
রাবী আছে।%* তাছাড়া উক্ত বর্ণনা এশার ছালাতের জন্য প্রযোজ্য, 
মাগরিবের জন্য নয় । মূলতঃ লালিমা দূর হওয়ার পর মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে 
না। কিন্তু উক্ত বৰ্ণনাগুলোতে দাবী করা হয়েছে। 
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(8) ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, শাফাক্‌ হল লালিমা ৫% 
তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ 
মাগরিব ছালাতের সঠিক সময় : 


সূর্য ডুবার পরেই মাগরিবের ছালাতের সময় শুরু হয়। আর সূর্যের লালিমা 
থাকা পর্যন্ত এর সময় অবশিষ্ট থাকে ।৫** 


৫৩০. নাছবুর রায়াহ ১/২৩৪ পৃঃ; ইবনু হাজার আদ-দিরায়াহ ১/১০৩ । 

৫৩১. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৬৭ । 

৫৩২. আদ-দিরায়াহ ১/১০৩ পৃঃ। 

৫৩৩. বায়হাকী হা/১৮১৬; দারাকুৎনী ১/২৬৯ । 

৫৩৪. ue a 

৫৩৫. দারাকুৎনী ১/২৬১; বায় ১/৩৭৩ । 

৫৩৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; তানকীহ, পৃঃ ২৬৬ । 

৫৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২); মিশকাত হা/৫৮১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ওয়াক্ত সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 
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ফিক্ৃহী গ্রন্থ সমূহে এশার ছালাতের সময় সম্পর্কেও কিছু জাল ও যঈফ 
হাদীছ প্রচলিত আছে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এশার ছালাতের শেষ সময় হল ফজর উদিত 
হওয়া পৰ্যন্ত ৫% 


তাহৰ্বীক্‌ : যাকারিয়া বিন গোলাম কাদের এবং শায়খ আলবানী বলেন, এর 
কোন ভিত্তি নেই ৫% ‘হেদায়া’'র ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, 
ছালাতের ওয়াক্ত সংক্রান্ত হাদীছের মধ্যে কোথাও এটা পাওয়া যায় না।৫%০ 
আল্লামা যায়লাঈ বলেন, গরীব বা ভিত্তিহীন > ইবনু হাজার আসক্বালানীও 
অনুরূপ বলেছেন ।*২ কিন্তু ইমাম তাহাবী মাযহাবী মোহে এর পক্ষে মত 
দিয়েছেন, যা কাম্য নয়।৫** মূলতঃ মধ্য রাত পর্যন্ত এশার ছালাতের সময় 
থাকে ।*** ফজর পর্যন্ত নয় । 
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৫৩৮. নাছবুর রাইয়াহ ১/১৩৪ । 

৫৩৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫৬১, ১৪/১৩৮ পৃঃ; তানকীহ, পৃঃ ২৬৭ । 

৫৪০. এ, ফাতহুল ক্বা্দীর ১/১৯৬ পূঃ । 

৫৪১. নাছবুর রাইয়াহ ১/২৩৪ । 

৫৪২. আদ-দিরায়াহ ১/১০৩ । 

৫৪৩. তাহাবী হা/৮৫৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; তুহফাতুল আহওয়াষী ১/৪৩০ পৃঃ। 

৫৪8. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২২ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পৃঃ। 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাতের প্রথম ও 
শেষ সময় আছে । যোহরের প্রথম ওয়াক্ত হল, যখন সূর্য ঢুলে যাবে আর তার 
শেষ ওয়াক্ত হল, যখন আছরের ওয়াক্তে প্রবেশ করবে। আছরের প্রথম 
ওয়াক্ত হল, যখন উহা তার ওয়াক্তে প্রবেশ করবে। আর শেষ ওয়াক্ত হল 
যখন সূর্য হলুদ রং ধারণ করবে । মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সূর্য ডুবে 
যাবে। আর শেষ ওয়াক্ত হল যখন দিগন্তে লালিমা ডুবে যাবে। এশার প্রথম 
ওয়াক্ত হল যখন দিগন্তে লালিমা ডুবে যাবে আর এর শেষ সময় হল রাত্রির 
মধ্যভাগ । ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হল, যখন ফজর উদিত হবে। আর শেষ 
সময় হল সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ৫৪৫ 


তাহৰীৰ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, 
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‘আমি মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি যে, ছালাতের সময়ের 

ব্যাপারে মুজাহিদ থেকে আ‘মাশের বর্ণিত হাদীছ মুহাম্মাদ বিন ফুযাইলের 


হাদীছের চেয়ে অধিকতর ছহীহ ৷ মুহাম্মাদ বিন ফুযাইলের হাদীছ ভুল। সে 
হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছে ।৫৪৬ 

এশার ছালাতের সঠিক সময় : 

মাগরিবের ছালাতের সময়ের পর থেকে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্য রাত 
পর্যন্ত থাকে। সমাস্যজনিত কারণে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যাবে। তবে 
রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাত দেরী করে পড়াকে উত্তম মনে করতেন। তাই 
মাগরিবের পরপরই এশার ছালাত পড়া উচিত নয়, যা এদেশে চালু আছে। 
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৫৪৫. তিরমিযী হা/১৫১, ১/৩৯ পৃঃ; আহমাদ ২/২৩২; তাহাবী ১/১৪৯-১৫০ । 
৫৪৬. তিরমিযী হা/১৫১, ১/৩৯ পৃঃ । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন সূর্য ঢুলে 
যায়, তখন যোহরের সময় শুরু হয়। কোন ব্যক্তির ছায়া তার দৈর্ঘ্যের 
সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত উক্ত সময় থাকে । অর্থাৎ আছরের সময় উপস্থিত না 
হওয়া পর্যন্ত । আছরের সময় বস্তুর মূল ছায়ার সমপরিমাণ হওয়া থেকে সূর্য 
হলুদ হওয়া পর্যন্ত । মাগরিবের সময় (সূর্যাস্ত হতে) লালিমা দূর হওয়া পর্যন্ত । 
আর এশার সময় রাত্রির মধ্য ভাগ পর্যন্ত । আর ফজর ছালাতের সময় উষার 
উদয় হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত । যখন সূর্য উঠবে, তখন ছালাত থেকে বিরত 
থাকবে কারণ সূর্যোদয় হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে ।*8* 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) একদা রাত্রির অর্ধেক পর্যন্ত ছালাত দেরী 
করলেন। এমনকি মসজিদের মুছনল্লীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হল । অতঃপর তিনি বের হয়ে 
ছালাত আদায় করেন। তারপর বললেন, আমি যদি আমার উম্মতের উপর 
ভারী না মনে করতাম, তবে এই সময়টাই এশার ছালাতের সময় হত ৫% 
ছালাতের সময় সম্পর্কে অন্যান্য যঈফ ও জাল হাদীছ : 
SG se TUL HEUTE IU UG AE hat 
At UE 
ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 
ছালাতের প্রথম ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র সম্তুষ্টি আর শেষ ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র ক্ষমা ৫৪৯ 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ।** এর সনদে ইয়াকুব বিন ওয়ালীদ মাদানী নামে 
একজন মিথ্যুক রাবী আছে ।** 


৫৪৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৯, ১/২২২, (ইফাবা হা/১২৬২); মিশকাত হা/৫৮১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৪, ২/১৬৭ পূঃ । 

৫৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৭৭, ১/২২৯ পূঃ, ( হা/১৩১৮)। 

৫৪৯. তিরমিযী হা/১৭২, ১/৪৩ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/২৫৯। 
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oo 70,0 


Hb 07 do 5h Uf 3 dh J I IG all 
ET EOE 

ইবরাহীম (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাতের প্রথম ওয়াক্ত আল্লাহ্র 

সন্তুষ্টি, মধ্যম ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র রহমত এবং শেষ ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র ক্ষমা ।**২ 

তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ।৫* এর সনদে ইয়াকুব বিন ওয়ালীদ মাদানী নামে 

একজন মিথ্যুক রাবী আছে ।% 

আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব : 

আল্লাহ তা'আলা ছালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে বলেন, ০% ২৪ ০ ৩) 

{9040৬9 (54) ‘নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত ফরয 

করা হয়েছে’ (নিসা ১০৩) । 


35 Js DMS JG Lal JL 5% db Jy) Ep ls 


উম্মু ফারওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস 


করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্‌ আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে 
বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা ৫৫৫ 


Ed 


2% 
| 


AME SL LGIe FAL TL ds Sc LRG TNE SE CALEB EY 
D AR 22 ld dl UG Hdl Jw) JG JG BG al 
oc 38 20 / 6 
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৫৫০. যঈফ তিরমিযী হা/১৭২; ইরওয়াউল গালীল হা/২৫৯; মিশকাত হা/৬০৬; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯ । 

৫৫১. ত মিশকাত হা/৬০৬-এর টীকা দ্রঃ, ১/১৯২ পৃঃ। 

৫৫২. দারাকুৎনী হা/২২ ৷ 

৫৫৩. ইরওয়াউল গালীল হা/২৬০; যঈফুল জামে‘ হা/২১৩১। 

৫৫৪. ইরওয়াউল গালীল হা/২৬০, ১/২৮৮ পৃঃ- এ) = ০৯৯3 ৩2 ৯ ১০> ১৯ 

৫৫৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; 
মিশকাত হা/৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ। 
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আবু কহ্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি, 
আর একটি অঙ্গীকার করেছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী 
যথাযথভাবে আদায় করে উপস্থিত হবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। 
আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য আমার কোন অঙ্গীকার 
নেই ৬ উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ উপমহাদেশীয় ছাপা আবুদাউদে নেই । 


MALAI st ENG rt 
OST LG OAL ULAR OY US SE OE HS) I 
— 3G 38 53 ol lb 5 US SP SU Ol bs 2 

3 5) lb JS এ দে) Ib 
জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল (ছাঃ)- 
এর নিকট উপস্থিত ছিলাম । তিনি পূর্ণিমার রাতে চাদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে অচিরেই দেখতে পাবে, যেভাবে 
তোমরা এই চাদকে দেখতে পাচ্ছ। তাকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্টের 
সম্মুখীন হতে হবে না । সুতরাং সূর্যোদয়ের পূর্বের ছালাত ও সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পূর্বের ছালাতের প্রতি যত্নশীল হও। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন, 
‘সুতরাং তোমরা প্রতিপালকের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও 


সূৰ্য ডুবার পরে’ ৫৫৭ 
CAE C3 06 BE dl J CA I6 af Lo BUS 05 di LG 
EG SEBO LEE Aaah bE 
Ee sr sb bib Ja ef 3) শে rh ss 
Ee BE rat) cb 5 5 IG Sas) ES EI I 
Gy Ls 


৫৫৬. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৩০, সনদ হাসান ৷ 
৫৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৫৫৪, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৭, ২/১৭ পৃঃ), ‘ছালাতের ওয়াক্ত 
সমূহ’ অধ্যায়-১৩, ‘আছরের ছালাতের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-১৫। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ফাযালা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দান করেন। তার মধ্যে 
রয়েছে, তুমি পাচ ওয়াক্ত ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও । আমি বললাম, এই 
সময়গুলো আমার জন্য খুব ব্যস্ততার । সুতরাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
আমাকে নির্দেশ দিন। যখন আমি তা পালন করব, তখন যেন আমার জন্য 
তা যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন, তুমি দুই আছরকে যথাযথভাবে আদায় কর । 
এই ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম, দুই আছর কী? তিনি 
বললেন, সূর্য উঠার পূর্বের ছালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের ছালাত ।*% 


জামা'আতের চেয়ে আউয়াল ওয়াক্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ : 
CE Al ELE CIS BLE CS dl dl SE IGS fe 
Hae TUES RIG EEG SE RULE iG SS Be BEND hy OI DEBE iB EDS BLY 
2 JG Girl 3 IG 3 of Dall Oy 91 FS uf DL 
A LD GE La exe SI Ob U3 SLA) 
আবুযার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, আমীরগণ যখন 
ছালাতের ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে ছালাত দেরী করে পড়বে বা ছালাতকে তার 
ওয়াক্ত থেকে মেরে ফেলবে, তখন তুমি কী করবে? আমি তখন বললাম, 
আপনি আমাকে কী করতে বলছেন? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছালাতের 
সময়েই ছালাত আদায় করে নাও । অতঃপর তাদের সাথে যদি আদায় করতে 
পার, তাহলে আদায় কর । তবে তা তোমার জন্য নফল হবে ৫৯ 
— — শি) লক = U5 3 dl Jy x Jb AC of Lis 
o 23 fe AE A) SESE Of " EA [] yg A ETA £2 0) i Pl 
2 I> 52 Bl U2 a2 Doll 034 J Lbs A) St 
EES GA EAE UB Le GES DUA EY OF MR A 


৫৫৮. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪২৮, ১/৬১ পূঃ। 
৫৫৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৭, ১/২৩০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩৩৮); মিশকাত হা/৬০০, পৃঃ 
৬০-৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭ । 
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উক্বববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের 
প্রতিপালক আনন্দিত হন এঁ ছাগলের রাখালের প্রতি, যে একা পর্বতশিখরে 
দাড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা 
তখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা আমার বান্দার প্রতি লক্ষ্য 
কর! সে আমার ভয়ে আযান দিচ্ছে এবং ছালাত আদায় করছে। আমি আমার 
বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জার্নাতে প্রবেশ করালাম ।৫* 


সুধী পাঠক! উক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীছ সমূহের মাধ্যমে আউয়াল 
ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্্‌ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এমনকি 
জামা‘আতে ছালাত আদায়ের চেয়ে ওয়াক্তকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ওয়াক্ত 
অনুযায়ী ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোরও 
অঙ্গীকার করেছেন। এমনকি কোন রাখালও যদি ওয়াক্ত অনুযায়ী একাকী 
ছালাত আদায় করে, তবুও তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ 
করান। অতএব দেরী করে নয়, বরং ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ছালাত 
আদায় করা অপরিহার্য । বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ) ফজর ও আছর ছালাতের 
ব্যাপারে খুব কঠোরতা আরোপ করেছেন। অথচ ফজর ও আছর ছালাতের 
ক্ষেত্রেই বেশী অবহেলা করা হয়। এত ছহীহ হাদীছ থাকতে অধিকাংশ মুছন্লী 
কেন জাল ও যঈফ হাদীছের আলোকে ছালাত আদায় করছে? এটা কি কোন 
অদৃশ্যের চক্রান্ত? মুসলিম উম্মাহকে কোনদিন এক্যবদ্ধ হতে দিবে না- এটাই 
তার নীল নকশা । আমরা মুসলিম হিসাবে মাযহাবী গৌড়ামীকে অগ্রাধিকার 
দেব, না রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে অগ্রাধিকার দেব এখন সেটাই দেখার 
বিষয় । 


৫৬০. আবুদাউদ হা/১২০৩, ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত 
হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ । 
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পঞ্চম অধ্যায় 


আযান ও ইক্বামত 
আযানের ফযীলত ও আহকাম সম্পর্কে অনেক যঈফ হাদীছ ও বানোয়াট 
কথাবার্তা সমাজে চালু আছে। সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হল ।- 
(১) আযানের ফযীলত : 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
ছওয়াবের নিয়তে সাত বছর আযান দিবে, সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি 
লাভ করবে ।* 

তাহৰ্বীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে জাবের ইবনু ইয়াধীদ আল- 
জু‘ফী নামে একজন রাবী আছে। সে দুর্বল । কোন কোন মুহাদ্দিছ তাকে 
মিথ্যুক বলেছেন। সে ছিল রাফেধী ।**২ তবে নিম্নের হাদীছটি ছহীহ- 


ENT EEC EE EON JOYE LS OL ahi 
ONAN. ER PEN Ss te Ie 3 

ALS IFN DEL IU Ln Om PRS SDL IES 

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১২ বছর 
আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার আযানের কারণে 


প্রত্যেক দিন ৬০ টি এবং প্রত্যেক ইক্বামতের জন্য ৩০ টি নেকী লেখা 
হবে ৫১৬ 


(২) মসজিদের বাম পার্শ্ব থেকে আযান দেয়া আর ডান পার্শ্ব থেকে 
ইক্বামত দেয়া : 


সমাজে উক্ত প্রথা চালু থাকলেও শরী‘আতে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
বরং সুবিধা অনুযায়ী যে কোন পার্শ্ব থেকে আযান ও ইক্বামত দেওয়া যাবে। 


৫৬১. তিরমিযী হা/২০৬, ১/৫১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭২৭, পৃঃ ৫৩; মিশকাত হা/৬৬৪; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৩, ২/২০২ পৃঃ। 

৫৬২. যঈফ তিরমিযী হ৷/২০৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৫০ ৷ 

৫৬৩. ইবনু মাজাহ হা/৭২৮, পৃঃ ৫৩, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬৭৮; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬২৭, ২/২০৬ পৃঃ। 
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(৩) আযানের পূর্বে “বিসমিল্লাহ: বলা, কুরআনের আয়াত পড়া, ইসলামী 
গযল বলা, বিভিন্ন দুআ পড়া, মানুষকে ডাকাডাকি করা, ফজরের 
আযানের পূর্বে ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনারনাউম’ বলা : 

আযানের পূর্বে উপরিউক্ত কাজগুলো করা সম্পূর্ণ শরী‘আত বিরোধী । অনুরূপ 
করা, ঢাক পেটানো, দলধরে চিৎকার করা ইত্যাদি জাহেলী রীতি ।** বরং 
সুন্নাত অনুযায়ী সাহারীর জন্য আযান দিতে হবে।** আযান দেওয়ার পূর্বে 
কোনকিছু বলা বা দুআ পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আযানের পর 
মাইকে উচ্চকণ্ঠে দুআ পড়াও ঠিক নয়।*** অনুরূপ আযানের পর মসজিদে 
আসার জন্য পুনরায় ডাকা যাবে না। যেমন বনু মসজিদে চালু আছে। এটা 
স্পষ্ট বিদ‘আত ।৫* 


(8) ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌’-এর জবাবে '‘ছাল্রাল্মাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলা : 

রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ করেছেন যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, উত্তরে তাই বলতে 
হবে । শুধু হায়্যইয়া আলাছ ছালাহ’ ও ‘হায়্যইয়া আলাল ফালাহ’ ব্যতীত ।৫* 
তাই আযান ও ইক্বামতের সময় ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌’-এর 
জবাবে ‘ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলা যাবে না । বরং ‘আশতহাদু আন্না 


৫৬৪. বুখারী হা/১৯১৯, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৭৯৭, ৩/২৪৯ পৃঃ), ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৭; মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/৬৮০, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬২৯, ২/২০৭ পৃঃ ফাৎহুল বারী হা/৬২১-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘আযান’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৩- ইবনু হাজার আসবক্বালানী বলেন, UE oS rss 
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৫৬৫. বুখারী হা/১৯১৯, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৭৯৭, ৩/২৪৯ পৃঃ), ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৭; মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/৬৮০, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৬২৯, ২/২০৭ পৃঃ। 

৫৬৬. বুখারী হা/২৯৯২, ১/৪২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৭৮৪, ৫/২২২ পৃঃ), ‘জিহাদ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৩১; মুসলিম হা/৭০৭৩; মিশকাত হা/২৩০৩, পৃঃ ২০১; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/২১৯৫, ৫/৮৭ পৃঃ, 'দু‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ‘সুবহা-নাল্লাহ, আল- 
হামদুলিল্পাহ’ বলার ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ 

৫৬৭. আবুদাউদ হা/৫৩৮, ১/৭৯ পৃঃ, সনদ হাসান। 

৫৬৮. বুখারী হা/৬১১, (ইফাবা হা/৫৮৪, ২/৪৫ পৃঃ); মুসলিম হা/৮৭৬; মিশকাত 

হা/৬৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৭৫ ৷ 
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মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্‌’-ই বলতে হবে। তবে অন্য সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর 
নাম শুনলে বা পড়লে সংক্ষিপ্ত দরূদ হিসাবে ‘ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ 
বলবে ।৫* 

(৫) ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম’-এর জবাবে ‘ছাদাব্ৃতা ওয়া 
বারারতা’ বলা : 

উক্ত বাক্যের জবাবে ‘ছাদ্দাকৃতা ওয়া বারারতা’ বলার কোন দলীল নেই । বরং 
উত্তরে ‘আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম’-ই বলতে হবে। শায়খ আলবানী 
(রহঃ) বলেন, ‘উক্ত কথার জবাবে ‘ছাদাক্ৃতা ওয়া বারারতা’ বলার শারঈ 
কোন ভিত্তি নেই’ ee 

(৬) ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ শুনে শাহাদাত আঙ্গুলে চুম্বন 
করা ও চোখে মাসাহ করা : 

উক্ত আমল শরী‘আত সম্মত নয়। কারণ এর পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই । 
যে বর্ণনাগুলো এসেছে, তা জাল বা মিথ্যা । যেমন- 
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খিষির (আঃ) বলেন, মুয়াযযিন যখন ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ’ 
বলবে, তখন যে ব্যক্তি বলবে, আমার প্রিয় ব্যক্তিকে স্বাগত, মুহাম্মাদ বিন 
আব্দুল্লাহ্‌র কারণে আমার চক্ষু শীতল হয়েছে, অতঃপর তার দুই হাতের বৃদ্ধা 


গুলে চুম্বন করবে ও দুই চোখ মাসাহ করবে, সে কখনো অন্ধ হবে না 
এবং তার চোখও ওঠবে না ।** 


তাহৰবীক্‌ : বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বৰ্ণনা । এর কোন সনদই নেই ৫২ 


৫৬৯. তিরমিযী হা/৩৫৪৫ ও ৩৫৪৬; মিশকাত হা/৯২৭ ও ৯৩৩, পৃঃ ৮৭ সনদ ছহীহ; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৬৬, ২/৩১২ পৃঃ ও হা/৮৭২, ২/৩১৪ পৃঃ; মুস্তাদরাক 
হাকেম হা/৭২৫৬, সনদ ছহীহ; ছহীহ তারগীব হা/৯৯৫। 

৫৭০. ইরওয়াউল গালীল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, হা/২৪১ এর আলোচনা দ্রঃ- $১ U 1১ 
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৫৭১. ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-জার্রাহী, কাশফুল খাফা ২/২০৬ পৃঃ; তাযকিরাতুল 
মাওযু‘আত, পৃঃ ৩৪ ৷ 

৫৭২. আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৬০৫; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল 
আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২০ । 
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আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন মুয়াযযিনের ‘আশহাদু আন্না 
মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলা শুনতেন, তখন তিনি অনুরূপ বলতেন। অতঃপর 
দুই শাহাদাত আঙ্গুলের পেটে চুম্বন করতেন এবং দুই চোখ মাসাহ করতেন । 
তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার বন্ধু যা করল তা যদি কেউ করে, তবে 
আমার শাফা‘আত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে 

তাহৰবীক্্‌ : এটি ডাহা মিথ্যা বৰ্ণনা । এর কোন সনদ নেই ।৫% 

(৭) হাত তুলে আযানের দুআ পাঠ করা এবং শেষে ‘লা ইলা-হা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলা : 

আযান শেষ হওয়ার পর দুই হাত তুলে দুআ করা ও উক্ত বাক্য বলার যে 
প্রচলন রয়েছে, শরী‘আতে তার কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (ছাঃ) কিংবা 
ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত আমল করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
এই আমল সত্র পরিত্যাজ্য । উল্লেখ্য যে, আযান ও ইক্বামতের মাঝে দুআ 
করলে আল্লাহ সেই দুআ ফেরত দেন না মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তাই 
আযান ও ইক্বামতের মাঝে সাধারণভাবে দুআ করা যাবে ।*৫ 

(৮) আযানের দু‘আয় বাড়তি অংশ যোগ করা : 

দু‘আ নির্দিষ্ট ইবাদত । এর সাথে বাড়তি অংশ যোগ করার অধিকার কারো 
নেই । মানব রচিত কথা রাসূল (ছাঃ)-এর নামে চালিয়ে দিলে এর পরিণাম 
হবে জাহান্নাম ।*** অথচ সর্বত্র রাসূল (ছাঃ)-এর দু‘আর সাথে মানুষের তৈরি 
করা শব্দ যোগ করে আযানের দুআ পাঠ করা হচ্ছে। যেমন- 

(ক) বায়হাৰ্ীতে বৰ্ণিত একটি হাদীছের শেষে ‘ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ’ 
কথাটি এসেছে কিন্তু হাদীছটি ছহীহ নয় । আলবানী (রহঃ) বলেন, [ ৯ 
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৫৭৩. তাযকিরাতুল মাওযযু‘আত, পৃঃ ৩৪ । 

৫৭৪. আব্দুর রহমান আস-সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ ফী বায়ানি কাছীরিন মিনাল 
আহাদীছিল মুশ্তাহারা আলাল আলসিনাহ, পৃঃ ৬০৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল 
মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ২০ । 

৫৭৫. আবুদাউদ হা/৫২১, ১/৭৭ পৃঃ; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১, পৃঃ ৬৬; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২০, ২/২০৪ পৃঃ, ‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ । 

৫৭৬. ছহীহ বুখারী হা/১০৯, ১/২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১০) । 
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অপরিচিত হিসাবে যঈফ ৷ কারণ আলী ইবনু আইয়াশ থেকে কোন সূত্রেই 
বৰ্ণিত হয়নি ।৫'' 

(খ) উক্ত বাক্যের পূর্বে ‘ওয়ারযুক্না শাফা‘আতাহু ইয়াওমাল ক্্য়ামাহ’ যোগ 
করার কোন প্রমাণ নেই । এই বানোয়াট কথা ধর্মের নামে চলছে। 

(গ) অনুরূপভাবে ইবনুস সুন্নীর বর্ণিত ‘ওয়াদ দারাজাতার রাফি‘আহ’ 
বাক্যটিও প্রমাণিত নয়। এটাও বানোয়াট ও অতিরিক্ত সংযোজিত ।৫* ইবনু 
হাজার আসব্বালানী ও আল্লামা সাখাভী বলেন, উক্ত অংশ কোন হাদীছে 
বৰ্ণিত হয়নি ।৫%* 

(ঘ) কোন কোন গ্রন্থে ‘ইয়া আরহামার রাহিমীন’ যোগ করার কথা উল্লেখ 
করা হুয়েছে। এ কথারও কোন ত্তিতি নেই। ইবনু হাজার আসকলানী বলেন, 
LTR ROE EL 21 ৬০> 9 “শেষে ‘ইয়া 
আরহামুর রাহিমীন’ যয করার ৪ কোর হটাছ রতি! [ae 

জ্ঞাতব্য : আযান হওয়ার পর দরূদে ইবরাহীম পড়বে ।‘”* অতঃপর নিম্নের 
দু'আ পাঠ করবে। অতিরিক্ত কোন শব্দ যোগ করবে না । 
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উচ্চারণ : আল্প-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা* ওয়াতিত ত ত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছলা-তিল 
ক্বা-ইমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাষীলাহ, ওয়াব‘আছ্‌হু 
মাক্বা-মাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া‘আদ্তাহ’ । 
অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনিই এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের 
প্রভু । আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান করুন ‘অসীলা’ (নামক জান্নাতের 
সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং তাঁকে পৌছে দিন প্রশংসিত স্থান ‘মাক্বামে 
’ যার ওয়াদা আপনি করেছেন’ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি 
আযান শুনে উক্ত দু‘আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্য়ামতের দিন আমার 
শাফা‘আত ওয়াজিব হয়ে যাবে’ ।*২ 


৫৭৭. ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ ১/২৬১ পৃঃ । 

৫৭৮. ইরওয়াউল গালীল ১/২৬১ পৃঃ- £ এ৷ ০ ৮ ৯ = ৮ ০৯3 } আছ-ছামারুল 
মুস্তাত্বাব, পৃঃ ১৮৯ । 

৫৭৯. আল্লামা সাখাভী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ২১২; তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ 
পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল ১/২৬১ পৃঃ- ৩১৩4 ৬৮ ৮ (৮% ৫ ৩৪ | 

৫৮০. তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ পৃঃ। 

৫৮১. ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৫, ১/১৬৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৩৩), ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৭; মিশকাত হা/৬৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০৬, ২/১৯৯ পৃঃ । 
৫৮২. বুখারী হা/৬১৪, (ইফাবা হা/৫৮৭, ২/৪৬ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; 

ত হা/৬৫৯ । 
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(৯) কাতার সোজা হওয়ার পর ইক্বামত দেওয়া : 

‘ইক্বামত’ অর্থ দাড়ানো । তাই ইকামত হল, জামা‘আতে দাড়ানো ও কাতার 
সোজা করার ঘোষণা ৷ কিন্তু বর্তমানে চালু হয়েছে কাতার সোজা করার পর 
ইক্বামত দেওয়া । এই আমল থেকে বিরত থাকা যরূরী । 

(১০) ইক্বামতের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া দেয়ার পক্ষে গৌড়ামী করা : 
ইক্বামতের শব্দগুলো জোড়া জোড়া বলা জায়েয । এর পক্ষে দু'একটি হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে ।** কিন্তু এর উপর যিদ ও গোৌড়ামী করার কোন সুযোগ নেই । 
কারণ ইক্বামত একবার করে বলাই উত্তম এবং এর প্রতি আমল করাই 
উচিত । এর পক্ষেই বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বরং আবু মাহযুরা (রাঃ) 
ছাড়া যে সমস্ত ছাহাবী উক্ত মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারা সকলেই 
একবারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া অনুধাবন করার বিষয় হল, রাসূল 
(ছাঃ)-এর নিযুক্ত মুয়াযযিন ছিলেন বেলাল (রাঃ)। আর তিনি তাকে একবার করে 
ইক্বামত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাহলে কোন্‌ আমলটি গ্রহণ করা উত্তম? 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ )- কে আযান দুইবার করে 
আর ইক্্মত একবার করে MUL EAD ঃ 
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ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আযান ছিল দুই বার দুইবার 
করে এবং ইক্বামত ছিল একবার একবার করে। তবে “ক্বাদ ক্বা-মাতিছ 
ছালাহ’ দুইবার ছিল ৮৫ 

জ্ঞাতব্য : ইক্বমতের শব্দগুলো একবার করে বলা যাবে না বলে যে বর্ণনা 
প্রচলিত আছে, তা জাল । যেমন- 


৫৮৩. আবুদাউদ হা/৫০১ ও ৫০২, ১/৭২ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৩৩ । 

৫৮৪. নাসাঈ হা/৬২৭, ১/৭৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ১/৮৫ পৃঃ, 
(ইফাবা হা/৫৭৮-৫৮০, ২/৪২-৪৩ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২ ও ৩; 
ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৭, ১/৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২২, ৭২৩ ও 
৭২৫), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/৬৪১, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৯০, ২/১৯০ পৃঃ, ‘আযান’ অনুচ্ছেদ । 

৫৮৫. আবুদাউদ হা/৫১০, ১/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৪৩, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৯২, ২/১৯২ পৃঃ। 
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(ক) ‘যে ব্যক্তি একবার করে ইক্বামত দিবে সে আমার উম্মত নয়’ ৫৯৬ 

তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি জাল । এর কোন সনদ নেই ।৫৭ 
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(খ) আওউন বিন আবী জুহায়ফাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বেলাল 

(রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সময় আযান দিতেন জোড়া জোড়া করে। আর 

ইক্বামতও দিতেন অনুরূপভাবে ৫% 

তাহৰ্বীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ৫% 

(১১) ইক্বামতে ‘ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ’-এর জবাবে ‘আক্বা-মাহাল্লাহু ওয়া 

আদামাহা’ বলা : 


‘ক্বাদক্বা-মাতিছ ছালাহ্র’ জবাবে ‘আক্দা-মাহাল্লাহু ওয়া আদা-মাহা’ বলার 
কোন ছহীহ হাদীছ নেই । বরং উত্তরে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ’-ই বলতে 
হবে । উক্ত বাক্যের পক্ষে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ । 
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আবু উমামা কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর কোন এক ছাহাবী বর্ণনা করেন, বেলাল 

(রাঃ) যখন ইক্বমতে ‘ক্বাদ ব্বা-মাতিছ ছালাহ’ বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) 

বলেন, ‘আক্বী-মাহাল্লাহু ওয়া আদা-মাহা’ ।৫৯ 

তাহৰঝ্বীক্্‌ : উক্ত বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ছাবেত আল-আবদী ও শাহর 

ইবনু হাওশাব এবং তাদের দুইজনের মাঝখানে আরেকজন রাবী আছে 


অপরিচিত ৷ ইমাম বায়হাঝ্বী, ইবনু হাজার আসব্বালানী, শায়খ আলবানীসহ 
প্রমুখ মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে একেবারেই দুর্বল বলেছেন।** 


৫৮৬. তাযকিরাতুল মাওযয‘আত, পৃঃ ৩৫ । 

৫৮৭. তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৩৫ । 

৫৮৮. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হী/৭৮২০। 

৫৮৯. তাযকিরাতুল মাওযয'আত, পৃঃ ৩৫; ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ), আল- 
মাওযু‘আত ২/৯২ পৃঃ; আল-আওসাত্ব হা/৭৮২০ । 

৫৯০. আবুদাউদ হা/৫২৮, ১/৭৮ পৃঃ, ছালাত’ অধ্যায়, ‘যে ইক্বামত শুনবে সে কী 
বলবে’ অনুচ্ছেদ; ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/২১; বায়হাঝী 
১/৪১১; মিশকাত হা/৬৭০, পৃঃ ৬৬ ৷ 

৫৯১. ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮; যঈফ আবুদাউদ হা/৫২৮ । 
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(১২) ইক্বামতের শেষে ‘আল্লাহু আকবার’ একবার বলা : 
একবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলার কোন প্রমাণ নেই ।*২ অনেকে একটি বাক্য 
বলতে হবে মনে করে ইক্বামতের শেষে একবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলে 
থাকে। আসলে একটি বাক্য ধরে ‘আল্লাহু আকবার’ ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে 
হবে । কারণ উহা দু’টি বাক্য নয়। যেমন ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'-কে অর্ধেক 
করা যায় না। তাছাড়া হাদীছে স্পষ্টভাবে ইক্বামতের শব্দগুলো ব্যবহৃত 
হয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই । যেমন রাসূল (ছাঃ) 
মুয়াযযিনকে নির্দেশ দেন, যখন তুমি ছালাতের এক্বামত দিবে তখন বলবে,*** 
EB BEE OLE SNLO SN LEE SS 
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MUA 
অতএব ইক্বামতের শেষে ‘আল্লাহু আকবার’ কয়বার বলতে হবে তা অন্যের 
নিকট থেকে জানার প্রয়োজন নেই । 
(১৩) মূল জামা‘আত হয়ে গেলে পরে ইক্বামত না দেওয়া : 
উক্ত ধারণা সঠিক নয়; বরং নতুন জামা'আত শুরু করার সময় ইক্বামত 
দিয়েই শুরু করতে হবে । এটাই সুন্নাত ৯ 
(১৪) মহিলারা ইক্বামত না দেয়া : 
পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ছালাতের পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে মহিলাদের 
ইকামত নেই বলে ফৎওয়া দেয়া হয়েছে। তাই অধিকাংশ মহিলা ছালাতে 
ইক্বামত দেয় না। অথচ ফরয ছালাতে পুরুষের জন্য ইক্দমত দেয়া যেমন 
সুন্নাত, তেমনি মহিলাদের জন্যও ইক্বামত দেয়া সুন্নাত । কারণ এখানে ₹ 
(ছাঃ) নারী ও পুরুষের জন্য কোন পৃথক বিধান দেননি। সবার জন্য এ 
নির্দেশ ।*** এছাড়াও মহিলাদের ইক্বামত দেয়া সম্পর্কে কিছু হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে।*** তবে তারা যেন ইক্বামত না দেয় সে জন্য অনেক যঈফ ও জাল 
কথা রচনা করা হয়েছে।*** সুতরাং এগুলো থেকে সাবধান! 


৫৯২. নায়লুল আওত্বার ২/২০ পৃঃ । 

৫৯৩. আবুদাউদ হা/৪৯৯, ১/৭২ পৃঃ, সনদ ছহীহ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘কিভাবে আযান 
দিতে হয়’ অনুচ্ছেদ-২৮ । 

৫৯৪. মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১); মিশকাত হা/৬৮৪; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ । 

৫৯৫. Ful হা/৬৫৮; ও ৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ); তামামুল 

, পৃঃ ১৪৪ । 

৫৯৬. বনক বদ আবী শায়বা হা/২৩৩৮, ১/২৫৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ, সিলসিলা 
যঈফাহ হা/৮৭৯-এর আলোচনা দ্রঃ । 

৫৯৭. মুছানর্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৩২৬-২৩৩৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৭৯। 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
জামা‘আত ও ইমামতি 

(১) জায়নামাযের দু‘আ পাঠ করা ও মুখে নিয়ত বলা : 
‘জায়নামাযের দুআ’ বলে শরী‘আতে কোন দুআ নেই । যদিও উক্ত দু'আ 
সমাজে খুব প্রচলিত । মাওলানা মুহিউদ্দান খানও “‘জায়নামাযে দাড়িয়ে 
পড়বার দো'আ’ শিরোনামে ‘ইন্নী ওয়াজ্জাহতু... দুআ লিখেছেন। কিন্তু কোন 
প্রমাণ পেশ করেননি যেহেতু এর শারঈ কোন ভিত্তি নেই, সেহেতু তা 
পরিত্যাগ করা অপরিহার্য । 


যেকোন ছালাতের জন্য মনে মনে নিয়ত করবে ।৫* নিয়ত শব্দের অর্থ মনে 
মনে সংকল্প করা ।* মুখে নিয়ত বলা একটি বিদ‘আতী প্রথা । রাসূল (ছাঃ) 
এবং ছাহাবায়ে কেরাম মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করেছেন মর্মে কোন 
দলীল পাওয়া যায় না। অথচ বাজারে প্রচলিত ‘নামায শিক্ষা’ বইগুলোতে 
ফরয এবং সুন্নাত মিলে যত ছালাত রয়েছে সমস্ত ছালাতের জন্য পৃথক পৃথক 
নিয়ত উল্লেখ করে মুছনল্লীদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন 
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার “পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা’ বইয়ে 
১০১-১০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সকল ছালাতের নিয়ত আরবীতে উল্লেখ করেছেন। 
অবশ্য উক্ত বইয়ের টীকা লিখতে গিয়ে মাওলানা আজিজুল হক লিখেছেন, 
‘আমাদের সমাজে নিয়ত মুখে উচ্চারণের বাধ্যবাধকতা স্বরূপ যে কিছু 
গত্বাধা শব্দের প্রচলন আছে, তা নিষ্প্রয়োজন। নিয়ত পড়ার বিষয় নয়; বরং 
তা করার বিষয় এবং এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। মুখে গত্বীধা কিছু 
শব্দোচ্চারণের সঙ্গে নিয়তের কোন সম্পর্ক নেই’ ১ অতএব মুখে নিয়ত 
পাঠের অভ্যাস ছাড়তে হবে। 


(২) ফযীলতের আশায় মাথায় পাগড়ী বাধা : 


ফযীলত মনে করে ছালাতের সময় পাগড়ী বাধার কোন ছহীহ হাদীছ নেই । 
এর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে, সেগুলো সবই জাল । 


EE SOO ENE 2 RO 


৫৯৮. তালীমুস-সালাত, পৃঃ ৩১ । 
৫৯৯. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১। 
৬০০. ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৮৫। 
৬০১. পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা, পৃঃ ১৪৩ । 
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(ক) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, পাগড়ী পরে দুই রাকআত 
ছালাত পড়া পাগড়ী বিহীন সত্তর রাক‘আত ছালাত পড়ার চেয়েও উত্তম ।*২ 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে আহমাদ ইবনু ছালেহ নামে একজন 

মিথ্যুক রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত ।*০* 

ES ST E50 JFL GS La) BE di U5 UU I ff (2) 

(খ) আনাস (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাগড়ী পরে ছালাত আদায় 

করা দশ হাযার নেকীর সমপরিমাণ ।*৪ 

তাহৰ্বীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । উক্ত বৰ্ণনার সনদে আবান ও ইবনু আর্রাক নামে 

দুইজন মিথ্যুক রাবী আছে।*৫ 

UZ Us JAS Un BO BE 3 U5 J JE LE A oF © 
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(গ) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, পাগড়ী পরে ছালাত 
আদায় করা পাগড়ী বিহীন পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের সমান, পাগড়ী 
পরে এক জুম‘আ আদায় করা সত্তর জুম‘আ আদায়ের সমান । জুমআর দিনে 
ফেরেশতাগণ পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হন এবং সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত তাদের জন্য দুআ করেন ।*০* 

তাহৰীব্ব : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে আব্বাস ইবনু কাছীর নামে মিথ্যুক রাবী 
আছে ।** ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, বর্ণনাটি জাল ১% 


A AH CS OSL S91 3 di JS UB IE (SY) 
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৬০২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯৯, ১২/৪৪৬ পৃঃ । 
৬০৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯৯, ১২/৪৪৬ পূঃ । 
৬০৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯। 

৬০৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯ ৷ 

৬০৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭, ১/২৪৯ পৃঃ। 
৬০৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-এর আলোচনা দ্রঃ । 


৬০৮. লিসানুল মীযান ৩/২৪৪ পৃঃ- £ +৮৮ ২৭> |= । 
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(ঘ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র এমন 
থাকেন। তারা সাদা পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ।* 
তাহৰীব্ব : বৰ্ণনাটি জাল ।** এর সনদে ইয়াহ্‌ইয়া বিন শাবীব নামে মিথ্যুক 
রাবী আছে। 


SAE ESE Ed GB BOLE SB So JE JG fF GO) 

EE jy Ls oণ sk 

(ঙ) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা 

ও ফেরেশতামণ্ডলী জুম‘আর দিনে পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের উপর রহমত 
বৰ্ষণ করেন ।** 


তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা ৷ উক্ত বৰ্ণনার সনদে আইয়ূব ইবনু মুদরাক 
নামে মিথ্যুক রাবী রয়েছে।*২ 


S 38 41 U5 JG U8 obs Lr LG I GAG A bs O) 
SDE SE SUA Ud Bl UN 
(চ) ত্বালহা বিন ইয়াযীদ বিন রুকানা তার পিতা হতে দাদার সূত্রে বর্ণনা 


করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ততদিন ফিৎরাতের উপর 


থাকবে, যত দিন তারা টুপির উপর পাগড়ী পরবে ।** 
তাহৰ্বীৰ্ব : হাদীছটি জাল । এর সনদে মুহাম্মাদ বিন ইউনুস আল-কুদাইমী 


নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এছাড়া আরো দুইজন রাবী দুর্বল 
রয়েছে 


UE UG Lad lll AE DC dl JS JE IGS Ls OC) 
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৬০৯. সুয়ূত্রী, আল-ফাতাওয়া ১/৫৮ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৫ ৷ 

৬১০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৫-এর আলোচনা দ্রঃ । 

৬১১. আবু নু‘আইম, আল-হিলইয়া ৫/১৮৯-১৯০ পৃঃ; ত্বাবারাণী, আল-কাবীর, সিলসিলা 
যঈফাহ হা/১৫৯ । 

৬১২. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূ‘আত ২/১০৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯ ৷ 

৬১৩. দায়লামী ৩/১৭৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২ ৷ 

৬১৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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(ছ) রুকানা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, টুপির উপর পাগড়ী 
পরিধান করা মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য । কিয়ামতের দিন 
পাগড়ীর প্রত্যেক পাক তার মাথার উপর জ্যোতি স্বরূপ ঘুরবে ।**৫ 


তাহৰঝ্বীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি বাতিল ।** 

OT LE GH 0 I BE I Chon IEE LO) 
SUE le pal C25 ral) 

(জ) রুকানা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে 


শুনেছি, আমাদের ও মুশরিকদের মাঝের পার্থক্য হল- টুপির উপর পাগড়ী 
পরিধান করা ৯৭ 


তাহৰীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম তিরমিযী বলেন, 304 4 ০ 
LIE LY El Ld LN I, SUL 0-5 ‘এই হাদীছ 
দুর্বল । এর সনদ ভিত্তিশীল নয় । আমরা আবুল হাসান আসব্বালানীকেও চিনি 


না এবং ইবনু রুকানাকেও চিনি না। ইমাম মিযযী বলেন, এর সনদে আবু 
জা‘ফর নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে ।** 


ur PY Sl fs 3 52 dL JG El ০) 
BEM SEE AE UU BALE EES, 
(ঝ) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ 
আমাকে বদর ও হুনাইনের যুদ্ধের দিন এ সমস্ত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য 
করেছেন, যারা পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। নিশ্চয় এই পাগড়ী কুফর ও 
ঈমানের মাঝের প্রাচীর ।** 
তাহৰবীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি নিতান্তই যঈফ ৷ এর সনদে আশশ‘আছ বিন সাঈদ এবং 
আব্দুল্লাহ বিন বুসর নামে দুইজন ক্রটিপূর্ণ রাবী আছে।*০ 


৬১৫. বাওয়ারদী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১২১৭। 

৬১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২১৭, ৩/৩৬২ পৃঃ । 

৬১৭. তিরমিযী হা/১৭৮৪, ১/৩০৮ পৃঃ, ‘পোশাক’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৩৪০; 
সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২ ৷ 

৬১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৭২ ৷ 

৬১৯. মুসনাদে ত্বায়ালিসী হা/১৫৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৫২ ৷ 

৬২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৫২-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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Le EE 
() যে ব্যক্তি পাগড়ী পরিধান করবে, তার প্রত্যেক পাকে একটি করে নেকী 


হবে। আর যে পাক কম করে দিবে তার জন্য কমিয়ে দেয়া প্রত্যেক পাকে 
পাপ হবে।** 


তাহৰবীক্্‌ : বৰ্ণনাটি জাল ।*২ উল্লেখ্য যে, উক্ত মৰ্মে আরো অনেক জাল 
হাদীছ প্রচলিত আছে ।* 


সুধী পাঠক! উক্ত জাল বর্ণনাগুলোর কারণেই আজ সমাজে পাগড়ী প্রথা চালু 
আছে। মিথ্যা ফযীলতের ধোকায় পড়ে অসংখ্য মানুষ লম্বা লম্বা পাগড়ী 
পরাকে অধিক গুরুত্‌ দেয়। সচেতন ব্যক্তিদেরকে এই প্রতারণা থেকে 
সাবধান থাকতে হবে। উল্লেখ যে, উক্ত ফযধীলতের আশা না করে কেউ 
চাইলে মাথায় পাগড়ী বা রুমাল ব্যবহার করতে পারে।** তবে তা শুধু 
ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় । 

(৩) ছালাতের সময় টুপি না পরা : 

অনেক মুছনল্লীকে দেখা যায় গৌড়ামী করে টুপি পরে না। এমনকি উনুক্ত 
মাথায় ছালাত আদায় করে। এটা নিঃন্দেহে সৌন্দর্যের খেলাপ । রাসূল (ছাঃ) 
টুপি পরেছেন মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কারণ তিনি পাগড়ী 
পরতেন ওযু করার সময় রাসূল (ছাঃ) পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন এবং 
তাতে ছালাত আদায় করেছেন বলে প্রমাণিত হয়।** তিনি খালি মাথায় 
ছালাত আদায় করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাসান বাছরী 
(রহঃ) বলেন, ছাহাবীগণ প্রচণ্ড গরমে পাগড়ী ও টুপির উপর সিজদা 


৬২১. ইমাম হায়ছামী, আহকামুল লিবাস ২/৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১৮ । 

৬২২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১৮ ৷ 

৬২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৪৭, ১৫৯৩, ১২৯৬; সাখাবী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, 
সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯৩ । 

৬২৪. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৭৫-৩৩৭৮; মিশকাত হা/১৪১০ । 

৬২৫. ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৬, ১ম খণ্ড, পুঃ ১৩৪; মিশকাত হা/৫১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 


হা/৪৮৩, 5৩০ গু ০৮১০ ৯; 5 0 sb Gf U6 
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করতেন ৯৬ এতে বুঝা যায় যে তারা ছালাতে টুপি বা পাগড়ী পরে ছালাত 
আদায় করতেন । খালি মাথায় ছালাত আদায়কে অপসন্দ করতেন । যেমন- 
- Fa fF BTN Gr oe ce, hE hd HE de Fa CR BOGE. Us zee ° - 
CH J hs at SU Np fy LEE dU oD PE of 
EEE EES f AE cif NP Ss Cs fy 

ET ES RS OAT ECT 

252 Of >| dL JEG VY JG 
ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একাদা তিনি তার গোলাম নাফে* (রাঃ)-কে 
খালি মাথায় ছালাত আদায় করতে দেখলেন । অতঃপর তাকে বললেন, তুমি 
যদি কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যাও তাহলে কি তুমি খালি 
মাথায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে? তিনি বললেন, না। তখন ইবনু 
ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ অধিক হক্ৃ্দার- তার জন্য সৌন্দর্য বর্ধন 
করা’ ।** খালি মাথায় ছালাত আদায় করা একদিকে অপসন্দনীয় কাজ, 
অন্যদিকে খালি মাথায় থাকা খৃস্টানদের নিদর্শন ।*২ 


তাছাড়া ছালাত হোক বা ছালাতের বাইরে হোক মাথা ঢেকে রাখা মুসলিমদের 
জন্য সৌন্দর্যের প্রতীক ।** টুপি, পাগড়ী, রুমাল যা দিয়েই হোক। আর 


ছালাতের মধ্যে মাথা ঢাকা সৌন্দর্যের অন্যতম৷ আল্লাহ বলেন, 8; ৬ 


(আ'রাফ ৩১)।* রাসূল (ছাঃ) কখনো মাথায় বড় রুমালও ব্যবহার 
করেছেন।*** অবশ্য ছাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় জুতা, মোজা, টুপি, জামা 
ছাড়াও চলেছেন।**২ 


৬২৬. বুখারী হা/৩৮৫, ১/৫৬ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৩-এর আলোচনা, 
(ইফাবা হা/৩৭৮-এর পূর্বের অনুচ্ছেদ, ১/২১৯ পৃঃ); এবং হা/১১৯৮, ১/১৫৯ পৃঃ, 
(ইফাবা হা/১১২৪-এর পূর্বের অনুচ্ছেদ, ২/৩৩০ পৃঃ), ‘ছালাতের মধ্যে বিভিন্ন 
কাজ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১-এর আলোচনা দ্রঃ। 

৬২৭. ইবনু তায়মিয়াহ, হিজাবুল মারআহ ওয়া লিবাসুহা ফিছ ছালাহ, পৃঃ ৩; দুরসুন লিশ 
শায়খিল আলবানী, পৃঃ ২৫; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৬৪ । 

৬২৮. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১/১৬৬ পৃঃ ৮১০১৪ 2৯% ৩১ 5 
MEH PLS le Mls 3 054 sr Sal idl DS ON dl 

৬২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৩৮-এর শেষ আলোচনা দ্রঃ ০০ 24) ০2 | = ৩৮ । 

৬৩০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৬৯ ৷ 

৬৩১. বুখারী হা/৫৮০৭, ২/৮৬৪ পৃঃ, ‘পোষাক’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬, (ইফাবা 
হা/৫৩৯১, ৯/৩২২ পৃঃ) । 

৬৩২. মুসলিম হা/২১৭৭, ১/৩০১ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘রোগীর সেবা’ অনুচ্ছেদ-৭, 
(ইফাবা হা/২০০৭)। 
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(8) ছালাতের সময় লুঙ্গি, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করা : 


সমাজের অধিকাংশ মানুষই টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে থাকে। এই 
নোংরা স্বভাবের বিরুদ্ধে হাদীছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও কোন গুরুত্ব 
নেই । যারা মুছনল্লী তারা শুধু ছালাতের সময় টাখনুর উপরে কাপড় রাখার 
চেষ্টা করে। অথচ এটা এক ধরনের প্রতারণা । কারণ সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে 
কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ । এটি গর্হিত অন্যায় । অন্যত্র এসেছে, যে ব্যক্তি 
টাখনুর নীচে কাপড় পরবে, ক্ব্য়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন 
না, তার দিকে তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না; বরং তার জন্য 
রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ।*** বিশেষ করে ছালাত সম্পর্কে অন্য 
হাদীছে এসেছে, 
DS 3 LIS U4 BE dl J Snot UU Smads of of 
CG a 
ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি 
ছালাতের মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরে, সে হালালের মধ্যে আছে, না 
হারামের মধ্যে আছে তা আল্লাহ্র যায় আসে না’ ।** উক্ত হাদীছে টাখনুর 
নীচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায়কারী মুছল্লীর জন্য সতর্কবাণী উচ্চারিত 


হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জামা বা জামার হাতা গুটিয়ে ও বোতাম খুলে ছালাত 
আদায় করা উচিত নয়; বরং স্বাভাবিক রাখতে হবে ১% 


(৫) কাতারের মধ্যে পরস্পরের মাঝে ফাক রেখে দাড়ানো : 


মধ্যে ফাক রাখা সুন্নাতের বরখেলাফ ৷ উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি । 
পরস্পরের পায়ের মাঝে ‘চার আঙ্গুল’ পরিমাণ ফাক রাখতে হবে এবং পায়ে 
পা মিলালে অন্যকে অপমান করা হয় মর্মে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে, 
তা এক প্রকার জাহেলিয়াত। এটি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার অপকৌশল এবং 
চূড়ান্ত মিথ্যাচার । কারণ যারা পৃথিবীর সর্বশ্েষ্ঠ মানুষ, তারা যদি পরস্পরে 
দাড়িয়ে পায়ে পা মিলিয়ে ছালাত পড়তে পারেন, তাহলে আমাদের সম্মানের 
হানি হবে কেন? আমাদেরকেও তাদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে। কারণ 


৬৩৩. মুসলিম হা/৩০৬, ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত হা/২৭৯৫; আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, 
মিশকাত হা/৪৩৩২। 

৬৩৪. আবুদাউদ হা/৬৩৭, ১/৯৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ; আওনুল মাবুদ ২/৩৪০ । 

৬৩৫. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, বুখারী হা/৮০৯, ১/১১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৭২, ২/১৩৬ পৃঃ); 
মুসলিম হা/১১২৩; মিশকাত হা/৮৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৭, ২/২৯৭ পৃঃ । 


www.ahlehadeethbd.org 


পায়ে পা, টাখনুর সাথে টাখনু ও কাধে কীধ মিলিয়ে ছালাতে দাড়াতে হবে 
মর্মে রাসূল (ছাঃ) বহু হাদীছে নির্দেশ করেছেন। 


Ue BUSS Uo GE 2 3 dl TD IB LG ab 
HEEL 


আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
কাতারের মাঝে ফাক বন্ধ করে দাড়াবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি 
মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ 
করবেন ।**% 

সুধী পাঠক! মুরব্বীরা বলে থাকেন, পায়ের সাথে পা মিলালে সম্মান নষ্ট হয় । 
আর রাসূল (ছাঃ) বলছেন, আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। আমি তাহলে কার 
কথা গ্রহণ করব? অতএব সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরুন। রাসূল (ছাঃ)-এর 
শাফা‘আত লাভে ধন্য হৌন! 


i Ta EOS dr SL 3 dl J IG LG a 

5 Ge dL EG BL Cah Sl 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এবং 
ফেরেশতগণ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যারা কাতারবন্দী হয়ে ছালাত 


আদায় করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাক বন্ধ করে দাড়ায়, আল্লাহ 
be ALAA AL ELL 


I 5 Gita 23 U8 dl I MLE of of 


2 slaty EE 5 EN 2 J) Ee 
MELE Ce 


ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা কাতার 
সোজা করবে, বাহুসমূহকে বরাবর রাখবে, ফাক সমূহ বন্ধ করবে এবং 
তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে নমতা বজায় রেখে মিলিয়ে দিবে; মধ্যখানে 
শয়তানের জন্য ফাক রাখবে না । যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে মিলিয়ে দাড়ায়, 


৬৩৬. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্্‌ হা/৫৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ 
হা/৩৮২৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২। 

৬৩৭. ইবনু মাজাহ হা/৯৯৫; মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৬৩১; সনদ ছহীহ, সিলসিলা 
ছহীহাহ হা/২৫৩২ । 
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আল্লাহ তাকে তার নিকটবর্তী করে নেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে 
পৃথক করে দেয় আল্লাহও তাকে পৃথক করে দেন ।** 


ENA 


LIE rs pl Gh sd U5 HU 2 gf 0h sp 
YB aL LL OAS i SA SL HOPE 0, ale Gyan SL LC GL 
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এ 8 ০০ যা 803 ০ লে 8% 55 Js) 
নু‘মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুছল্লীদের দিকে মুখ করতেন 
অতঃপর বলতেন, তোমরা কাতার সোজ কর। এভাবে তিনি তিনবার 
করবে অথবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে দিবেন। 
রাবী বলেন, অতঃপর আমি দেখতাম, মুছন্লরী তার সাথী ভাইয়ের কীধে কাধ, 
হাটুর পার্শ্বের সাথে হাটুর পার্শ্ব এবং টাখনুর সাথে টাখনু ভিড়িয়ে দিত ।**% 
FE EE NEES BAER EE 
UL RB CES AES SY I CST Ue LS 

AN Lal EB ST FEO BL ST 
বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কাতারের এক প্রান্ত থেকে 
আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর করতেন। তিনি আমাদের বুক ও কাধ স্পর্শ 
করতেন এবং বলতেন, তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাড়াইয়ো না। অন্যথা 
তোমাদের অন্তরসমূহ পৃথক হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের মুছল্লীদের উপর রহমত নাযিল 
করেন ।*০ 


Gb 03 I SO GE Gio Bl IG BE dl 2 ol i 
EET TOS OE CIES LNG ACS Ef 


eo) লা 


৬৩৮. ছহীহ আবুদাউদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৪, ৩/৬১ পৃঃ । 

৬৩৯. আবুদাউদ হা/৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ । 

৬৪০. আবুদাউদ হা/৬৬৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ । 
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আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের 
কাতার সোজা কর । নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে 
পাই । আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের একজন অপরজনের কাধে কাধ ও 
পায়ে পায়ে মিলিয়ে দাড়াতেন ।*> ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা 
TOLL IU Lila a5 Cal ABN SL SE Sh Lot 

ae ELE Gt Ee I EE Li 
ছালাতে কাতারের মধ্যে কাধে কাধ ও পায়ে পা মিলানো অনুচ্ছেদ’ ৷ নু“মান 
ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি মুছন্লীকে দেখতাম, সে তার টাখনুকে তার 
পার্শ্বের ভাইয়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে দিত ।*২ শায়খ আলবানী (রহঃ) দুঃখ 
প্রকাশ করে বলেন, 


° - ° 2% do dhe £8 ILL BR WIH OE 
HOLM IES Ld Ce al of f Rl 


Sia AN lb Le EE ee BE Ny 
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দুঃখজনক বিষয় হল, কাতার সোজা করার সুন্নাতকে মুসলিমরা অবজ্ঞা করে 
চলেছে; বরং কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতীত অন্যরা সবাই এই সুন্নাতকে নষ্ট 


৬৪১. ছহীহ বুখারী হা/৭২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৯, ২/৯৫ পৃঃ) । 
৬৪২. ছহীহ বুখারী ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা অনুচ্ছেদ- 
৪৬৮, ২/৯৫ পৃঃ) । 
www.ahlehadeethbd.org 


করেছে। নিশ্চয় আমি সেই দলগুলোর মধ্যে ‘আহলেহাদীছ’ ব্যতীত অন্য 
কারো মধ্যে উক্ত সুন্নাত দেখিনি। আমি মক্কায় (১৩৬৮ হিঃ) তাদেরকে 
দেখেছি, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যান্য সুন্নাতকে যেমন আকড়ে ধরে আছে, 
তেমনি এই সুন্নাতকেও আকড়ে ধরার প্রতি অতীব অনুরাগী । চার মাযহাবের 
অনুসারীদের বিপরীতে তারাই একে আঁকড়ে ধরে আছে । হাম্বলীদেরকেও 
আমি এদের মধ্য থেকে পৃথক করি না। কারণ তাদের মধ্য হতে এটা 
সম্পূর্ণই উঠে গেছে। বরং তারা এই সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পথ অবলম্বন করছে। অধিকাংশ মাযহাব এই সুন্নাহ্‌র 
বিরুদ্ধে দলীল পেশ করছে যে, কাতারে দাড়ানোর সময় উভয় মুছল্লীর পায়ের 
মাঝে ‘চার আঙ্গুল’ ফাক রাখতে হবে। যদি এর অতিরিক্ত ফাক হয় তবে 
অপসন্দনীয় । যেমন ‘আল-ফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আহ’ (১/২০৭ 
পৃঃ) গন্থের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে। অথচ সুন্নাহ্‌র মধ্যে উক্ত 
পরিমাণের কোন ভিত্তি নেই; সেফ কল্পনা মাত্র’ । ** 


JL Da BESTE El BE dl IT ON JG Si tl te 
SE FO AEE cM ICME To NF 
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আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে আমাদের বাহুগুলোকে 
পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সোজা হয়ে দাড়াও; পৃথক 
পৃথক হয়ে দাড়াইয়ো না। অন্যথা তোমাদের অস্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 
তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারাই যেন আমার নিকটে থাকে । 
অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের র ন্যায়, তারা যেন থাকে । অতঃপর যারা 
উভয় দিক থেকে নিকটবতী তারা যেন থাকে। আবু মাসউদ বলেন, তোমরা 
আজ অত্যধিক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ।*৪ 
Vf JG ag BE dl dy) EE G0 Ea) AB IG sf 
ে > ‘১ ue 5 ss} Vol Sis 
৬৪৩. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২-এর আলোচনা দ্রঃ । 
৬৪৪. ছহীহ মুসলিম হা/১০০০, ১/১৮১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৫৪), ‘ছালাত’ অধ্যায়-৫, 
‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ-২৮; মিশকাত হা/১০৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১০২০, ওয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭, কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ । 
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আনাস (রাঃ) বলেন, একদা ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হল। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা 
কাতার সোজা কর এবং পরস্পরে মিলে দাড়াও নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে 
আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই ৯৫ 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা কাতার সমূহে 
পরস্পরে মিলে দাড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে টেনে নিবে। আর তোমাদের 
ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে । আমি এঁ সত্তার কসম করে বলছি, 
যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের 
ফাক সমূহে প্রবেশ করে, কাল ভেড়ার বাচ্চা ন্যায় ।** 


সুধী পাঠক! কাতারে দাড়ানোর সময় পায়ের সাথে পা, টাখনুর সাথে টাখনু 
এবং কাধের সাথে কাধ মিলিয়ে দাড়ানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই । উক্ত 
হাদীছ সমূহ জানার পরও কেউ যদি এই সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে 
সরাসরি রাসুল (ছাঃ)-এর আদেশ লংঘন করবে। হাদীছে সীসা ঢালা 
প্রাচীরের মত দাড়াতে বলা হয়েছে, যেমন একটি ইট আরেকটি ইটের উপর 
রেখে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। সুতরাং পরস্পরের পায়ের মাঝে কোন ফাক 
থাকবে না । উল্লেখ্য, অনেক মসজিদে শুধু কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সাথে মিলানো 
হয়। উক্ত মর্মেও কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 


(৬) জামা'আত আরম্ভ করার সময় মুক্তাদীদেরকে কাতার সোজা করার 
কথা না বলা: 


অনেক মসজিদে ইক্বমত শেষ না হতেই ইমাম ছালাত শুরু করেন। অথচ 
ইক্বামতের জবাব দেওয়া সুন্নাত*', তেমনি মুক্তাদীদেরকে কাতার সোজা 


৬৪৫. ছহীহ বুখারী হা/৭১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৪, ২/৯৩ পৃঃ), ‘আযান’ 
অধ্যায়, অনচ্ছেদ-৪৩; মিশকাত হা/১০৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০১৮, তয় 
খণ্ড, পৃঃ ৫৬ । 

৬৪৬. ছহীহ আবুদাউদ হা/৬৬৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ ; মিশকাত হা/১০৯৩; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২৫, ওয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, ‘কাতার সোজা করা’ অনুচ্ছেদ । 

৬৪৭. মুসলিম হা/৮৭৫, ১/১৬৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৫৭ ও ৬৭০-এর টীকা দ্রঃ ১/২১২ পৃঃ । 
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করতে বলা অপরিহার্য । ইমামের উক্ত আচরণ রাসূল (ছাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন 
করার শামিল । কারণ ইমামের উপর গুরু দায়িত্ব হল, ইক্বামত শেষ হওয়ার 
পর মুছল্লরীদেরকে কাতার সোজা করার জন্য হুঁশিয়ার করা । তারপর ছালাত 
শুরু করা । 


Vf JB ago BE Sl dy) EG 56 al asl JE ff 

oe 3 be ETI 
আনাস (রাঃ) বলেন, যখন ইক্বামত দেয়া হত, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদের 
দিকে মুখ করতেন । অতঃপর বলতেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং সীসা 


ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাড়াও ৷ নিশ্চয় আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে 
দেখতে পাই ৬৪৮ 


> Ue \ JES 8 dl U5 I JG oj of ell ok I 
THE OBS SSS IH CS Ue eons oy 
JN Sta Se Ot ES BL I 


বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কাতারের এক প্রান্ত থেকে 
আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর করতেন । তিনি আমাদের বুক ও কাধ স্পর্শ 
করতেন এবং বলতেন, তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে দাড়াইয়ো না। অন্যথা 
তোমাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের মুছনল্লরীদের উপর রহমত নাযিল 
করেন ।৯৯ 


সুধী পাঠক! রাসূল (ছাঃ) যদি উক্ত দায়িত্‌ পালন করতে পারেন, তবে কি 
বর্তমান যুগের ইমামগণ পারবেন না? এই সমস্ত ইমামগণ কি রাসূল (ছাঃ)- 
এর চেয়ে বেশী মর্যাদাবান? (নাউযুবিল্লাহ) বর্তমানে ইমামগণ প্রত্যেক 
ওয়াক্তে মোবাইল সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন, কিন্তু কাতার সোজা করতে 
বলতে পারেন না। 


৬৪৮. ছহীহ বুখারী হা/৭১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৪, ২/৯৩ পৃঃ); মিশকাত 
হা/১০৮৬ । 
৬৪৯. আবুদাউদ হা/৬৬৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ ৷ 
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OLS UE TEE 
সুন্নাত হল ইমামের পিছন থেকে কাতার সোজা করা । ডান দিক থেকে 
কাতার পূরণ করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই । প্রত্যেকটি কাতার ইমামের 
পিছন থেকে পূরণ করতে হবে। 


" ~ fs Mls my le A EE El se Jb uo 


আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) উম্মু সুলাইমের 
বাড়ীতে ছালাত আদায় করলেন। আমি এবং একজন ইয়াতীম তার পিছনে 
দাড়ালাম । আর উম্মু সুলাইম আমাদের পিছনে দাড়ালেন ।* উক্ত হাদীছ 
প্রমাণ করে ডান দিক থেকে কাতার সোজা না করে ইমামের পিছন থেকেই 
কাতার করতে হবে। 


(৮) সামনের কাতার পূরণ না করে পিছনের কাতারে দাড়ানো : 


অলসতার কারণে এই ক্রটি অনেকের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। সামনের কাতার 
পূরণ না করেই পিছনে আরেকটি কাতার করে দাড়িয়ে যায়। অথচ তাদের 
জানা নেই যে, এমনটি করলে ছালাত হবে না । উক্ত ছালাত পুনরায় ফিরিয়ে 
পড়তে হবে। 


TOGA IS EE LE 
ওয়াবেছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে কাতারের 
পিছনে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় 
ছালাত ফিরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন ।* 


৬৫০. ছহীহ বুখারী হা/৮৭৪, ১/১২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮২৯, ২/১৬৩ পৃঃ); মিশকাত 
হা/১১০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৪০, ৩/৬৩ পৃঃ । 

৬৫১. আবুদাউদ হা/৬৮২, ১/৯৯ পৃঃ; তিরমিষী হা/২৩০, ১/৫৪ পৃঃ; ইবনু মাজাহ 
হা/১০০৪; ইরওয়া হা/৫৪১; মিশকাত হা/১১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৭, 
৩/৬২ পৃঃ, ‘ছালাতের কাতার ঠিক করা’ অনুচ্ছেদ । 


www.ahlehadeethbd.org 


(৯) কাতার পূরণ হওয়ার পর সামনের কাতার থেকে একজনকে টেনে 
নিয়ে দাড়ানো : 
কোন মুছনল্লী জামা‘আত চলাকালীন এসে যদি কাতার পূর্ণ হওয়া দেখে, 
তাহলে সে একাকী কাতারের পিছনে দাড়িয়ে যাবে। কাতারের মাঝ থেকে 
টেনে নিবে না এবং কাতারের মাঝে ঢুকে যাবে না। তবে দুইজন ব্যক্তির 
জামা‘আত চলাকালীন যদি তৃতীয় ব্যক্তি আসে, তাহলে ইমামকে পৃথক করার 
জন্য মুক্তাদীকে পিছনে টেনে নিয়ে দাড়াবে অথবা ইমাম নিজেই পৃথক হয়ে 
যাবেন ।*২ উল্লেখ্য যে, পূর্ণ কাতার থেকে টেনে নেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে তা দুর্বল । 
tl Gls Lf 57 BE dU) Ga IG A of Cay 
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ওয়াবেছাহ বিন মা‘বাদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাতের সালাম 
ফিরিয়ে দেখেন জনৈক ব্যক্তি কাতারের পিছনে ছালাত আদায় করছে। তখন 
তিনি বললেন, হে একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী! তুমি কি কাতারের 
মধ্যে ঢুকে মুছন্লীদের সাথে মিলিত হতে পারনি? অথবা তুমি কি একজনকে 
তোমার দিকে টেনে নিতে পারনি । যাতে তোমাদের স্থান সংকীর্ণ হয়ে যায়? 
তুমি ছালাত পুনরায় আদায় কর । কারণ তোমার এই ছালাত হয়নি । *** 


তাহৰ্বীক্‌ : যঈফ ৷ এর সনদে সারী ইবনু ইসমাঈল নামে একজন দুর্বল রাবী 
আছে । ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদীছ বৰ্ণনা করে তাকে যঈফ বলেছেন ।* 


জ্ঞতব্য : কাতারে একাকী দাড়ালে ছালাত হবে না মর্মে তিরমিষীতে যে 
হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার অর্থ হল, সামনের কাতারে জায়গা থাকা অবস্থায় 
কেউ যদি একাকী দাড়ায়, তাহলে তার ছালাত হবে না ।*৫ 


৬৫২. ছহীহ মুসলিম হা/৭৭০৫, ২/৪১৬ পৃঃ, ‘যুহদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৯; মিশকাত 
হা/১১০৭। 

৬৫৩. ত্বাবারাণী হা/৩৯৪; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৪8৯৯২; বুলুগুল মারাম হা/৪১০। 

৬৫৪. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৪৯৯২; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৪১-এর আলোচনা 
দ্রঃ, ২/৩২৫ পূঃ । 

৬৫৫. বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ইরওয়া হা/৫৪১। 
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(১০) ছালাতে দাড়ানো অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে 
না বলে ধারণা করা : 


উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ বানোয়াট । এর পক্ষে কোন দলীল নেই । একশ্রেণীর 
মুরব্বী উক্ত প্রথার আমদানী করেছেন। অথচ ছালাতের মধ্যে প্রয়োজনে 
মুছল্লী তার স্থান থেকে সামনে বা পিছনে, ডানে বা বামে সরে যেতে পারে। 
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জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাতে দাড়ালেন আর আমি তার 
বাম প্শ্বে দাড়ালাম। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে 
ঘুরিয়ে তার ডান দিকে করে নিলেন। অতঃপর জাব্বার ইবনু ছাখর এসে 
রাসুল (ছাঃ)-এর বাম দিকে দাড়ালেন । তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদের উভয়ের 
হাত ধরে তীর পিছনে ঠেলে দিয়ে দাড় করিয়ে দিলেন ।** 


b *s EE LL Lose oo fz LE ME) EP 9 oy oo 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদা আমার খালা মায়মুনা 
(রাঃ)-এর কাছে রাত্রে ছিলাম । রাসূল (ছাঃ) ছালাতের জন্য দাড়ালেন। 
অতঃপর আমি তার বামে দাড়ালাম । তিনি আমার হাত ধরলেন এবং তীর 
পিঠের পিছন দিয়ে আমাকে ডান পার্শ্বে নিয়ে আসলেন ।** 


৬৫৬. ছহীহ মুসলিম হা/৭৭০৫, ২/৪১৬ পৃঃ, যুহদ’ ও মন গলানো’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
১৯; মিশকাত হা/১১০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৯, ৩/৬৩ পৃঃ, ‘ছালাতে 
দাড়ান’ অধ্যায় । 

৬৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৬৯৯, ১/৯৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৬৫, ২/৮৪ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম 
হা/১৮৩৭; মিশকাত হা/১১০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৮, ৩/৬৩ পৃঃ । 
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RE Kt হক onl PARE ELLA I L 4 
অনেকে ছালাত আদায় করে এবং জামা‘আতেও শরীক হয় কিন্তু অলসতা 
করে সর্বদা শেষে হাযির হয়। এটা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই 
অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য । এ সমস্ত মুছল্লীকে কঠোরভাবে ধমক দেয়া 
হয়েছে। 


SL Yo LEE EG UG SY Be dn IT IG EG LG 
| gS J 2 2 % 

DANES Sat NE 
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক শ্রেণীর 
মুছল্রী সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে থাকবে। অবশেষে আল্লাহও 
তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন ।** 


সুধী পাঠক! যারা ছালাত আদায় করে না তাদের জন্য এই হাদীছে উপদেশ 
রয়েছে। যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে এবং জামা‘আতেও শরীক হয় 
কিন্তু পরে আসে, তাদের জন্য যদি এমন হুমকি হয়, তাহলে যারা ছালাত 
আদায় করে না তাদের অবস্থা কী হতে পারে? সেই সাথে যারা জামা‘আতে 
হাযির হয় না তাদের জন্যও এই হাদীছে হুশিয়ারী রয়েছে। 


(১২) জামা‘আত হয়ে গেলে পুনরায় জামা'আত করতে নিষেধ করা 
এবং ছালাত পড়ার সময় ইক্বামত না দেয়া : 


জামাআতের পরে আসা মুছনল্লীরা ইক্বামত দিয়ে জামাআতের সাথে ছালাত 
আদায় করবে এটাই সুন্নাত । 

VILE 1 La 5 Lf $e dl U5 MEE tl Lf 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার জনৈক মুছল্লীকে 


একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বলেন, কে আছ এই ব্যক্তিকে ছাদাক্বা 
দিবে? তার সাথে ছালাত আদায় করতে পারে? *** অন্য হাদীছে এসেছে, 


৬৫৮. আবুদাউদ হা/৬৭৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০৪; ছহীহ মুসলিম হা/১০১০; 
মিশকাত হা/১০৯০। 
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মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন 
ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের দুইজনের কেউ আযান ও 
ইক্বামত দিবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে ।** 
ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন 
যে, 545 2% 5১% ১৮ দুই বা দুইয়ের অধিক সংখ্যকের 
জামা‘আত’ ৷** 
অন্য হাদীছে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একজনের সাথে আরেকজন ছালাত 
আদায় করা অধিক উত্তম, একাকী ছালাত আদায়ের চাইতে এবং একজনের 
সাথে দু’জন ছালাত আদায় করা আরও উত্তম । এভাবে মুছনল্লীর সংখ্যা যত 


বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ্‌র নিকটে প্রিয়তর হবে’ ২ এই সময় ইক্বামত 
দিয়ে জামা‘আত শুরু করতে হবে ।*** 


৬৫৯. আবুদাউদ হা/৫৭৪, ১/৮৫ পৃঃ, ‘এক মসজিদে দু’বার জামা'আত করা’ অনুচ্ছেদ- 
৫৬; মিশকাত হা/১১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/১০৭৮, ৩/৮২, ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবুকের করণীয়’ অনুচ্ছেদ । 

৬৬০. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, 
১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭); তিরমিযী হা/২০৫; মিশকাত হা/২৮২। 

৬৬১. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ -এর আলোচনা দ্রঃ ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৫ ৷ 

৬৬২. আবুদাউদ হা/৫৫৪, ১/৮২ পৃঃ, ‘জামা‘আতে ছালাতের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৪৮, 
সনদ হাসান । 

৬৬৩. মুসলিম হা/১৫৯২, ১/২৩৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৩১); মিশকাত হা/৬৮৪; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৩৩, ২/২০৮ পৃঃ । 
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সপ্তম অধ্যায় 
ছালাতের পদ্ধতি 
(১) ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করা : 
ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত । এর পক্ষে শত শত 
ছহীহ হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অধিকাংশ মুছনল্লী 


উক্ত সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উক্ত ঠুনকো যুক্তিগুলোর অন্যতম হল, 
কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ । নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হল- 


0% dds He HS LL xs 03 do LF U6 LE FO) 
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(১) আলক্বামা (রাঃ) বলেন, একদা আব্বুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, 
আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত শিক্ষা দিব না? রাবী বলেন, 
অতঃপর তিনি ছালাত পড়ালেন। কিন্তু একবার ছাড়া তিনি তার দুই হাত 
উত্তোলন করলেন না ।** উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কিতাবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ 
(রাঃ)-এর নামে আরো কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে ।** 
তাহৰঝীৰক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম আবুদাউদ (২০৪-২৭৫ হিঃ) উক্ত হাদীছ 
বর্ণনা করে বলেন, ie BY Bh is 2 Be Si Us 
kb ils ‘এই হাদীছটি লম্বা হাদীছের সংক্ষিপ্ত রূপ । আর এই শব্দে 
হাদীছটি ছহীহ নয়’ ।*** উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা আবুদাউদে উক্ত মন্তব্য 
নেই । এর কারণ প্রকাশকরাই ভাল জানেন। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, 
আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেছেন, 
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৬৬৪. আবুদাউদ হা/৭৪৮, ১/১০৯ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৫৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯; নাসাঈ 
হা/১০২৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭; বায়হাৰ্বী ২/৭৮ ৷ 

৬৬৫. হাফেয আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কুফী, আল-মুছান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল 
আছার (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৯/১৪০৯), হা/২৪৫৮, ১/২৬৭ । 

৬৬৬. নাছিরুদ্দীন আলবানী, তাহকঝীক্‌ আবুদাউদ (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, 
তাবি.), হা/৭৪৮, পৃঃ ১৬১ ৷ 
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‘যে ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে তার হাদীছ সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর 
তিনি সালেম বর্ণিত যুহরীর হাদীছ পেশ করেন। তবে রাসূল (ছাঃ) একবার 
ছাড়া রাফ‘উল ইয়াদায়েন করেননি মর্মে ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ 
সাব্যস্ত হয়নি ।** উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, 
Lea MS SIDS GBS SY FL 
We 4 ol als IA 2 Dl EE SB Le SM Lo) EF 
‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ না করার পক্ষে কুফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে প্রিয় 
দলীল হলেও এটিই সবচেয়ে দুর্বল দলীল, যার উপরে নির্ভর করা হয়। কারণ 
এতে এমন ক্রটি রয়েছে, যা একে বাতিল বলে গণ্য করে’ ।** আল্লামা 
ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) আলোচনা শেষে বলেন, 
$2 on V9 Cia CS Sd of EI Of Al Us CS 
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‘অতএব এ সমস্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত 
হাদীছ ছহীহ নয়, হাসানও নয়। বরং যঈফ ৷ এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ 
করা যায় না। কোথায় থাকবে ইমাম তিরমিযীর হাসান বলে মন্তব্য করা, 
যাতে আছে শৈথিল্য? এছাড়া হাদীছের ইমামগণের দোষারোপের মুখে ইবনু 
হাযামের ছহীহ হওয়ার মন্তব্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?** 
জ্ঞাতব্য : উক্ত মন্তব্য সমূহের পরও আলবানী এই বর্ণনাকে ছহীহ বলে মন্তব্য 
করেছেন। তবে তিনি যারা রাফ'‘উল ইয়াদায়েন করে না, তাদেরকে উক্ত 
হাদীছের প্রতি আমল করতে নিষেধ করেছেন । তিনি বলেন, ‘রুকুতে যাওয়ার 
সময় এবং রুকু থেকে উঠার পর রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার পক্ষে রাসূল 
(ছাঃ)-এর থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বরং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে 
কেরামের নিকট এটি ‘মুতাওয়াতির'’ পর্যায়ের বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 


৬৬৭. তিরমিযী হা/২৫৬, ১/৫৯ পৃঃ-এর পর্যালোচনা দ্রঃ। 

৬৬৮. নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ; ফিক্হুস সুন্নাহ ১/১০৮ । 

৬৬৯. শায়খ আবুল হুসাইন ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির‘আতুল মাফাতীহ শরহে 
মিশকাতুল মাফাতীহ (বেনারস : ইদারাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়াহ, 
১৯৯৫/১৪১৫), ৩/৮৪ পূঃ। 
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এছাড়া প্রত্যেক তাকবীরেই রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে বহু হাদীছ 
রয়েছে। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্র ছাড়া রাসূল (ছাঃ) থেকে এই আমল 
পরিত্যাগ করার কোন ছহীহ প্রমাণ নেই । তবে ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর 
হাদীছের উপর আমল করা উচিত নয়। কারণ এটি না-বোধক। আর 
হানাফীসহ অন্যান্যদের নিকট এটি বারবার উল্লেখিত হয় যে, হ্যা-বোধক না- 
বোধকের উপর প্রাধান্য পায় । একটি হ্যা-বোধক থাকার কারণে যদি এমনটি 
হয়, তাহলে একটি এক্যবদ্ধ জামা‘'আত থাকলে এই মাসআলার সিদ্ধান্ত কী 
হতে পারে? 
yu EE EES A cL ss sd) ie GE reel 
Ve a EE LP LS dd UG IY ALD Wha 
OES TI oe bs AEN EE oe SH 
করে এই আমলকে আঁকড়ে ধরা । অর্থাৎ তারা রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে 
এবং দলীল সাব্যস্ত হওয়ার পর মাযহাবী গৌড়ামী প্রদর্শন করবে না । কিন্তু 
দুঃখজনক হল, পূর্বব্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া, তাদের 
কেউ এই আমল গ্রহণ করেনি । ফলে উক্ত আমল বর্জন করা তাদের অভ্যাসে 
পরিণত হয়েছে’ ।**০ 
উল্লেখ্য যে, আলবানীর দোহায় দিয়ে অনেকে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে 
রাফ‘উল ইয়াদায়েনের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং বিভ্রান্তি ছড়ান। কিন্তু 


আলবানীর মূল বক্তব্য পেশ করেন না। এটা এক ধরনের প্রতারণা । অতএব 
পাঠক সমাজ সাবধান! 


bs ob AE) SS al Al J Clo UE BAG LC) 
HL 0&3 5০ |) i 


৬৭০, h eg le dl lo af lis EAS Cal ad 33 SN ESN AS SH 
BEATS wg le Bo S82 SNS hell Ls il 2 
2) 2m ol Bb or Nl lng le Bo £8 Blas ly BRS cab 
PL cA Of At LAL Lo 5 Gy SU SY a foal 3 0 as SI 
Ulises 3 LS ela 5 13) ASG ll CANON Lis BU de - 
সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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(২) আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), 
আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি, কিন্তু তারা ছালাত 
আরম্ভের তাকবীর ছাড়া আর কোথাও হাত উত্তোলন করেননি ৷** 

তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি ভিত্তিহীন ।*'২ ইমাম বায়হাৰ্দী ও দারাকুৎনী উক্ত বর্ণনা 
উল্লেখ করে বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু জাবের এককভাবে বর্ণনাটি উল্লেখ 
করেছে । হাম্মাদ থেকে এবং সে ইবরাহীম থেকে যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী ।*** 


Ln LB SLL LSS a EBB ON Be dl Ts of 0 OY) 
SUS of 

(৩) বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, 

তখন দুই কানের নিকটবর্তী পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর 

তিনি আর এরূপ করতেন না ।** 

তাহকীবক্‌ : ‘অতঃপর তিনি আর হাত তুলতেন না’ কথাটুকু উক্ত হাদীছের 

সাথে পরবর্তীতে কেউ সংযোগ করেছে। আর ইমাম আবুদাউদের ভাষ্য 


অনুযাযী এটা কুফাতে হয়েছে। কারণ মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমনটি 
ঘটেনি যেমন ইমাম আবুদাউদ বলেন, 


aT a 


EEE FE 
শারীক বর্ণিত হাদীছের ন্যায়। কিন্তু ‘অতঃপর আর করতেন না’ একথা 
বলেননি ৷ সুফিয়ান বলেন, ‘পরবর্তীতে কৃফায় আমাদেরকে উক্ত কথা বলা 
হয়েছে’ । তিনি আরো বলেন, ‘ইয়াধীদ থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন 
হুশাইম, খালেদ ও ইবনু ইদরীস। কিন্তু ‘অতঃপর পুনরায় আর হাত 


৬৭১. দারাকুৎনী ১/২৯৫; বায়হাকী কুবরা হা/২৬৩৬, ২/৭৯ ও ৮০; তানক্টীহ, পৃঃ ২৮১। 
৬৭২. মুসনাদে আবী ইয়ালী হা/৫০৩৯, ৮/৪৫৩ ৷ 


৬৭৩. LE I 0S TF FAL LF US LF Un UT pe i Lo 0 5 
be ll বায়হাকী হা/২৬৩৬-এর মন্তব্য দঃ; দারাকুৎনী হা/১১৪৪ । 

৬৭৪. আবুদাউদ হা/৭৪৯, ১/১০৯ পৃঃ; ত্বাহাবী হা/১২৪৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রুকুর জন্য 
তাকবীর’ অনুচ্ছেদ ; দারাকুৎনী ১/২৯৩; বায়হাকী ২/৭৬ । 
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তুলেননি’ কথাটি উল্লেখ করেননি’ ।** তাছাড়াও হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে 
ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদ আছে। সে যঙঈঈফ রাবী । ইমাম আহমাদ বলেন, 
হাদীছটি নিতান্তই যঈফ ।*১ 


আসলে বর্ণনাটি একেবারেই উদ্ভট; বরং একে জাল বলাই শ্রেয় । কারণ 
‘পুনরায় আর করেননি’ এই অংশটুকু কুফাতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত 
হয়েছে মুহাদ্দিছ আবু ওমর বলেন, ইয়াধীদ একাকী বর্ণনা করেছে। অনেক 
মুহাদ্দিছ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউই ‘পুনরায় আর হাত তুলেননি'’ 
এই বক্তব্য উল্লেখ করেননি ।*"* ইমাম ইবনু মাঈন বলেন, এই হাদীছের সনদ 
ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাউদ, ইমাম খাত্বাবী, ইমাম আহমাদ, বাযযার প্রমুখ 
মুহাদ্দিদ৷ এই হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলকথা হল, শীর্ষস্থানীয় 
মুহাদ্দিছগণ এ মর্মে একমত যে, হাদীছের শেষাংশে সংযোজিত বাড়তি 
অংশটুকু কোন মানুষের তৈরি, হাদীছের অংশ নয়।** অতএব উক্ত বর্ণনা 
কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 


Ed He U9 2 JG TIL SF JG Ug Es UL BE C6 
(৪) আবু সুফিয়ান আমাদের কাছে উক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি 
প্রথমবার দুই হাত উত্তোলন করেছেন। তাদের কেউ বলেন, মাত্র একবার ।১%৯ 


তাহৰবীক্ব : একবার হাত উত্তোলন করা যে কুফার আমল, তা সুফিয়ান ছাওরী 
(রহঃ)-এর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে, যা পূর্বের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাই 
ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতেম এ সংক্রান্ত বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন।** তাছাড়া কারে ব্যক্তিগত আমল শরী‘আতের দলীল হতে পারেনা। 


৬৭৫. আবুদাউদ হা/৭৫০, ১/১০৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩ ৷ 

৬৭৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৭৪৯- 1৯৮ 4 ৬৩% ১৬) $f ০ ৯৯ ৩5 5 0) a> ls 
ds BLE GAN bes LOG SA lS SY BAG SLUGS os 
EAL 3 4 | 

৬৭৭. ১১) EB er ly SL ob Bll as ly LSE ms pl dG,- 
উমদাতুল ক্বারী ৯/৫ পৃঃ । 

Ua ale 0° SES ৯/৫ পৃঃ, ‘আযান’ অধ্যায়, ‘ছালাতের শুরুতে 
রাফ'‘উল ইয়াদায়েন’ অনুচ্ছেদ । 

৬৭৯. আবুদাউদ ১/১০৯ পৃঃ, হা/৭৫১ ৷ 

৬৮০. Fe ARE RORY 

নাছবুর রাইয়াহ ১/৩৯৬ পৃ ae on Ee এর আলোচনা দ্রঃ। 
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(৫) বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, 
তিনি যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন দু’হাত উত্তোলন করতেন । অতঃপর 
ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তিনি আর দু’হাত উত্তোলন করতেন না ।** 
তাহৰ্বীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামে যঈফ রাবী 
আছে । ইমাম বায়হাকী বলেন, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না ।*২ 
তাছাড়া ইমাম আবুদাউদ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেন, 4] ০3 5৯ 


শে ‘এই হাদীছ ছহীহ নয়’ ৷*" 


bee HU ESN SY NS % oN LF fF CO 
(৬) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত আরম্ভ 
করতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন । অতঃপর আর তুলতেন না ৯ 
তাহৰবীৰ্ব : ইমাম বায়হাকী ও হাকেম বলেন, বৰ্ণনাটি বাতিল ও মিথ্যা ।*৫ 


MLSS LS oh Gl Cl I ee Le OV) 
sa ih 55S 
(৭) মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় 
করলাম । তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া আর রাফ*‘উল ইয়াদায়েন করলেন না ।** 
তাহৰবীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আবুবকর ইবনু আইয়াশ নামে একজন 
রাবী আছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে ক্রটিপূর্ণ বলেছেন ।** 


৬৮১. আবুদাউদ, ১/১১০ পৃঃ, হা/৭৫২ ৷ 

৬৮২. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৬৩২- ১১ DAE Li Lo 
NG af Lt ANSE fA aise 

৬৮৩. যঈফ আবুদাউদ ১/১১০, হা/৭৫২। 

৬৮৪. বায়হাকী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩; তানযীমুল আশতাত ১/২৯২, দ্রঃ জরুরী 

৬৮৫. সিলসিলা সিলসিলা কাহ পো | 

৬৮৬. ত্বাহাবী হা/১৩৫৭, ১/১৩৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারীর হাশিয়া দ্রঃ ১/১০২। 

৬৮৭. বায়হাৰী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৭-এর বিশ্লেষণ দ্রঃ এ ০২০ > ও এ ৯, 
BL op opt Em ele) on of Fle 2 AS 
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আলবানী বলেন, “বর্ণনাটি শায। কারণ এটি অতি পরিচিত হাদীছের 
বিরোধী ।*৮ 

জ্ঞাতব্য : কেউ কেউ উক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে বলতে চেয়েছেন, ইবনু 
ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর রাফ ইয়াদায়েন বরা হেডে 
দিয়েছিলেন।** কিন্তু উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ অনেক ছহীহ হাদীছ 
বর্ণিত হয়েছে যে, হবৰ ভয়ৰ লা বা বরাক যার 
ছালাত আদায় করেছেন। সরাসরি বুখারী ও মুসলিমে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে । যেমন- 


eH Er 4 IE sl) ss 3) OSE tol Sl 
UE aU PAL Et Ae EON 
BB PE HOS 
নাফে* (রাঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন 
তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকু করতেন 
তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন “সা্মি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন এবং 
যখন দুই রাক‘আতের পর দাড়াতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন। 
ইবনু ওমর (রাঃ) এই বিষয়টিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন 
করেছেন।** 
UD BS By EST BA SY UES sf BOG LE of SU is 
নাফে' (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন 


যে, সে রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করছে না, তখন 
তিনি তার দিকে পাথর ছুড়ে মারতেন।*** 


৬৮৮. সিলসিলা ষঈফাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ- ও 2, 2১০ ৯ ১১৯ ৫১ 
ee on AY 

৬৮৯. ত্বাহাৰী হা/১৩৫৭- এর আলোচনা দ্রঃ। 

৬৯০. EEE — fb 3) Ee ~ ৮৮ ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, 
(ইফাবা হা/৭০৩, ২/১০১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৪ ও ৭৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৭৩৮ ও ৭৩৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩ ৷ 

৬৯১. ইমাম বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৪, পৃঃ ১৫; সনদ ছহীহ; সিলসিলা যঈফাহ 
হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাঝ্বী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯ । 


www.ahlehadeethbd.org 


সুধী পাঠক! যারা যঈফ, জাল ও মিথ্যা বর্ণনার পক্ষে উকালতি করেন, তারা 
এখন কী জবাব দিবেন? 


SG Bala GAAS 2 U0 dl To NEP Af ON 
(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে, তার ছালাত হয় না’ ।*২ 
তাহৰীব্্‌ : হাদীছটি বাতিল বা মিথ্যা ।** মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী বলেন, 
‘এর সনদে মামুন বিন আহমাদ আল-হারূবী রয়েছে, সে দাজ্জাল । সে হাদীছ 
জালকারী ।** আবু নু‘আইম বলেন, ‘সে খাবীছ, হাদীছ জালকারী। সে 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নামে মিথ্যা হাদীছ রচনাকারী’ ৬৯৫ 


ie LE UE LUCE 0 
BL ry LR Le IS ET UT 5 
(৯) আবু জা‘ফর বলেন, আবু হুরায়রা আমাদের সাথে একদা ছালাত আদায় 


করলেন, তিনি ছালাতে উঠা-বসা করার সময় তাকবীর দিলেন। কিন্তু শুধু 
ছালাত শুরুর সময় হাত উঠালেন।*৯ 


তাহৰবীব্্‌ : উক্ত শব্দে বৰ্ণনাটি পরিচিত নয়। বরং এটি ছহীহ হাদীছের 
বিরোধী ৷ কারণ প্রসিদ্ধ হাদীছের মধ্যে একবার রাফ‘উল ইয়াদায়েনের কথা 
নেই ।** তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন 
মর্মে ছহীহ বর্ণনা এসেছে । যেমন- 


EEN Ll ES BY SD BD NESS IE BS HEA 


৬৯২. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ৩/৪৬; তানকঝীহ, পৃঃ ২৮২ । 
৬৯৩. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ‘আত ২/৯৬; ইমাম শাওকানী, আল-আবাতিল ২/১২; 
সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৮ ৷ 


৬৯৪. ৩২4% ৮2 0৮:১ 534 এল ৮ ৩.৮5৬ -তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত, পৃঃ ৮৭ । 

৬৯৫. ০৮১০১৬৮ ০৮ = এ £৮১ ৬১> -সিলসিলা যঈফাহ ২/৪১ ৷ 

৬৯৬. মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ হা/১০৪; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮১; শরহে 
বুখারী ২/৩৫৫ পৃঃ। 

৬৯৭. দেখুন : ছহীহ বুখারী হা/৭৮৫, ১/১০৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৪৯, ২/১২৩ পৃঃ), 
‘আযান’ অধ্যায়; মুসলিম হা/৮৯৩ ও ৮৯৪ |- ie da 5 HE af 
os 5 do di J BUG SEES UU GTS BY S57 ai Cl 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন তাকবীর দিতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন 
রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন ।** সুতরাং 
আবু হুরায়রা (রাঃ) রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না- এমন দাবী সঠিক নয়। 


SU NG INE 2 8 BILD OU I GO) 
(১০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকুতে 
রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে, তার ছালাত হবে না ।** 
তাহকীবক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা । ইমাম দারাকুৎনী বলেন, ‘মুহাম্মাদ ইবনু 
উকাশা নামক রাবী হাদীছ জালকারী’।* ইমাম জাওযকানী বলেন, ‘এই 


হাদীছ বাতিল । এর কোন ভিত্তি নেই৷ মামুন বিন আহমাদ দাজ্জাল, মিথ্যুক, 
হাদীছ জালকারী ৷ 


AUS SIG Hal GSH) 2 UE Hs ft (0) 
(১১) আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন 
করবে, তার ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে।*২ 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা । আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী 
(রহঃ) উক্ত বর্ণনাটিকে তার জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, ‘এই 


হাদীছটি মুহাম্মাদ বিন উকাশা আল-কিরমানী জাল করেছে। আল্লাহ তার 
উপর গযব নাযিল করুন’ ০৬ 


BLE Lb A Le ES LES YH IE CO) 
Pie AA Ts ov, 7 Asal BE oi Go, Seip: BLOG LS 530 
+ BE dl dy) oe EUS 


৬৯৮. বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৭, পৃঃ ১৮ । 

৬৯৯. আবু আব্দুল্পাহ আল-হাকিম, আল-মাদখাল, পৃঃ ১০১ ৷ 

900. 24 ~~ ESS 1 Ls -তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৮৩ । 

08; LS EA Sa EE IE HR LET ES CALNE oi0 1 
৬৬৮;-তানৰ্বীহ, পৃঃ ২৮২ । 

৭০২. সিলসিলা যঈফাহ ২/৪১ পৃঃ। 

৭0৩. BAS ULSAN 23 UL LL) Lill এ, আল-আসরারুল 
মারফু‘আহ ফিল অহাদীছিল মাওযূ‘আহ, পৃঃ ৮১; সিলসিলা যঈফাহ ২/৪১ পৃঃ। 
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(১২) আবু হানীফা হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবরাহীম থেকে, 
ইবরাহীম আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) 
প্রথম তাকবীরে হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর হাত উত্তোলন 
করতেন না । এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরই নিয়ম ৭ 

তাহৰবীক্্‌ : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা সম্পর্কে আমরা পূর্বে 
বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি । সুতরাং এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া 
এই বর্ণনা অনেক ক্রটিপূর্ণ । কারণ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে যে সমস্ত 
বৰ্ণনা এসেছে, মুহাদ্দিছগণ সেগুলোর ব্যাপারে অনেক আপত্তি তুলেছেন ।*০৫ 
জ্ঞাতব্য : রাফ‘উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আওযাঈ 
(রহঃ)-এর মাঝে কথোপকথন হয়েছিল মর্মে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। 
এতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করার বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়।** অথচ 


এটা চরম মিথ্যাচার । ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ei, 
io UE 033 be LLU NLS ED 5 Dye 
EEL CALE ‘হানাফীদের মাঝে ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ । কিন্তু যার 
যৎ-সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তার নিকট পরিষ্কার যে, এটি একটি বানোয়াট 


গল্প ও অভিনব মিথ্যাচার’ ।'৭* এমনকি ‘মুসনাদুল ইমামুল আযম’ গ্রন্থে উক্ত 
MAA 


Lt bl a Sh Ld as 4 


(১৩) আছেম ইবনু কুলাইব তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, 
আমি আলী (রাঃ)-কে ফরয ছালাতের প্রথম তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন 
করতে দেখেছি এছাড়া তিনি অন্য কোথাও হাত তুলতেন না ।*% 


৭০৪. মুসনাদে ইমাম আযম হা/৮০১, ২/৫০১; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ 


২৭৮। 
৭০৫. বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল al BR পৃঃ। 
৭০৬. ডবল ক্বাদীর ১/৩১১ পৃঃ; মিরক্বতুল মাফাতীহ ৩/৩০২ পৃঃ; বুখারী ১/১০২ পৃঃ, 


টীকা দঃ; মাযহাব বিরোধী SEL AL পৃঃ ২৮৫ ৷ 
৭০৭. মির‘আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ ৩/৭১ পৃঃ । 
৭০৮. মুসনাদুল ইমামুল আযম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪, হা/৭৭৮ ৷ 
৭০৯. মুছাননাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৫৭; ত্বাহাবী হা/১৩৫৩; মুওয়াত্ববা মালেক 
হা/১০৫; জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ১১; নৰীজীর নামায, পৃঃ ১৮৪; মাযহাব 
বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮১। 
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তাহৰীব্ব : বৰ্ণনাটি নিতান্তই দুৰ্বল ৷ মুহাদ্দিছ ওছমান দারেমী বলেন, আলী 
(রাঃ)-এর নামে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী বলেন, আলী 
সম্পর্কে এই ধারণা সঠিক নয় যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মের উপর 
নিজের কর্ম প্রাধান্য দিয়েছেন। বরং এর রাবী আবুবকর নাহশালীই দুর্বল । 
কারণ সে এমন রাবী নয়, যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় এবং কোন সুন্নাত 
সাব্যস্ত হয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, আলী, ইবনু মাস‘উদ এবং তাদের 
থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারা ছালাতের শুরুতে ছাড়া রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন করতেন না মর্মে যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক নয়।** 


Od NE cal ME CEA OE JU GEA SE OG 
OBA I 0 aT JG Xa Ess YL ng 

(১৪) আবু ইসহাক্‌ বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) ও আলী (রাঃ)-এর 

সাথীরা কেউই ছালাতের শুরুতে ছাড়া তাদের হাত উঠাতেন না। ওয়াকী 

বলেন, তারা আর হাত উঠাতেন না।** 

তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনাও মুনকার ৷ কারণ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর পক্ষে কিছু 

বর্ণনা পাওয়া গেলেও আলী (রাঃ) সম্পর্কে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার স্পষ্ট 


ছহীহ হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে।** সুতরাং উপরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
প্রশ্রই উঠে না । যেমন- 


Se) LS AE Hf gs dh EA 
500 3 S35 BLUE Be Lal SE IE dN 5 ST i 


BLD SHELA LD Yes G3 


Lid 


EAC wis “~ nil < ur Ae Er sb 


ae LB. bes ES Hs tp G5) 35 UG EA SUE IU 
Es EY Ls ss dS 
EE UN.. Bi AE a Ef ay CE i Gl 8 
LE uy US LH bn LR BD Lb SA 0 Ye bP CA 
COBEN ES SYS ph -বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা আল- 
জাওহারুন নাকী সহ হা/২৬৩৭, ২/৮০ পৃঃ। 
৭১১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হা/২৪৬১, ১/২৬৭ । 


৭১২. ছহীহ আবুদাউদ হা/৭88; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা আল-জাওহারুন নাক্টী 
সহ হা/২৬৩৭, ২/৮০ পৃঃ; ১০ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ 
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আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয ছালাতে 
দাড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কীধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন 
করতেন । যখন তিনি ক্বরাআাত শেষ করতেন ও রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা 
করতেন, তখনও তিনি অনুরূপ করতেন । যখন তিনি রুকু থেকে উঠতেন 
তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। তবে বসা অবস্থায় তিনি রাফ‘উল ইয়াদায়েন 
করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দুই রাক‘আত শেষ করে দাড়াতেন, তখন 
অনুরূপ রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন এবং তাকবীর দিতেন ।*** 


সুধী পাঠক! যারা উক্ত মিথ্যা বর্ণনার পক্ষে উকালতি করেন, তারা কি আলী 
(রাঃ)-কে যয (ছাঃ)-এর অবাধ্য প্রমাণ করতে চান? 


rie FS IG A SY ls 05 PE Ef IU 5320 5 (00) 
(১৫) আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে একবার দুই হাত 


উত্তোলন করতে দেখেছি । অতঃপর তিনি আর করতেন না ।** উল্লেখ্য যে, 
উক্ত মর্মে ওমর (রাঃ)-এর নামে আরো কিছু বর্ণনা এসেছে ।** 


তাহৰবীবক্ব : উক্ত বৰ্ণনা যঈফ ৷ ইমাম হাকেম বলেন, ‘বৰ্ণনাটি অপরিচিত । এর 
দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না’ ।*** যদিও ইমাম তাহাবী তাকে বিশুদ্ধ 
বলতে চেয়েছেন।** কিন্তু ইবনুল জাওযী তার দাবীকে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন।** মূলতঃ ওমর (রাঃ)-এর নামে এ সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করাই 
মিথ্যাচার । কারণ ওমর (রাঃ) রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে। 


Le SIL) ESD SSNS ON LE LE fo 


ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে 
উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন ।** 


৭১৩. ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৪৪, ১/১০৯ পূঃ 

৭১৪. ত্বাহাবী হা/১৩৬৪, a EY নামায, পৃঃ ১৮৪; মাযহাব বিরোধীদের 
স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৮০ । 

৭১৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৪৫৪, ১/২১৪ পৃঃ । 

৭১৬. ৯ 4: £54 053% ২9:45 -তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৯৫ পৃঃ । 

৭১৭. ত্বাহাবী হা/১৩৬৪, ১/১৩৩ পূঃ । 

৭১৮. আল-বাদরুল মুনীর ৩/৫০১ পৃঃ- 2 DS HE EAL ns of li 
x ss) শো | 

৭১৯. বায়হাকী, মা‘আরিফুস সুনান ২/৪৭০; সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৯৫ পৃঃ । 
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EES 19 He aE ee Call SEA IG AE oh oF C3 
TED SURG 

(১৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবীর জন্য 

ইয়াদায়েন করতেন না ।** 

তাহৰবীব্্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । আলাউদ্দীন আল-কাসানী (মৃঃ ৫৮৮) তার 

‘বাদাইউছ ছানায়ে‘-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে আল্লামা 


বদরুদ্দীন আইনী ছহীহ বুখারী ও আবুদাউদের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
কেউই কোন সূত্র উল্লেখ করেননি মূলতঃ উক্ত বর্ণনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন । 


ড়. তাক্দিউদ্দীন বলেন, ol ir es ale ls ot 
AA AS Ge ‘এই সনদে কোন উপদেশ নেই । কারণ 


এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের নিকটেই এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি । 
তাছাড়াও হাদীছের গ্রন্থ সমূহে এর বিরোধী দলীলই বিদ্যমান’ ২ কারণ 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিজে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ 
বর্ণিত হয়েছে । যেমন- 


EIN ET A ED U6 A Sy ES fi 

CE on Lb BS 50 2S BL Ua) 
বনী আসাদের গোলাম আবু হামযাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে 
দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু 
থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন ।*২২ 


Fy Ke Cy As Cy PE CH pd a Uf 3) Jb sles 


El Oy 


২০. উমদাতুল ক্বারী, LU RS অধ্যায়, ‘ছালাতের শুরুতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ 
অনুচ্ছেদ; জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ১১ । 

৭২১. মুওয়াত্ব মালেক, ত , তাহকীক্‌, পৃঃ ১৭৯ । 

৭২২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৩; মুছানর্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৬, সনদ 
ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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আত্বা (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস ও 
ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে দেখেছি, তারা সকলেই ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন 


করতেন ।*২৬ 

CAN SYN IGE GDF CE SS YS SE ff 0) 
EG HA mid BY G3 DI EY Ce PG SS GS) 
MeO EO 
EE EO SE CEE সাভটি সুনি 
ব্যতীত হাত উত্তোলন করা যাবে না। যখন ছালাত শুরু করবে, যখন 
মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কা'বা ঘর দেখবে, যখন ছাফা ও মারওয়া 
পাহাড়ে উঠবে, যখন আরাফার ময়দানে সকলে একত্রে অবস্থান করবে এবং 
যখন পাথর মারবে তখন দুই স্থানে হাত উত্তোলন করবে ২ 


তাহৰীব্ব : বৰ্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল ২ এমনকি ‘হেদায়ার’ ভাষ্যকার ইবনুল 
হুমামও তার বিরোধিতা করেছেন। যেমন- 


IL 0 Ee Bt Sf NL te LS os 
il CEES জম 4 ০ ১5 ৮৬০ ৯; 


yl TS all on 
‘হাকাম মাক্সাম থেকে মাত্র চারটি হাদীছ শুনেছে। সেগুলোর মধ্যেও এটি 
নেই । সুতরাং তা মুরসাল ও অরক্ষিত । তাছাড়া ঈদ ও জানাযার তাকবীর না 
থাকায় আমাদের মাযহাবের লোকেরা এই হাদীছের বিরোধীতা করেছেন ।'** 
দুঃখজনক হল, উক্ত বাতিল বর্ণনার আলোকেই ‘হেদায়া’ কিতাবে রাফ‘উল 


ইয়াদায়েন করতে নিষেধ করে বলা হয়েছে যে, 5,0 749% sl WSU 


‘প্রথম তাকবীর ছাড়া আর হাত উঠাবে না’ উক্ত বর্ণনাটি যাচাই না করেই 
‘হেদায়া’ খন্থকার রাফ‘উল ইয়াদায়েনের বিরুদ্ধে উক্ত বর্ণনা পেশ করেছেন।*' 


৭২৩. মুছাননাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৫; মুছারনাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৫; সনদ 
ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ। 

৭২৪. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১১৯০৪; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ 
হা/২৪৬৫; ত্বাহাবী হা/৩৫৩৮ ও ৩৫৪২ । 

৭২৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৫৪ ৷ 

৭২৬. ফাৎহুল কাবীর ১/৩১০ পৃঃ। 

৭২৭. হেদায়া ১/১১০ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ আল-হিদায়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬ । 


www.ahlehadeethbd.org 


সুধী পাঠক! জাল ও যঈফ হাদীছ পেশ করে যদি সুন্নাতের উপর আমল 
করতে বাধা প্রদান করা হয়, তবে মানুষ কিভাবে হাদীছের দিকে ফিরে 
আসবে? পরবর্তীতে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) যে উদারতা 
প্রদর্শন করেছেন তাও ‘হেদায়া’ সংকলক দেখাতে পারেননি। মাওলানা 
রাফ‘উল ইয়াদায়েনের পক্ষে লিখেছেন, ‘রুকু করার নিয়ম £ রাসূলুল্লাহ (ছ) 
কেরাআত শেষে সামান্য কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে তার পর তাকবীরে তাহরীমার 
সময়ের মত উভয় হাত তুলে তাকবীর বলতেন এবং রুকুতে যেতেন’ ।*২ 
মানসুখ সংক্রান্ত বর্ণনা : হাদীছ জাল করার এক অভিনব কৌশল 
অবশেষে যখন রাফ‘উল ইয়াদায়েনকে প্রতিরোধ করার আর কোন পথ 
পাওয়া যায়নি তখন বলা হয়েছে যে, রাফ‘উল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলো 
মানসূখ বা হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অথচ উক্ত দাবীর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা 
পেশ করা হয় তা ডাহা মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক । 
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(১৮) একদা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, ছালাতে 
রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হতে উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করছে। 
তিনি তখন বললেন, তুমি এটা কর না । কারণ এগুলো সবই রাসূল (ছাঃ) 
করেছেন, তবে পরবর্তীতে বাদ দিয়েছেন।**২ 

তাহৰবীক্্‌ : উক্ত বৰ্ণনা মিথ্যা ও বাতিল। রাফ‘উল ইয়াদায়েনের প্রসিদ্ধ 
আমলকে প্রতিরোধ করার জন্য উক্ত মিথ্যা বর্ণনা রচনা করা হয়েছে। কারণ 
উক্ত বর্ণনা কোন হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেমন মুওয়াত্ববা মুহাম্মাদের 
ভাষ্যকার বলেন, 
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৭২৮. tn পৃঃ ১৭৮ । 
৭২৯. ছহীহ বুখারী, ১/১০২ পৃঃ টীকা দ্রঃ । 
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‘কিন্তু এই আছারের সন্ধান কোন মুহাদ্দিছ কোন হাদীছ গ্রন্থে পাননি । বরং 
ইমাম বুখারী তার ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ 
ইবনু যুবাইর (রাঃ) রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে উঠার সময় রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন করতেন ।**% 

অথচ ‘হেদায়া’ কিতাবে বলা হয়েছে, % J ১০ 69% 
০০৫ 24155 1950 ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে যা বর্ণিত 
হয়েছে, তা মূলতঃ ইসলামের প্রথম যুগের বিষয় । যেমন ইবনু যুবাইর (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত হয়েছে’ ।'* সেই সাথে হেদায়ার টীকাকার হাশিয়ার মধ্যে ইবনু 
যুবাইরের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।'*২ তাছাড়া বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে 
অনুবাদকমণ্ডলী টীকায় উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।'** অথচ তার যে কোন 
ভিত্তি নেই সে বিষয়টি লক্ষ্য করেননি। এই মিথ্যাচার সম্পর্কে 
অনুবাদকমণ্ডলীকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলে তারা কী জবাব দিবেন? 


আরো আফসোসের বিষয় হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে রাফ‘উল 
ইয়াদায়েনের পীচটি হাদীছ পেশ করেছেন। সেই হাদীছগুলোকে রদ করার 
জন্য তার টীকায় ভাষ্যকার আহমাদ আলী সাহারাণপুরী উক্ত মিথ্যা বর্ণনা 
উল্লেখ করেছেন।'* অনুরূপভাবে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ 
বানোয়াট বর্ণনা পেশ করা হয়েছে এবং এই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে 
বাতিল আখ্যা দেয়া হয়েছে।** অনুবাদকমণ্ডলী এবং প্রকাশক বিচারের মাঠে 
আল্লাহ্র সামনে কী জবাব দিবেন? 


সুধী পাঠক! এটাই হল ফেবক্ৃহী গ্রন্থের আসল চেহারা ৷ মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য হাদীছের উপর এভাবেই আক্রমণ করা হয়েছে। অন্যদিকে 
আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর উপর মিথ্যাচার করা হয়েছে। কারণ তিনি 
যে নিজেই রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন তার প্রমাণে ইমাম বুখারী ছহীহ 
হাদীছ বৰ্ণনা করেছেন। 


৭৩০. মুওয়াত্ববা মুহাম্মাদ, তাহঝীক্‌ : ড. তাক্টডিদ্দীন নাদভী হ৷/১০৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ । 
৭৩১. হেদায়া ১/১১১ পৃঃ । 

৭৩২. হেদায়াহ ১/১১১ পৃঃ, টীকা নং-৬; আল-ইনায়াহ শারহুল হেদায়াহ ২/৪ পৃঃ। 
৭৩৩. আল-হিদায়াহ্‌ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬ । 

৭৩৪. বুখারী (ভারতীয় ছাপা) ১/১০২ পৃঃ, টীকা দ্রঃ । 

৭৩৫. সহীহ আল-বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১-৩২২ । 
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আত্বা (রাঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস ও 

ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে দেখেছি, তারা সকলেই ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন 

করতেন ।*% 

অতএব পাঠক সমাজকে ছহীহ দলীলের দিকে ফিরে আসতে হবে । বানোয়াট 


বর্ণনা ও প্রতারণা থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা 
রয়! 


(১৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রুকু করতেন এবং রুকু 


থেকে উঠতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। পরে তিনি শুধু ছালাত 
শুরু করার সময় করতেন। আর অন্যান্য স্থানে ছেড়ে দিতেন ।** 


তাহৰীীৰ £ বৰ্ণনাটি জাল ও বানোয়াট ৷ ইবনুল জাওযী বলেন, Jd Os 
CE Li 4 be) Ee ৩৬% ব (ইবনু আব্বাস ও 
যুবাইর-এর নামে বর্ণিত) ‘এই দুই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। বরং তাদের 
থেকে এর বিরোধী যা বর্ণিত হয়েছে, তা-ই ছহীহ’ ৷ ড. তাক্্উিদ্দীন বলেন, 
ls A Lal Ssh EE 5 2 ‘বরং এটি এমন আছার, 
মুহাদ্দিছগণই যার সন্ধান পাননি। বরং তীদের নিকট থেকে এর বিরোধী 
বৰ্ণনাই প্রমাণিত’ ৷ 

সুধী পাঠক! বর্ণনাটি যে মিথ্যা তার আরেকটি প্রমাণ হল, এটা ইবনু আব্বাস 
(রাঃ)-এর নামে বর্ণিত হয়েছে। অথচ তিনি নিজেই রাফ‘উল ইয়াদায়েন 
করতেন। তাহলে রাসূল (ছাঃ) যদি পরবর্তীতে উক্ত আমল ছেড়ে দেন, 
তাহলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিজে কেন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবেন? যেমন- 


৭৩৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৫; সনদ 
ছহীহ, যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ; বুখারী, রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন হা/১৬ ও ৫৭ । 

৭৩৭. নাছবুর রাইয়াহ ১/২৯২ পৃঃ; আল-বাদরুল মুনীর ৪/8৮৪ পৃঃ । 

৭৩৮. তাহঝবীক্‌ মুওয়াত্বা, পৃঃ ১৭৯; নাছবুর রাইয়াহ ১/২৯২ পৃঃ । 
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বনী আসাদের গোলাম আবু হামযাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে 
দেখেছি, তিনি যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু 
থেকে মাথা উঠাতেন তখন রাফ*‘উল ইয়াদায়েন করতেন ।** 
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(২০) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হাত উত্তোলন করতেন 
আমরাও করতাম । তিনি ছেড়ে দিয়েছেন আমরাও ছেড়ে দিয়েছি ।'৪ 
তাহৰবীক্্‌ : উক্ত বৰ্ণনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । আলাউদ্দান আল-কাসানী উক্ত 
বানোয়াট বর্ণনা পেশ করে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের সুন্নাতকে মানসূখ সাব্যস্ত 
করতে চেয়েছেন।*১ একজন জলীলুল কৃদর ছাহাবীর নামে উক্ত বর্ণনা পেশ 
করার পূর্বে যাচাই করার দরকার ছিল। এ সমস্ত মাযহাবী গৌড়ামী অত্যন্ত 
দুঃখজনক । 

যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) এই অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ কয়েকজন ছাহাবীর নামে উক্ত হাদীছগুলো জাল করা হয়েছে। যাতে 
করে সহজেই সাধারণ মানুষকে উক্ত প্রতারণার জালে আটকানো যায় । বাস্ত 
বতাও তাই । অসংখ্য মুছল্লী এই ধোকায় পড়ে গুরুতৃপূর্ণ সুন্নাত থেকে বঞ্চিত 
হয়েছে। উক্ত সুন্নাত থেকে মুছনল্লীদেরকে বিরত রাখার জন্য গভীর খাল খনন 
সামনে ছহীহ হাদীছগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরও মানসুখ বলে বাতিল সাব্যস্ত 
করেছেন এবং জাল ও যঈফ বর্ণনা দ্বারা সুন্নাতের বিরোধিতা করেছেন।*২ 
এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা হয়ত তিনি ভুলে গেছেন (সুরা নিসা ১১৫)। 


৭৩৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৫২৩; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৪৪৬, সনদ 
ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ। 

৭৪০. আলাউদ্দীন আল-কাসানী (মৃঃ ৫৮৭), বাদায়েউছ ছানায়ে* ফী তারতীবিশ শারাঈ 
(বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২), ১/২০৮ পৃঃ । 

৭৪১. বাদায়েউছ ছানায়ে ১/২০৮ পৃঃ। 

৭৪২. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ৭১-৮২ । 
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রাফ‘উল ইয়াদায়েনের সুন্নাতকে প্রতিরোধ করার জন্য হুকুম রহিত হওয়ার 
যে কাহিনী পেশ করা হয় তা মূলতঃ মিথ্যাচার । কারণ রাসূল (ছাঃ) যদি 
করবেন? বরং রাসূল (ছাঃ) নিজেই মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত আমল অব্যাহত 
রেখেছিলেন। 
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ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন 
রুকুতে যেতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন রাফ‘উল 


ইয়াদায়েন করতেন। সিজদার সময় তিনি এমনটি করতেন না। আল্লাহ্‌র 
সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তার ছালাত সর্বদা এরূপই ছিল ।** 
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৭৪৩. বায়হাঝবী, ইবনু হাজার আসক্থালানী, তালখীছুল হাবীর ১/৫৩৯ পৃঃ, হা/৩২৭; 
SEE হিদায়াহ ১/১৫৩ পৃঃ; ন্‌হ রাইয়াহ 
১/৪১০; সিরাজুদ্দান আল-মিছরী (মৃঃ ৮০৪), আল-বাদরুল মুনীর ফী তাখরীজিল 
আহাদীছ ওয়াল আছার ৩/৪৫৯ পূঃ; তাহকীক্‌ মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ ১/১৮৩ পৃঃ-এর 
টীকা দ্রঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর দশ জন ছাহাবীর কাছে 
বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত সম্পর্কে আপনাদের অপেক্ষা অধিক 
অবগত ৷ তীরা বললেন, তাহলে আমাদের কাছে পেশ করুন। তখন তিনি 
বললেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতের জন্য দাড়াতেন, তখন দুই হাত 
কীধ বরাবর উঠাতেন এবং তাকবীর বলতেন । তারপর ক্বরাআাত পড়তেন। 
অতঃপর তাকবীর বলতেন এবং কীধ বরাবর দুই হাত উঠাতেন। অতঃপর 
রুকু করতেন এবং দুই হাতের তালু দুই হাটুর উপরে রাখতেন । এ সময় পিঠ 
সোজা রাখতেন । অতঃপর রুকু করতেন ও “সা্মি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ 
বলতেন এবং সোজা হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত কীধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর 
‘আল্লাহু আকবার’ বলে সিজদার জন্য যমীনের দিকে ঝুঁকে সিজদা করতেন। 
এ সময় দুই হাত দুই পাৰ্শ্ব হতে পৃথক রাখতেন এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ 
ক্বিলার দিকে মুড়িয়ে দিতেন। তারপর বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর 
বসতেন । অতঃপর তিনি সোজা হয়ে বসতেন, যাতে প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ 
জায়গায় ফিরে যায়। অতঃপর (দ্বিতীয়) সিজদা করতেন । তারপর ‘আল্লাহু 
আকবার’ বলে মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর 
বসতেন । এমনভাবে বসতেন, যাতে সমস্ত হাড় নিজ জায়গায় ফিরে যায়। 
অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য দাড়িয়ে যেতেন। দ্বিতীয় রাক‘আতেও 
অনুরূপ করতেন । অতঃপর যখন দুই রাক‘আতের পর দাড়াতেন, তখন 
তাকবীর দিতেন এবং কীধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন, যেমন প্রথম 
তাকবীরের সময় করেছিলেন। অবশিষ্ট ছালাতেও তিনি অনুরূপ করতেন। 
অবশেষে যখন শেষ রাক‘আতে পৌছতেন, তখন বাম পা ডান দিকে বের 
করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন । অতঃপর সালাম ফিরাতেন। 
তখন উক্ত ছাহাবীরা বললেন, আপনি সত্যিই বলেছেন। রাসূল (ছাঃ) 
এভাবেই ছালাত আদায় করতেন ।* 


৭৪88. আবুদাউদ হা/৭৩০, ১/১০৬ পৃঃ, ‘ছালাত শুরু করা’ অনুচ্ছেদ; ইবনু হিব্বান 
হা/১৮৬৪; তিরমিযী হা/৩০৪, ১/৬৭ পৃঃ, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ 
হা/১০৬১, পৃঃ ৭৪ ও ৮৬২, ৮৬৩, পৃঃ ৬২; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮০১ ও 
৭৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৫, ২/২৫৭ পৃঃ, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ । 
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সুধী পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীরা কিভাবে ছালাত আদায় 
করতেন, তার বাস্তব চিত্র উক্ত হাদীছে ফুটে উঠেছে। তাহলে মানসূখ কাহিনী 
কোথায় পাওয়া গেল? 
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হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ যখন 
রুকু করতেন এবং যখন রুকু হতে তাদের মাথা উঠাতেন, তখন তারা 


রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন। তাদের হাতগুলো তখন পাখার মত মনে 
হত 18৫ 
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সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাঃ)-কে ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটা এমন একটি কর্ম যার দ্বারা মুছনল্লী তার 
ছালাতকে সোৌন্দর্যপূর্ণ করে। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছালাত শুরু করার 
সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন করতেন ।*৪৬ 


সুধী পাঠক! ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার হুকুম যদি রহিতই হবে, 
তবে উক্ত হাদীছগুলো কী প্রমাণ করে? 


অপব্যাখ্যা ও তার জবাব : 


(১) রাফ‘উল ইয়াদায়েনকে মুসলিম সমাজ থেকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য যঈফ 
ও জাল হাদীছ এবং বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী ছাড়াও ছহীহ হাদীছের 
অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীছটির ব্যাপারে ড. ইলিয়াস 
ফয়সাল ‘নবীজীর স. নামাষ’ বইয়ে অনেক চর্বিতচর্বণ করেছেন ।** 


৭8৫. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৬২৬; সনদ ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪- 
এর ব্যাখ্যা । 

৭৪৬. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৬২৭; সনদ ছহীহ সনদ ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ 
হা/৬০৪৪-এর ব্যাখ্যা । 

৭৪৭. এ, পৃঃ ১৮২-১৮৩; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭৯-২৮০ । 
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জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে 
ছালাত আদায় করতাম, তখন ‘আসব-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’, 
‘আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বলতাম । মুছনল্রী তার দুই পার্শে 
দুই হাত দিয়ে ইশারা করত । ফলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কেন 
তোমাদের হাত দ্বারা ইঙ্গিত করছ, যেন তা অবাধ্য ঘোড়ার লেজ । তোমাদের 
কোন মুছনল্লীর জন্য যথেষ্ট হবে তার হাত তার রানের উপর রাখা । অতঃপর 
তার ডানে ও বামের ভাইকে সালাম দেয়া ।*৯ 


পর্যালোচনা : উক্ত মর্মে ছহীহ মুসলিমে পরপর তিনটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
হাদীছটিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাশাহ্‌হুদের সময় হাত তুলে সালাম 
দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া তিনটি হাদীছ একই রাবী থেকে বর্ণিত 
হয়েছে। অথচ অপব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে, রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম যদি এই হাদীছকে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের 
বিরুদ্ধে পেশ করতে চাইবেন, তবে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার পক্ষে কেন 
তিনি পাঁচটি হাদীছ উল্লেখ করলেন?*** অবশ্য যারা অপব্যাখ্যা করেন, 
তাদের অন্তরও হয়ত সঠিক বিষয়টি জানে। মাযহাবী গৌড়ামীর কারণে তারা 
প্রকাশ করেন না। তবে আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন আল্লাহ রক্ষা 
করুন এবং হেদায়াত দান করুন! 

জ্ঞাতব্য : উক্ত মর্মে একটি জাল হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। সেটা হয়ত তাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়নি। ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা না করে এটি পেশ করলেও 
ততটা আফসোস হত না । 
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৭৪৮. ছহীহ মুসলিম হা/৯৯৮, ৯৯৯, ৯৯৭, ১/১৮১ পৃঃ, ‘ছালাত’ অনুচ্ছেদ-২৭; 
আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪। 

৭৪৯. ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা 
হা/৭৪৫-৭৪৯), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯। 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি এমন এক 
সম্প্রদায়ের সাথে রয়েছি, যারা আমার পরে আসবে । তারা অবাধ্য ঘোড়ার 
লেজের ন্যায় ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে ৷ 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি মিথ্যা ও মুনকার । কারণ ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে, এটি তার প্রকাশ্য বিরোধী ।'৫ 


(২) মিথ্যাচার করা হয় যে, মূর্তিপূজার ভালবাসা ছাড়তে না পেরে ছাহাবীরা 
গোপনে বগলে পুতুল রাখতেন । ফলে তাদেরকে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়। এই যুগে যেহেতু কেউ পুতুল রাখে না সুতরাং রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন করার প্রয়োজন নেই । 


পর্যালোচনা : প্রথমতঃ উক্ত ঘটনার কোন প্রমাণ নেই । এটা বানোয়াট ও 
ভিত্তিহীন । হাদীছ জাল করার মত এটাও একটি সাজানো মিথ্যা নাটক । 
দ্বিতীয়তঃ এটি ছাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মূর্তি পূজা ও পুতুল ভক্তির নির্লজ্জ 
অভিযোগ ৷ ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে না জানার কারণেই এই 
অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। মূল কথা হল, তাদের পক্ষে যদি রাসূল 
(ছাঃ)-এর নামে জাল হাদীছ রচনা করা সম্ভব হয়, তাহলে ছাহাবীদের 
সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা তো কোন ব্যাপারই নয়। 

(৩) ‘হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল’ নামক পুস্তকের প্রণেতা 
মাওলানা মোঃ আবুবকর সিদ্দীক এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কতিপয় 
উদ্ভট ও অসত্য কথা লিখেছেন। যেমন- ‘ইমাম বুখারী যে ১৭ জন ছাহাবার 
রফে ইয়াদাইনের হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে হযরত উমর, 
ত্যাগ করেছিলেন।... সুতরাং ইমাম বুখারীর রফে ইয়াদাইনের হাদীছ 
গ্রহণযোগ্য নয়’ "২ 


FA 


পর্যালোচনা : উক্ত মন্তব্য অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা পূর্বে আলোচনা করা 
হয়েছে। মূলতঃ মানসূখ কাহিনী রচনা করার জন্য যে সমস্ত বর্ণনা জাল করা 
হয়েছে, সেগুলো উক্ত লেখকের উপর ভর করেছে। ফলে দিশেহারা হয়ে 
গেছেন। আল্লাহ হেদায়াত দান করুন-আমীন! 


৭৫০. মুসনাদুর রবী‘ হা/২১৩ ৷ 
৭৫১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪ । 
৭৫২. এ, পৃঃ ১৩ । 
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দষ IE enn nice Fano 
(ক) উপরিউক্ত বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, 
রাফ‘উল ইয়াদায়েনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলটি জাল হাদীছের ফাদে 
আটকা পড়ে আছে। আর এর কারখানা ছিল ইরাকের কুফা ও বছরায়। তাই 


ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) বলেন, | ৯, G5) ১2 03 ৯ 
45:50 ‘এটা সুফিয়ান ছাওরী ও কুফাবাসীর বক্তব্য’ ।*** একটি যঈফ বর্ণনায় 
এসেছে, একবার শুধু হাত উত্তোলন করতেন আর কোন স্থানে হাত উঠাতেন 
না। উক্ত বৰ্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবুদাউদ (২০৪-২৭৫ হিঃ) বলেন, J 
১, ১ ১ 5530, 5 05 ১৮১ ‘সুফিয়ান বলেন, ‘পুনরায় আর হাত 
তুলতেন না’ কথাটি পরবর্তীতে কুফায় আমাদেরকে বলা হয়েছে’ ।*** এছাড়া 


অন্যান্য কতিপয় বিষয়ও কুফাবাসী পরিবর্তন করে দিয়েছে। ঈদের তাকবীর, 
জানাযার তাকবীর, তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা ইত্যাদি অন্যতম । 


(খ) উপরে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যা দেখে 
কেউ যেন ধোকায় না পড়ে । কারণ ‘জিরোর’ পর যত জিরোই বসানো হোক, 
তার যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি হাযারো জাল হাদীছ থাকলেও একটি 
ছহীহ হাদীছের সামনে সেগুলোর কোন মূল্য নেই । রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 
ছোট্ট একটি বাণীই উক্ত ধাধার জবাব হতে পারে : 


LE fs ET RA NT EGE 
“মানুষের কী হল যে, তারা বেশী বেশী শর্তারোপ করছে, অথচ তা আল্লাহ্র 
বিধানে নেই? মনে রেখ, যে শর্ত আল্লাহ্র সংবিধানে নেই তা বাতিলযোগ্য, 
যদিও তা একশ’ শর্তের বেশী হয়। মনে রেখ, আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই সর্বাধিক 
অভ্রান্ত এবং তার শর্তই সর্বাধিক চূড়ান্ত” ৫ 


৭৫৩. তিরমিযী হা/২৫৭, ১/৫৯ পৃঃ। 

৭৫৪. আবুদাউদ হা/৭৫০, ১/১০৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩ ৷ 

৭৫৫. ছহীহ বুখারী হা/২৭২৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, শর্ত সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩; 
ছহীহ হা/৩৮৫২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪, ‘গোলাম আযাদ’, অনুচ্ছেদ-৩; 
মিশকাত হা/২৮৭৭, পৃঃ ২৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬, হা/২৭৫২ 
‘ক্ৰয়-বিক্ৰয়’ অধ্যায় । 
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BSE LE SST OS Be di IT Of of LG BLE of SC Le 

EEO PE SAME EAMES BASE 2 NEE RCE 
Lal SUIS bee) ES or ml SD BN ES ALS BL all 3 

oat a {200 AAS es Se PA EN ন a EE 
Sd SB US Jad UOT, ood EU Uy) sie> IN BM Eo UB 
সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) 
যখন ছালাত আরম্ভ করতেন, তখন কাধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। 
অনুরূপ যখন রুকু করার জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা 
উঠাতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং '“সামি‘আল্লাহু লিমান 
হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলতেন। তিনি সিজদায় এমনটি 
করতেন ত না ৫৬ 
oN NOME BG BS BE HE doer Ys “লা ob CANA 
23D di dw) EI JOULE do) FF MAG Le 

LR DS BS UT SE AS UT SE ST SS UY 

27 ad oc a A AL ES 1 27 2 RTF চপ ন AED SY 

o> I dl Eom U3 EF lr ED BL DDS iy SN 

Sd SOS LIU 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি যখন 
ছালাতে দাড়াতেন, তখন কাধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন 
তিনি রুকুর জন্য তাকবীর দিতেন তখনও এটা করতেন। রুকু থেকে যখন 
মাথা উঠাতেন, তখনও দুই হাত উঠাতেন এবং “সামি'‘আল্লাহু লিমান 
হামিদাহ’ বলতেন । তিনি সিজদায় এমনটি করতেন না।*৫* 

Sa DIDS BN HY dl dS Le be af SE 
0 61 G3 3 EUS ee aly ED YE A SY TE TFS 
HSL DIANE I NG SN EG ES 

FS CUS AI SS dl Cr FE WB deb 


৭৫৬. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, (ইফাবা হা/৬৯৯- 
৭০৩, ২/১০০-১০২ পৃঃ); এছাড়া হা/৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ; 
মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা 
হা/৭৪৫-৭৪৯), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯। 

৭৫৭. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৬ ৷ 
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আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয ছালাতে 
দাড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কাধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন 
করতেন। যখন তিনি ক্বরাআাত শেষ করতেন ও রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা 
করতেন, তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। যখন তিনি রুকু থেকে উঠতেন 
তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। তবে বসা অবস্থায় তিনি রাফ‘উল ইয়াদায়েন 
করতেন না । কিন্তু যখন তিনি দুই রাক‘আত শেষ করে দাড়াতেন, তখন 
অনুরূপ রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন এবং তাকবীর দিতেন। 
BD SB SNES FE Mall GS BLO LE Of SU 
UTE tS NLU BL ES Ee ST MEGS GU 
BEAMS ASIDE 
নাফে' (রাঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, তখন 
তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত উঠাতেন। যখন রুকু করতেন তখনও দুই 
হাত উঠাতেন, যখন “‘সা্মি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন এবং যখন দুই 
রাক‘আতের পর দাড়াতেন, তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন। ইবনু ওমর 
(রাঃ) এই বিষয়টিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করতেন ।*৫৯ 


° Gi FA Gd HEEL AVE oe oe AAA oy ০১ 
eb Sl rl HE ad JE CLE oY RF Lp MAF 
CESS WB ASL Ee Lal x > HS ef Us) 
hee) HE rs ETE bn EEE oc a) ন SEE df 
U3 21 03 2) 003 ale Js oder 0 Eo UG NY ie Jo 
Sl Ln Ll SE Cm UD Dd Cm EUS 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাকবীর দিয়ে 
ছালাত শুরু করতে দেখেছি । তিনি যখন তাকবীর দিতেন তখন দুই হাত 
উত্তোলন করতেন এবং কাধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকুর জন্য 
তাকবীর দিতেন এবং “সার্মি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন তখনও দুই 
হাত উত্তোলন করতেন । তখন তিনি '‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলতেন। 


এমনটি তিনি সিজদার সময় করতেন না এবং সিজদা থেকে মাথা উঠানোর 
সময়ও এমনটি করতেন না ।** 


৭৫৮. ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৪88, ১/১০৯ পৃঃ । 

৭৫৯. SES ৮ A 3 i ডে ০0 -ছহীহ বুখারী হা/৭৩৯, ১/১০২ পৃঃ; মিশকাত 
হ|/৭৯৪ ও ৭৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৮ ও ৭৩৯, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩ । 

৭৬০. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৮, ১/১০২ পৃঃ । 
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EE 
ইয়াদায়েনের হাদীছের সংখ্যা অনেক ।* রুকুতে যাওয়া ও রুকু হতে উঠার 
সময় ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন 
ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ রয়েছে। একটি হিসাব মতে ‘রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন’'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা ‘আশারায়ে মুবাশশারাহ’ সহ অন্যুন 
৫০ জন ছাহাবী "২ এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যুন চার 
শত’ এ জন্য ইমাম সুয়ুত্বী, আলবানীসহ প্রমুখ বিদ্বান ‘রাফ‘উল 
ইয়াদায়েন’-এর হাদীছকে '“মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের বলে স্বীকৃতি দান 
করেছেন ।** ফালিল্লা-হিল হামদ । 


রাফ‘উল ইয়াদায়েনের গুরুত্ব ও ফযীলত : 
(১) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর ভূমিকা- 
5 EO INSU US sf US ed 


Sf SU is 
নাফে' (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন 
যে, সে রুকুতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করছে না, তখন 
তিনি তার দিকে পাথর ছুড়ে মারতেন ।'*৫ 


(২) উক্্বা বিন আমের (রাঃ)-এর দাবী- 


EDEN OS A Ue Cale i Ah EE 
SES LE DEL KD EN Se) 


৭৬১. বুখারী হা/৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯= ৫টি; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, 
৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১= ৫টি; আবুদাউদ হা/৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৮, 
৭২৯, ৭৩০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪88, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭,, ৭৬১= ১৬টি; 
নাসাঈ হা/৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮৯, ১০২৪, ১০২৫, 
১০২৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৯= ১৩টি; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, 
৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৮= ১১টি; তিরমিযী হা/২৫৫। শুধু ‘কুতুবে সিত্তাহ্র’ 
মধ্যেই প্রায় ৫১টি হাদীছ এসেছে। 

৭৬২. ফাৎহুল বারী ২/২৫৮ পৃঃ, হা/৭৩৭-এর ব্যাখ্যা, ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৪ । 

৭৬৩. মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিঃ), সিফরুস সা‘আদাত (লাহোর : ১৩০২ 

হিঃ, ফাসী থেকে উর্দ), ১৫ পৃঃ; গৃহীতঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- 


৭৬৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০, ১০৬ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পূঃ ১২৮ ৷ 
৭৬৫. ইমাম বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৪, পৃঃ ১৫; সনদ ছহীহ; 
হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাঝ্বী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯ । 
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রাসূল ছ্ঠ এর ঘহাবী ডকা ইবনু আমের আল-ভুহরী লো বলেন, যখন 
মুছল্লী রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় রাফ‘উল 
হবে।*** শায়খ নাছিরুদ্দীান আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর 
বলেন, একটি হাদীছে কুদসী এই কথার সাক্ষী । আল্লাহ বলেন, .. যে ব্যক্তি 
একটি নেকীর কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে অতঃপর তা করে ফেলবে, 
আল্লাহ তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন’ ।*** 

(৩) ইমাম বুখারীর উত্তায আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) ইবনু ওমর 
(রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, 


i EN LLL TG LS ENR 
SE GS 
‘এই হাদীছ আমার নিকটে সমগ্র উম্মতের জন্য দলীল স্বরূপ ৷ প্রত্যেকে যে 


এই হাদীছ শুনবে তার উপরই আমল করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ এই 
হাদীছের সনদে কোন ক্রটি নেই’ 


(8) ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) বলেন, 


SD SL te pf LL 6. SH SG LY 
‘ছাহাবীদের মধ্যে কোন একজনের পক্ষ থেকেও প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি 
রাফ‘উল ইয়াদায়েন ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, রাফ‘উল 
ইয়াদায়েনের হাদীছের সনদের চেয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ আর কোন সনদ নেই’ ৷" 


(৫) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 


AEE tf I > TO I sl ডা 
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৭৬৬. বায়হাকী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৯ । 

৭৬৭. বুখারী হা/৬৪৯১, ২/৯৬০ পৃঃ; মুসলিম হা/৩৪৯- ৩৫৫- GN i Eos 8 
SS DE ie TUE CLS eS A Bl Cs ie TS 
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৭৬৮. তালখীছুল হাবীর ১/৫৩৯ পৃঃ। 
৭৬৯. ফৎ্হুল বারী হা/৭৩৬-এর আলোচনা দ্রঃ। 
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‘ইমাম বুখারী ১৭ জন ছাহাবী থেকে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের হাদীছ বর্ণনা 
করেছেন। হাকেম ও আবুল ক্বাসেম মান্দাহ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন 
ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর হাফেয আবুল ফাযল অনুসন্ধান 
করে ছাহাবীদের থেকে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তার সংখ্যা ৫০ 
জনে পৌছেছে’ ৷ 
(৬) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, ১ ০ ৮ ৪, 
Ef HS is oy &'/ ‘যে ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে, এ 
ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়- এ ব্যক্তির চেয়ে, যে রাফ‘উল ইয়াদায়েন 
করে না । কারণ রাফ‘উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় বেশী ও অধিকতর 
মযবুত’ i 
(৭) আলবানী বলেন, 
3 EF or JOB Le BH UT ES TL SUS 
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eS BE 
‘এই রাফ‘উল ইয়াদায়েনের আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত ‘মুতাওয়াতির’ 
পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা অনুমোদিত রুকু থেকে উঠে দাড়িয়েও রাফ‘উল 


ইয়াদায়েন করতে হবে। এটা তিন ইমামের মাযহাব এবং অন্যান্য অধিকাংশ 
মুহাদ্দিছ৷ ও ফৰ্দীহর মাযহাব। ইমাম মালেকও এর উপরই মৃত্যু বরণ 
করেছেন’ ।**২ 

ছহীহ হাদীছের দাবী হল বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করা । নাভীর 
নীচে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই । এর 
পক্ষে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই ক্রটিপূর্ণ 


EES Eo El tn I EE do) of af OO) 
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৭৭০. ফৎ্হুল বারী হা/৭৩৬-এর আলোচনা দ্রঃ । 
৭৭১. হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২/১০ পৃঃ । 
৭৭২. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৮-১২৯ ৷ 
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(১) আবু জুহায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আলী (রাঃ) বলেছেন, সুন্নাত হল 
ছালাতের মধ্যে নাভীর নীচে হাতের পাতার উপর হাতের পাতা রাখা ।*** 
তাহৰীব্ব : হাদীছটি নিতান্তই যঈফ ৷ উক্ত সনদে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক 
নামে একজন রাবী আছে। সে সকল মুহাদ্দিছের একমত্যে যঈফ ।** ইমাম 
বায়হাকী বলেন, ‘উক্ত হাদীছের সনদ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি। আব্দুর 
রহমান ইবনে ইসহাব্ম একাকী এটা বর্ণনা করেছে। সে পরিত্যক্ত রাবী ।**%৫ 
আল্লামা আইনী হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) বলেন, ‘এর সনদ ছহীহ নয়’ ।*** 
ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) বলেন, এর সনদ যঈফ’ ।'** শায় 
আলবানীও যঈফ বলেছেন ।** 


UE EES Ei SPT CRED 
(২) আবী ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেছেন, ছালাতের 
মধ্যে এক হাত আরেক হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে রাখবে ৷ 
তাহৰ্বীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি নিতান্তই যঈফ ৷ ইমাম আবুদাউদ বলেন, ua 


GEE Gl ASM MG Lk I ‘আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল 
(রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্্‌ যঈফ’ ।*** ইবনু 
আব্দিল বার্র এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন।** শায়খ আলবানীও যঈফ 
বলেছেন।**২ 


৭৭৩. আবুদাউদ হা/৭৫৬; আহমাদ ১/১১০; দারাকুৎনী ১/২৮৬; ইবনু আবী শায়বাহ 
১/৩৯১; বায়হাকী ২/৩১ । উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা আবুদাউদে উক্ত মর্মে 
কয়েকটি হাদীছ নেই । 


998. aiiaial dE Ls Gf if -তানৰ্বীহ, পৃঃ ২৮৪ । 

৭৭৫. ETE ON GE oi ED LE a CEO NS বায়হাকী, 
আল-মা'রেফাহ ১/৪৯৯ । 

৭৭৬, ছেঞ 7% $50 -উমদাতুল ক্বারী ৫/২৮৯ । 

৭৭৭. ৯০ ১৬! -ইবনু হাজার আসবক্বালানী, আদ-দিরায়াহ ১/১২৮ । 

৭৭৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৭৫৬ । 

৭৭৯. আবুদাউদ হা/৭৫৮ ৷ 

৭৮০. আবুদাউদ হা/৭৫৮ । 

৭৮১. এ, আত-তামহীদ ২০/৭৫ । 

৭৮২. যঈফ আবুদাউদ হা/৭৫৮ ৷ 


www.ahlehadeethbd.org 


nt NE SH ATLA OIE Se EN UU a SRC 
ECS Dah Grd afl SE adh a Le 
(৩) আনাস (রাঃ) বলেন, তিনটি জিনিস নবীদের চরিত্র । (ক) দ্রুত ইফতার 


করা (খ) দেরীতে সাহারী করা এবং (গ) ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম 
হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখা ।*** 


তাহৰবীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট ৷ মুহাদ্দিছ যাকারিয়া বিন গোলাম 
কাদের বলেন, ‘এই শব্দে কেউ কোন সনদ উল্লেখ করেননি’ LP 
(রহঃ) বলেন, ‘আমি এই হাদীছের সনদ সম্পর্কে অবগত নই’ ৫ 
SER OLN Oe 
নিঃসন্দেহে এটি দুঃখজনক ।*”* অবশ্য এ মর্মে বর্ণিত ছহীহ হাদীছে ‘নাভীর 
নীচে’ অংশটুকু নেই ।*৭ 


% Il Jb 8 dl J DD io GB A YH LF () 
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(8) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতির 
বালে বহে: নি রাম ইহ) = তান হাত রাম হ তের উপর 
স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখতে দেখেছি 


তাহৰবীৰক্ : বৰ্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট । ‘নাভীর নীচে’ কথাটুকু হাদীছে 
নেই । সুতরাং এই অংশটুকু জাল করা হয়েছে। শায়খ যুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী 


বলেন, ES el Tl LE 2 HE COST BS 
sl UIE BLE LI ED ALLEL 


০ 54 ১ ০ বা বি) চি ‘নাভীর নীচে’ এই অতিরিক্ত অংশ 


৭৮৩. ইমাম ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/১৫৭; তানঝীহ, পৃঃ ২৮৫ । 

৭৮৪. 4b il 5 52 5 ০ ন -তানৰীীহ, পৃঃ ২৮৫ ৷ 

৭৮৫. ৬১০১৯ 5. ৪৮ ৯5:1 -এঁ, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২১৫ ৷ 

৭৮৬. গনর্যহাব বিরেধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৯১; নবীজীর নামায, পৃঃ ১৫০ । 

৭৮৭. ইবনু হিব্বান হা/১৭৬৭; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন , পৃঃ ৮৭; ইবনু 
ক্বাইয়িম, তাহযীব সুনানে আবী দাউদ ১/১৩০ ER 
df Cs 03 BE Tale 0 JEL A | 

৭৮৮. তানৰ্বীহ, পৃঃ ২৮৫; তুহফাতুল আহওয়াষী ১/২১৪ । 
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ক্ৰটিপূর্ণ। বরং তা স্পষ্ট ভুল । ভুল রয়েছে। আমি সংকলকের মূল 
কপি দেখেছি। সেখানে এই সনদ ও শব্দগুলো দেখেছি কিন্তু তার মধ্যে 
‘নাভীর নীচে’ অংশটুকু নেই’ । ৯ 

জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনা ভিত্তিহীন হলেও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার নামে 
‘মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে 
বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।*** যার ভিত্তি নেই তাকে বিশুদ্ধ বলার উদ্দেশ্য কি? 
মড়ার উপর খাড়ার ঘা? 


ETT JU Chl Ate) ell Ln OL UE i ‘atl OY Co) 
(৫) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুন্নাত হল বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে 
নাভীর নীচে রাখা ।* 
তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি মিথ্যা ও বানোয়াট । কারণ উক্ত মর্মে রাসূল (ছাঃ) থেকে 


কোন বর্ণনা নেই । মদীনা পাবলিকেশান্স থেকে প্রকাশিত ‘হানাফীদের 
কয়েকটি জরুরী মাসায়েল’ নামক বইয়ে উক্ত শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।**২ 


বিশেষ সর্তকতা : কুদূরী ও হেদায়া কিতাবে বলা হয়েছে, | ০ ১০, 
5-0 ১5 7১ ৪ ‘এবং ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে 
নাভীর নীচে রাখবে’ ।*** অতঃপর হেদায়া কিতাবে দলীল হিসাবে পেশ করা 
হয়েছে, ‘কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হল, 0) , ৷ এ a3 
5 C4 J 56 ০০৭০) 2৮১ "| ‘নিশ্চয় ডান হাত বাম হাতের 
উপর স্থাপন করে নাভীর নীচে রাখা সুন্নাত’ ।*** অথচ উক্ত বর্ণনার কোন 
ভিত্তি নেই । 

সুধী পাঠক! হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক অনুসরণীয় কিতাবে যদি এভাবে 


রাসুল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা মিশ্রিত করা হয়, তাহলে মানুষ সত্যের 
সন্ধান পাবে কোথায়? 


৭৮৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/২১৪ । 

৭৯০. এ, পৃঃ ২৯০ । 

৭৯১. হেদায়াহ ১/৮৬; হানাফীদের জরুরী মাসায়েল, পৃঃ ২৬। 

৭৯২. এ, পৃঃ ২৬ । 

৭৯৩. আবুল হুসাইন আহমাদ আল-কুদূরী, মুখতাছারুল কুদূরী, পৃঃ ২৮; হেদায়া ১/১০৬ পৃঃ । 
৭৯৪. হেদায়া ১/১০৬ পৃঃ; নাছবুর রাইয়াহ ১/৩১৩ পৃঃ। 
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(৬) গাযওয়ান ইবনু জারীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 
আমি আল (রাঃ)-কে ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে কক্তির উপর রেখে নাভীর 
উপর বাধতে দেখেছি ।'৯৫ 
তাহকীক্‌ : সনদ যঈফ ।'** ইমাম আবুদাউদ বলেন, 4 ০ ১৪ 69 
EOE Th SEE EST es TOUTE 28 
54 সাঈদ ইবনে জুবাইর-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- নাভীর 


উপরে হাত রাখতেন। আর আবু মিজলায বলেছেন, নাভীর নীচে হাত 
রাখতেন । অনুরূপ আবু হুরায়রা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে কোনটিই 
নির্ভরযোগ্য নয়’ 


SE LNCS ow MEAD IU ILS of EE OV) 
2 Hf Sd SU LS Ab SE id US LLU af IU 
Fd 

(৭) হাজ্জাজ ইবনু হাস্সান বলেছেন, আমি আবু মিজলাযকে বলতে শুনেছি 
অথবা তাকে প্রশ্ন করেছি, আমি কিভাবে হাত রাখব? তিনি বললেন, ডান 


হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে এবং একেবারে নাভীর নীচে 
রাখবে ।*** 


তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনা গ্ৰহণযোগ্য নয়। কারণ এর সনদ বিচ্ছিন্ন ।'** যদিও 


কেউ তাকে ‘সুন্দর সনদ’ বলে মন্তব্য করেছেন।”? কিন্তু ছহীহ হাদীছের 
বিরোধী হলে কিভাবে তাকে সুন্দর সনদ বলা যায়? 


৭৯৫. আবুদাউদ হা/৭৫৭; বায়হাকী ২/৩০ । 

৭৯৬. যঈফ আবুদউদ হা/৭৫৭ ৷ 

৭৯৭. আবুদাউদ হা/৭৫৭ । 

৭৯৮. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৯৬৩, ১/৩৯১; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৯১ । 
৭৯৯. আওনুল মা‘বুদ ২/৩২৪ পৃঃ -==4 4 6%& ) € 24) mb ls bl OV ft bie | 
৮০০. যঈফ আবুদাউদ হা/১৩০-এর আলোচনা দ্রঃ । 

৮০১. মির‘আতুল মাফাতীহ ৩/৬৩ পৃঃ-! ০৯৮ ১৬ 1 ৩2 4 ষ J a of | 
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(৮) যুবাইর বলেন, আত্বা আমাকে বললেন, আমি যেন সাঈদ ইবনু 
জুবাইরকে জিজ্ঞেস করি, ছালাতের মধ্যে দুই হাত কোথায় থাকবে? নাভীর 
উপরে না নাভীর নীচে? অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 
নাভীর উপরে ২ 
তাহৰঝ্বীক্্‌ : সনদ যঈফ ৷ এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনু আবী তালেব ও যায়েদ 
ইবনু হুবাব নামে রাবী আছে, তারা ক্রটিপূর্ণ "৭" মূলতঃ পরবর্তীতে এই 
LE BOA 


LE EEE 


SEC NE Be EOS TE দেখেছি 
যে, তিনি যখন ছালাত আদায় করতেন তখন তিনি তার এক হাত অপর 
হাতের উপর স্থাপন করে নাভীর উপরে রাখতেন ৮০৫ 

তাহঝীক্‌ : ইমাম আহমাদ (রহঃ) নাভীর নীচে হাত বাধার বর্ণনাকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন ইমাম আবুদাউদ বলেন, He 3 ws En 


GA GL ASN LG Un ‘আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)- 

কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক্‌ যঈফ’ ৷”°* সুতরাং উক্ত 
SEL 5 HNN SU SUE hl 
আলবানী গ্রহণ করেননি ।* ইমাম আহমাদ সম্পর্কে নাভীর নীচে ও উপরে 
দুই ধরনের কথা এসেছে। মূলতঃ তা সন্দেহ যুক্ত । যেমনটি দাবী করেছেন 
কাষী আবু ইয়ালা আল-ফার্র ৷" সুতরাং তার পক্ষ থেকে বুকের উপর হাত 
বাধাই প্রমাণিত হয় । যাকে ইমাম আবুদাউদ ছহীহ বলেছেন ।”* 


৮০২. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৪৩৪; আওনুল মাবুদ ২/৩২৪ পৃঃ। 
৮০৩. আওনুল মাবুদ ২/৩২৪ পৃঃ । 
৮০৪. যঈফ আবুদাউদ হা/১৩০ । 


৮০৭. . ইরওয়াউল গালীল ২/৭০ পৃঃ। 

৮০৮. আল-মাসাইলুল ফিক্‌হিয়াহ, ১/৩২ পৃঃ - 4 1 2 bb 0K of hs ls) 
WS 3 uf on Les BARU Lady Sal eel | 

৮০৯. আবুদাউদ হা/৭৫৯, সনদ ছহীহ । 
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বাজারে প্রচলিত ‘নামায শিক্ষা’ বইগুলোতে উক্ত যঈফ, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন 
বর্ণনা দ্বারা নাভীর নীচে হাত বাধার দলীল পেশ করা হয়েছে। সেগুলোর 
মধ্যে মাওলানা আব্দুল মতিন প্রণীত ‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ একটি । 
উক্ত লেখক শুধু বানোয়াট বৰ্ণনাই পেশ করেননি, বরং রীতি মত ছহীহ 
হাদীছের অপব্যাখ্যা করে রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে যবাই করে নিজেদেরকে 
‘প্রকৃত আহলে হাদীস’ বলে দাবী করেছেন ।”** কথায় বলে ‘অন্ধ ছেলের নাম 
পদ্মলোচন’ ৷ কারণ অন্ধ মাযহাবের মরণ ফাদে পড়ে কেউ আহলেহাদীছ পরিচয় 
ব্যক্ত করতে পারে না। এ জন্য ‘আহলেহাদীছ’ পরিচয় দেয়ার সাহস হয় না । 


বুকের উপর হাত বাধার ছহীহ হাদীছ সমূহ : 


রাসূল (ছাঃ) সর্বদা বুকের উপর হাত বেধে ছালাত আদায় করতেন। উক্ত 
মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে । নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হল : 


ES Cs MSA Ll IF UU Ae 5 Te FO) 
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(১) সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত, মুছন্লী 


যেন ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে । আবু হাযেম 
বলেন, এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হত বলে আমি জানি ।”* 


ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, 6/4 ৮ ০০ ০ 
‘ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা অনুচ্ছেদ’ ৷"*২ উল্লেখ্য যে, 
ইমাম নববী (রহঃ) নিম্নোক্ত মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- ‘তাকবীরে 
তাহরীমার পর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের নীচে নাভীর 
উপরে রাখা’ ৷”** অথচ হাদীছে ‘বুকের নীচে নাভীর উপরে’ কথাটুকু নেই । 


৮১০. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল , পৃঃ ২৪ । 

৮১১. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)। 
‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৭ ৫/44 6 £০3 ধ। 

৮১২. ছহীহ বুখারী ১/১০২ পৃঃ । J 

৮১৩. ছহীহ মুসলিম ১/১৭৩ পৃঃ, হা/৯২৩-এর অনুচ্ছেদ-১৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়- ০১: 
SL Te CPN RN GL fe Bon 5 
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মূলতঃ পুরো ডান হাতের উপর বাম হাত রাখলে বুকের উপরই চলে যায় । 
যেমন উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 
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‘অনুরূপ ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) ডান 
হাত বাম হাতের পাতা, হাত ও বাহুর উপর রাখতেন। যা ছহীহ সনদে 
আবুদাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। এই পদ্ধতিই আমাদের জন্য অপরিহার্য 
করে যে হাত রাখতে হবে বুকের উপর । যদি আপনি এটা বুঝেন এবং এর 
প্রতি আমল করেন। অতএব আপনি চাইলে যাচাই করতে পারেন। আর এ 
সম্পর্কে যা জানা উচিত তা হল, বুকের উপর ছাড়া অন্যত্র হাত বাধার 
বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি । যেমন একটি 
হাদীছ, ‘সুন্নাত হল ছালাতের মধ্যে নাভীর নীচে হাতের পাতা রাখা’ (এই 
বর্ণনা সঠিক নয়) ৷** 


বিশেষ জ্ঞাতব্য : সুধী পাঠক! ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছের অনুবাদ 
উপরে’ মর্মে অনুবাদ করা হয়েছে।”** আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 
বুখারীতেও একই অনুবাদ করা হয়েছে।”:* অথচ ইসলমিক ফাউণ্ডেশন 
প্রকাশিত একই খণ্ডের মধ্যে অন্যত্র এর অর্থ করা হয়েছে ‘বাহু’ ।৷"*' কিন্তু 
‘বাহু’ আর ‘ককজ্তি’ কি এক বস্তু? সব হাদীছ গ্রন্থে যিরা’ অর্থ ‘বাহু’ করা 
হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) ওযু করার সময় মুখমণ্ডল ধৌত করার পর বাহুর 


৮১৪. মিশকাত হা/৭৯৮ -এর টীকা দ্রঃ, ১/২৪৯ পৃঃ । 

৮১৫. বুখারী শরীফ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নবম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১২), ২য় 
খণ্ড, পৃঃ ১০২, হ/৭০৪ । 

৮১৬. সহীহ আল-বুখারী (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, জুন ১৯৯৭), ১ম 
খণ্ড, পৃঃ ৩২২, হা/৬৯৬ । 

৮১৭. বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯, হা/৫০৭; ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১, হা/৪০৭৬; ছহীহ 
বুখারী হা/৫৩২, ১/৭৬ পৃঃ ও হা/8৪২১। 


www.ahlehadeethbd.org 


উপর পানি ঢালতেন।** এছাড়া আরবী কোন অভিধানে “যিরা’ শব্দের অর্থ 
‘কক্তি’ করা হয়নি । অতএব কোন সন্দেহ নেই যে, নাভীর নীচে হাত বাধার 
ক্ৰটিপূর্ণ আমলকে প্রমাণ করার জন্যই উক্ত কারচুপি করা হয়েছে। অথচ 
অন্যত্ৰ ছহীহ হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) তীর ডান হাতটি বাম 
হাতের পাতা, কক্তি ও বাহুর উপর রাখতেন, যা পূর্বে আলবানীর আলোচনায় 
পেশ করা হয়েছে। 
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(২) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর 
ছালাতের দিকে লক্ষ্য করতাম, তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করেন। আমি 
তার দিকে লক্ষ্য করতাম যে, তিনি ছালাতে দাড়াতেন অতঃপর তাকবীর 
দিতেন এবং কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন । তারপর তার ডান হাত 


বাম হাতের পাতা, কক্জি ও বাহুর উপর রাখতেন । অতঃপর যখন তিনি রুকু 
করার ইচ্ছা করতেন তখন অনুরূপ দুই হাত উত্তোলন করতেন... ॥৯ 


উল্লেখ্য যে, ‘মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইটিতে উক্ত হাদীছটির পূর্ণ 
অর্থ করা হয়নি; বরং অর্থ গোপন করা হয়েছে।”২ তাছাড়া ভারতীয় ছাপা 
আবুদাউদে অর্থ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে দুইটি শব্দে ভুল হরকত দেয়া 
হয়েছে ।”* 


৮১৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৯৭, ‘মসজিদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, উল্লেখ্য যে, ভারতীয় 
ছাপায় হাদীছটি নেই, ১/২৪০-২৪১; মিশকাত হা/৩৯২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৩৭৪৬, ৮/২২ পৃঃ; আবাদাউদ হা/১৩৫, ১/১৮ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ 
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৮১৯. নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৭২৭, পৃঃ ১০৫; আহমাদ হা/১৮৮৯০; 


ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ ৷ 
৮২০. এর, পৃঃ ২৯০ । 


৮২১. আবুদাউদ, পৃঃ ১০৫। 
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সুধী পাঠক! উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) ডান হাতটি পুরো বাম 
হাতের উপর রাখতেন । এমতাবস্থায় হাত নাভীর নীচে যাওয়ার প্রশ্নই আসে 
না। এইভাবে হাত রেখে নাভীর নীচে স্থাপন করতে চাইলে মাজা বাকা করে 
নাভীর নীচে হাত নিয়ে যেতে হবে, যা উচিত নয়। আমরা এবার দেখব 
রাসূল (ছাঃ) তার দুই হাত কোথায় স্থাপন করতেন। 
LEO EAE oN & Bl J ON Ib bE) 
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(৩) ত্বাউস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম 
হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাত বুকের উপর শক্ত করে ধরে 
রাখতেন [২২ 
যররী জ্ঞাতব্য : ভারতীয় ছাপা আবুদাউদে হাত বাধা সংক্রান্ত একটি হাদীছও 
উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ সম্পূর্ণ অজানা । তবে ইমাম আবুদাউদ নাভীর 
নীচে হাত বাধা সম্পর্কে বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে যঈফ বলেছেন। আর বুকের 
উপর হাত বাধার হাদীছটিকে ছহীহ হিসাবে পেশ করতে চেয়েছেন। কারণ 
উক্ত হাদীছ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি । সে জন্যই হয়ত কোন হাদীছই 
উল্লেখ করা হয়নি "২ 
উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছকে অনেকে নিজস্ব গৌড়ামী ও ব্যক্তিত্বের বলে যঈফ 
বলে প্রত্যাখ্যান করতে চান । মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যের তোয়াক্কা করেন না । 
নিজেকে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ বলে পরিচয় দিতে চান। অথচ আলবানী উক্ত হাদীছ 
উল্লেখ করে বলেন, < ছে ১০৬ 554199, ‘আবুদাউদ ত্বাউস 
থেকে এই হাদীছকে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন’ । অতঃপর তিনি অন্যের 
দাবী খণ্ডন করে বলেন, 
Hl SIE SE UL ial He BS VSL ON UG 
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৮২২. আবুদাউদ হা/৭৫৯, সনদ ছহীহ । 
৮২৩. আবুদাউদ, পৃঃ ১২২ । 
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‘ত্রাউস যদিও মুরসাল রাবী তবুও তিনি সকল মুহাদ্দিছের নিকট দলীলযোগ্য । 
কারণ তিনি মুরসাল হলেও সনদের জন্য ছহীহ ৷ তাছাড়াও এই হাদীছ মারফু* 
হিসাবে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি আমি এই মাত্রই উল্লেখ 
করলাম । অতএব তা সকল মুহাদ্দিছের নিকট দলীলযোগ্য ৷” এছাড়াও এই 
হাদীছকে আলবানী ছহীহ আবুদাউদে উল্লেখ করেছেন ।”২৫ 
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(8) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত 
আদায় করেছি । তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের 
উপর রাখতেন ৷ উক্ত হাদীছের টীকায় শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 
EEE EE NO ECE 
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‘এর সনদ যঈফ কারণ তা ক্রটিপূর্ণ । আর তিনি হলেন ইবনু ইসমাঈ ৷ তার 
স্মৃতি শক্তি দুর্বল । তবে হাদীছ ছহীহ । এই হাদীছ অন্য সূত্রে একই অর্থে 
বর্ণিত হয়েছে। বুকের উপর হাত রাখার আরো যে হাদীছগুলো আছে, 
সেগুলো এর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে’ ৷ ইমাম শাওকানী উক্ত হাদীছ সম্পর্কে 
বলেন, 340) 2 5 8 be El SY; 
57 ৷ ০-০ ‘হাত বাধা সম্পৰ্কে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন 
হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চেয়ে বিশুদ্ধ কোন হাদীছ আর নেই’ ।”২* তাছাড়া 
একই রাবী থেকে অন্যত্র ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 
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৮২৪. ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ। 
৮২৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৫৯। 
৮২৬. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৭৯, ১/২৪৩ পৃঃ; বলৃগুল মারাম হা/২৭৫ ৷ 
৮২৭. নায়লুল আওত্বার ৩/২৫ পৃঃ। 
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(৫) ক্বাবীছাহ বিন হুলব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেছেন, 
আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান ও বামে ফিরতে দেখেছি এবং হাতকে বুকের 
উপর রাখার কথা বলতে শুনেছি। অতঃপর ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের 
ককজ্তির উপর রাখেন ২ 

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ উক্ত হাদীছকে ক্রটিপূর্ণ বলেছেন। কিন্তু তাদের দাবী 
সঠিক নয়। কারণ রাবী ক্বাবীছার ব্যাপারে কথা থাকলেও এর পক্ষে অনেক 
সাক্ষী রয়েছে। ফলে তা হাসান ।৯ 


SN L222 0) 3 Bl JT JG IG CG Bn) nF Hl FO) 
Bah a UEE LMT LA DEE LI LOE PAINE 
(৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আমরা 
নবীদের দল । আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- আমরা যেন দ্রুত ইফতার 


করি এবং দেরিতে সাহারী করি। আর ছালাতের মধ্যে আমাদের ডান হাত 
বাম হাতের উপর যেন রাখি ৷৮% 


ইমাম তিরমিযী ও ইবনু কুদামার মন্তব্য এবং পর্যালোচনা : 


উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বুকের উপর হাত 
বেঁধে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু কোন কোন মনীষী দুই ধরনের আমলের 
প্রতি শীথিলতা প্রদর্শন করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বাম হাতের উপর 


ডান হাত রাখার একটি হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, ৩৫শ 6 
lp EIS YS TT LA Of ani S13 Bl Tp eres 
"৩১০ ‘তাদের কেউ মনে করেন দুই হাত নাভীর উপর রাখবে আবার কেউ 


৮২৮. আহমাদ হা/২২০১৭; সনদ হাসান । 

৮২৯. আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১১৮ - 040, ৯21 3 — > ds 
slg > E> Uh Jl il Saad Hs or Eo Of Im Sl dU 
3 eps Ge By or x Vy dll Ge gol dl Of 3 abl TN 
U3 de JNU S| 

৮৩০. ইবনু হিব্বান হা/১৭৬৭; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৮৭; ইবনু 
ক্বইয়িম, তাহযীব সুনানে আবী দাউদ ১/১৩০ - ৬১০5 ১৯ ১৮> ন ০৯ 
df Cs 03 BE Tale 0 JE AE rl 
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মনে করেন নাভীর নীচে রাখবে । তাদের নিকটে উভয় আমলের ব্যাপারে 
প্রশস্ততা রয়েছে।”* ইবনু কুদামাও অনুরূপ বলেছেন ।”*২ 

পর্যালোচনা : উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) 
বুকের উপর হাত রেখে ছালাত আদায় করেছেন। সুতরাং অন্য কারো আমল 
ও কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই । তবে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
যেমন অন্যের ব্যক্তিগত আমলের কথা বর্ণনা করেছেন, তেমনি ইবনু কুদামাও 
কেবল হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। যা পাঠকের সামনে 
পরিষ্কার । 


হাত বাধার বিশেষ পদ্ধতি বানোয়াট : 


হাত বাধার জন্য সমাজে যে বিশেষ পদ্ধতি চালু আছে তা কল্পিত ও উদ্ভট । 
যেমন- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, ‘হাত বাধার নিয়ম হলো পুরুষেরা 
বাম হাতের তালু নাভীর নিচে রাখবে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের 
তালুর পিঠের ওপর স্থাপন করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা বাম 
হাতের কক্জি ধরবে, অনামিকা, মধ্যমা এবং শাহাদাত আঙ্গুল লম্বাভাবে বাম 
হাতের কক্তির ওপরে বিছানো থাকবে’ ৷** তবে মাওলানা কোন প্রমাণ পেশ 
করেননি মূলতঃ উক্ত পদ্ধতি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন । 

পুরুষ ও মহিলার ছালাতের পার্থক্য করা : 

বিভিন্ন ছালাত শিক্ষা বইয়ে পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মাঝে অনেক 
পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। অথচ ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই । মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, ‘তাকবীরে তাহরীমা 
বলে পুরুষরা নাভীর নীচে এবং মহিলারা সীনার ওপর হাত বেঁধে 
দাড়াবে’ ৷: কিন্তু এর প্রমাণে কোন দলীল উল্লেখ করেননি । অনুরূপভাবে 
মারকাযুদ দাওয়াহ, ঢাকা-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালেক কয়েকটি 
পার্থক্য তুলে ধরেছেন।”* অতঃপর তিনি অনেকগুলো জাল ও যঈফ বর্ণনা 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মহিলারা বুকের উপর আর পুরুষরা নাভীর নীচে হাত 
বাধবে মর্মে কোন জাল বর্ণনাও উল্লেখ করতে পারেননি ৷*** যদিও তিনি এক 


৮৩১. তিরমিযী হা/২৫২ -এর মন্তব্য দৃঃ। 
৮৩২. আল-মুগনী ১/৫৪৯ পৃঃ; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৯২ । 
৮৩৩. তালীমু-সালাত, পৃঃ ৩১ । 
৮৩৪. তালীমুস-সালাত, পৃঃ ৩১। 
৮৩৫. নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৬, পরিশিষ্ট-২। 
৮৩৬. দেখুনঃ এ, পৃঃ ৩৭৫-৩৯৭ । 
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স্থানে আব্দুল হাই লাক্ষ্নৌভীর কথা দ্বারা পার্থক্য করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার 
পক্ষে কোন ভুয়া দলীলও উল্লেখ করেননি । প্রশ্ন হড়, তিনি কোন্‌ দলীলের 
আলোকে উক্ত পার্থক্য করেছেন? 

নারী-পুরুষের ছালাতের পার্থক্যের ব্যাপারে যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করা হয় 
Ee 


ESN 


NC SEN 
ইয়াধীদ ইবনু আবী হাবীব বলেন, দু'জন মহিলা ছালাত রত অবস্থায় রাসূল 
(ছাঃ) তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে 
বললেন, সিজদার সময় তোমরা শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে ঠেকিয়ে 
দাও । কারণ মহিলাদের সিজদা পুরুষদের মত নয় ।”* 

তাহৰবীক্্‌ : হাদীছটি যঈফ ।”* উক্ত বৰ্ণনা উল্লেখ করে ইমাম বায়হাক্কী 
নিজেই বলেছেন, ‘এই বিষয়ে দুইটি মারফু* হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 
কোনটিই নির্ভরযোগ্য নয়’ ৬ 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহিলা যখন 
ছালাতে বসবে তখন সে তার এক উরুর সাথে অন্য উরু লাগিয়ে রাখবে 
এবং যখন সিজদা দিবে তখন তার পেট দুই উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে । 
যেন তা তার জন্য পর্দ৷ স্বরূপ হয়। আর তখন আল্লাহ তা'আলা তা লক্ষ্য 


করেন এবং ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন, তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি, 
আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম ॥৪০ 


৮৩৭. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৫ । 
৮৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৫২ । 


৮৩৯. ৬৯+ 1+ ৬১১০+ ০৯২৭> ও ৩১ 5০9 বায়হাকী, মা‘রেফাতুস সুনান ওয়াল 
আছার হা/১০৫০ ৷ 
8০. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৪; নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮ । 
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তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনা যঈফ ৷ ইমাম বায়হাকী উক্ত বৰ্ণনা উল্লেখ করে তিনি 
নিজেই যঈফ বলেছেন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।** কিন্তু মাওলানা আব্দুল 
মালেক তা গোপন করেছেন । তিনি বায়হাকী থেকে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, 
কিন্তু বায়হাকীর মন্তব্যটা পাঠকদের জানাননি । এটা কেমন ইনছাফ? 


MG A> 1 BN MR JG BE ol Ce JE > 1 BV 
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ওয়ায়েল বিন হুজুর (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট 
আসলাম ৷ তিনি ছাহাবীদেরকে বললেন, এটা হল ওয়ায়েল বিন হুজুর । সে 
তোমাদের কাছে উৎসাহে বা ভীতির কারণে আসেনি; বরং আল্লাহ ও তার 
রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসার কারণে এসেছে ।.. ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, তিনি 


আমাকে বললেন, তুমি যখন ছালাত আদায় করবে তখন তোমার হাত দুই 
কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা মুছনল্লী তার হাত বুক বরাবর উঠাবে "২ 
তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি নিতান্তই যঈফ ৷ এর সনদে মায়মুনাহ বিনতে হুজর এবং 
উম্মু ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার নামে দুইজন অপরিচিত রাবী আছে ॥** 
উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে কতিপয় ছাহাবী ও তাবেঈর নামে আরো কিছু বর্ণনা 
উল্লেখ করা হয়। তবে সবই মুনকার ও ভিত্তিহীন । সেগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ 
করার কোন প্রয়োজন নেই ।৪৪ 

মূলতঃ ছালাতের ক্ষেত্রে শরী‘আত পুরু্ষ ও মহিলার মাঝে কোন পার্থক্য 
করেনি । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় 
করতে দেখছ, সেভাবেই ছালাত আদায় কর’ ।** তিনি নারী ও পুরুষের জন্য 


৮৪১. সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৪ - 469 &23৮ 9 ১) oe Hf: Sf Hf U0 
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৮৪২. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১৭৪৯৭; নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৯ । 

৮৪৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫০০ ৷ 

৮৪৪. নবীজীর নামায, পৃঃ ৩৭৯-৩৮৮ । 

৮৪৫. বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), ‘আযান’ অধ্যায়, 

রদেও জন্য আযান যখন তারা জামা'আত করবে’-১৮; মিশকাত হা/৬৮৩, 

পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সংশ্লিষ্ট 
আযান’ অনুচ্ছেদ । 
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দু'বার দু’ভাবে ছালাত আদায় করেননি। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ 
(রহঃ) বলেন, ‘পুরুষেরা ছালাতে যা করে নারীরাও তাই করবে’ ৷॥”** তবে 
বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- (১) মহিলা ইমাম মহিলাদের 
প্রথম কাতারের মাঝ বরাবর দাড়াবে ।"** (২) ইমাম কোন ভুল করলে মহিলা 
মুক্তাদীরা হাতে হাত মেরে আওয়ায করবে ।”% (৩) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলারা বড় 
চাদর দিয়ে পুরা দেহ না ঢাকলে তাদের ছালাত হবে না ৯ পুরুষের জন্য 
টাখনুর উপরে কাপড় থাকতে হবে।% কিন্তু মহিলাগণ টাখনু ঢাকতে 
পারেন।৫* এগুলো ছালাতের পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নয়। এ জন্য 


আলবানী বলেন, | +98০ 3 3 = 
EU NU 54 5১7 “পুরুষ ও মহিলার ছালাতের 
পার্থক্য সম্পর্কে আমি কোন ছহীহ হাদীছ জানতে পারিনি। এটা ব্যক্তি রায় ও 
ইজতিহাদ মাত্র ।২ 

(৩) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া : 

ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যকীয় বিষয়, যা না পড়লে ছালাত হয় না। 
কিন্তু ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া নিয়ে অনেক দ্বন্ব পরিলক্ষিত হয়। 
তবে ছালাত সরবে হোক বা নীরবে হোক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে 
সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। সুরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা 
পেশ করা হয়, মুহাদ্দিছগণের নিকট সেগুলো সবই জাল ও যঈফ । এ নিয়ে 
তিন ধরনের আলোচনা রয়েছে। (এক) ছালাত জেহরী কিংবা সেরী হোক 
অর্থাৎ সরবে ক্বরাআাত পড়া হোক আর নীরবে পড়া হোক ইমামের পিছনে 
মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়তে পারবে না (দুই) সরবে ক্বরাআত পড়া হলে সূরা 


৮৪৩৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 

৮৪৭. বায়হাকী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/১৬২১; সুনানুল কুবরা হা/৫৫৬৩; আওনুল মাবুদ 
২/২১২ পৃঃ; আবুদাউদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৪৯৩ - 4 ন 
ey Cal 

৮৪৮. বুখারী হা/১২০৩, ‘ছালাতের মধ্য অন্যান্য কর্ম” অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মুসলিম 
হা/৭৮২; মিশকাত হা/৯৮৮, পৃঃ ৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯২৪, ৩/১৪ পৃঃ 
‘ছালাতের মধ্য যে সমস্ত কর্ম বৈধ নয়’ অনুচ্ছেদ-৫ ৷ 

৮৪৯. আবুদাউদ হা/৬৪১, ১/৯৪ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩৭৭; মিশকাত হা/৭৬২-৬৩, পৃঃ, 
৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০৬, ২/২৪০ পৃঃ, ‘সতর’ অনুচ্ছেদ । 

৮৫০. আবুদাউদ হা/৬৩৭, ১/৯৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৩৩১, পৃঃ ৩৭৪, ‘পোশাক’ অধ্যায় । 

৮৫১. তিরমিযী হা/১৭৩১; আবুদাউদ হা/৪১১৭; মিশকাত হা/৪৩৩৪-৩৫, পৃঃ ৩৭৪, 
‘পোশাক’ অধ্যায় । 

৮৫২. সিলসিলা যঈফাহ হ৷/৫৫০০-এর আলোচনা দ্রঃ। 
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ফাতিহা পড়তে হবে না ইমাম নীরবে ক্বরাআত পড়লে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা 
পড়বে (তিন) সকল ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ 
করবে । সর্বশেষ আমলটিই সর্বাধিক দলীল ভিত্তিক ৷ প্রথম মতের পক্ষে কোন 
দলীলই নেই শুধু অপব্যাখ্যা ও দলীয় গৌড়ামীর কারণে এটি বাজারে 
চলছে। যদিও অধিকাংশ মুছনল্লী এরই জালে আটকা পড়েছে। দ্বিতীয় মতের 
পক্ষে কিছু আলোচনা রয়েছে। নিয়ে সূরা ফাতিহা না পড়ার দলীলগুলো 
পর্যালোচনা করা হল : 

OR AIP 45০ ys (h 0 
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(১) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জেহরী 
ছালাতের সালাম ফিরিয়ে বললেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ কি 
ক্বরাআাত পড়ল? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি 
পড়েছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে 
চাই না । উক্ত কথা শুনার পর লোকেরা জেহরী ছালাত সমূহে ক্বরাআাত পড়া 
হতে বিরত থাকল ।”৫* 
তাহৰীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 
JS ca Gi Lon TEE CAI yn nl Bb YH, 
18 CU SAL BG ts 3h JG LAID 6 Le So 
Ee i TY 
কথাটি যুহরীর । এটা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু ছাবাহ্‌ । তিনি 
বলেন, মুবাশ্শার আমাকে আওযাঈ থেকে হাদীছ শুনিয়েছেন যে, যুহরী 
বলেছেন, মুসলিমরা এ ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করেছে তাই তারা জেহরী 
ছালাতে ক্বরাআাত পড়ত না ৫8 


মূলকথা হল ‘লোকেরা ক্বরাআত পড়া বন্ধ করে দিল’ অংশটুকু যুহরীর পক্ষ 
থেকে সংযোজিত এবং মারাত্মক ভুল । ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 


৮৫৩. আবুদাউদ হা/৮২৬, ১/১২০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১২, ১/৭১ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯১৯। 
৮৫৪. বুখারী, আল-ক্বরাআতু খালফাল ইমাম হা/৬৮, পৃঃ ৭১; তানক্বীহ, পৃঃ ২৮৮ । 


www.ahlehadeethbd.org 


ORE TF si 


oOo 422430, 


LA 
‘মানুষরা ক্বরাআত বন্ধ করে দিল’ অংশটুকু যুহরীর বক্তব্য হিসাবে হাদীছের 
সাথে সংযোজিত হয়েছে। খত্বীব এটি বর্ণনা করেছেন আর ইমাম বুখারী 
‘তারীখের’ মধ্যে এর প্রতি একমত পোষণ করেছেন। অনুরূপ আবুদাউদ, 
ইয়াকুব ইবনু সুফিয়ান, যুহলী, খাত্বাবী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিও একই মত 
ব্যক্ত করেছেন ।** উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীাছকে আলবানী ছহীহ বলেছেন এবং 
জেহরী ছালাতে ক্বরাআাত না পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তিনি যে 
অংশটুকু দ্বারা দলীল পেশ করেছেন তা মুহাদ্দিছগণের নিকট বিতর্কিত, যে 
পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। 


oe COE ME HEU 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা কোন এক ছালাত 
আদায় করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সঙ্গে 
কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে? জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল 
(ছাঃ)! আমি পড়েছি। তখন তিনি বললেন, কুরআনের সাথে আমার ঝগড়া 
করা উচিত নয়। যখন আমি নীরবে ক্বরাআাত পড়ব তখন তোমরা আমার সঙ্গে 
পড়বে আর যখন স্বরবে পড়ব তখন তোমরা আমার সঙ্গে কেউ পড়বে না ৬ 
তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি মুনকার ৷ ইমাম দারাকুৎনী বলেন, যাকারিয়া নামক ব্যক্তি 
RB Se oA Cs LN OG 

ইমাম বায়হাকী বলেন, এই বর্ণনার সনদে ভুল রয়েছে।”*" ইয়াকুব ইবনে 
সুফিয়ান বলেন, নিঃসন্দেহে এটা ভুল ৷" 


৮৫৫. এঁ, তালখীছুল হাবীর, ১/২৪৬ । 
৮৫৬. দারাকুৎনী হা/১২৮০ ৷ 


৮৫৭. দারাকুৎনী 4 ৩2441 ০ ৯93১5৬554 ১০%। 
৮৫৮. বায়হাকী, আল-ক্বরাআতু খালফাল ইমাম হা/২৮২, পৃঃ ৩২১-৪১১০] ও ৬ । 
৮৫৯. ৮৬৮, ১, 4৯ ৬5১ {> ।১৯ -তানৰ্বীহুল কালাম, পৃঃ ২৮৯ । 
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(৩) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মুছন্লীদের 
সাথে ছালাত পড়ছিলেন, আর জনৈক ব্যক্তি তার পিছনে ক্বরাআাত পড়ছিল। 
যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, কোন্‌ ব্যক্তি সূরা পড়ে 
আমার সাথে দ্বন্ব করল? অতঃপর তিনি ইমামের পিছনে ক্বরাআাত পড়তে 
নিষেধ করলেন ।”* 


তাহৰবীক্্‌ব : হাদীছটি যঈফ ও মুনকার ৷ ইমাম দারাকুৎনী ও বায়হাকী উভয়ে 
হাদীছটি বর্ণনা করে দুর্বল বলেছেন। এর সনদে হাজ্জাজ নামে একজন রাবী 
আছে । তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না 


AG tp Gh CU Gls 15 2 GB Al of on (£) 


(8) যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বরাআাত করবে তার মুখে আগুন ধরিয়ে 
দিতে হবে ২ 


তাহৰবীক্্‌ : ডাহা মিথ্যা বৰ্ণনা ৷ মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী বলেন, ‘এর সনদে 
মামুন বিন আহমাদ আল-হারভী আছে। সে বড় মিথ্যুক । জাল হাদীছ 
বর্ণনাকারী’ 


ES UU GE SCNT als LE 0G 
(৫) ওমর ইবনুল খাত্ববাব (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা করে এঁ ব্যক্তির মুখে 
পাথর মারতে, যে ইমামের পিছনে ক্ব্রাআত পাঠ করে ।"* 


তাহৰবীক্ব : উক্ত বৰ্ণনা মুনকার, ছহীহ নয়।** কারণ নিম্নের হাদীছটি তার 
প্রমাণ- 


৮৬০. দারাকুৎনী হা/১২৫৩, ১/৩২৬; বায়হাকী, কুবরা হা/৩০২২, ২/১৬২ । 

৮৬১. দারাকুৎনী হা/১২৫৩, ১/৩২৬- ৮4 5 LEA ES, le SS Ee 
এ ১ ১৮০; BI ok A HS LD UE ln 

৮৬২. ইবনু হিব্বান, কিতাবুয যু‘আফা; ইবনু হাজার, আদ-দিরাইয়া ফী তাখরীজি 
আহাদীছিল হেদায়াহ, পৃঃ ১/১৬৫ পৃষ্ঠ ইবনু তাহের, তাযকিরাতুল মাওযু'আত, পৃঃ ৯৩। 

৮৬৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৯, ২/৪১-৩০৮৯ EE FES ES lle 

৮৬৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৬ । 

৮৬৫. আত-তামহীদ ১১/৫০ পৃঃ -5 5 ১) ০ ) chs 


www.ahlehadeethbd.org 


Ne OH 2 HD PUT Gd 
Ee Of U6 Foti Of Cl Mf Ltr UG IH CS of Cl 


একদা ইয়াধীদ ইবনু শারীক ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বররাআত পাঠ 
করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সুরা ফাতিহা 
পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হৌন? তিনি বললেন, যদিও 
আমি ইমাম হই । আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্ররাআত পাঠ 
করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্রিআত পাঠ করি ।”** 


UG 3 Le cy 5 sl of ১১; 2 ol J (7) 
(৬) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বররাআত পড়ে 
তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করতে আমার ইচ্ছা করে।”*' আসওয়াদ থেকেও 
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ।”* অন্য বর্ণনায় আবর্জনা মারার কথা রয়েছে 
তাহৰবীক্ব : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল । এর 
দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।** 


ES SG UD Gl i Gf ES JG A LV) 


(৭) সা'দ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বরাআাত পাঠ করে 
আমার ইচ্ছা হয় তার মুখে আগুনের অঙ্গার ছুড়ে মারতে ৷**২ 

তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ও মুনকার ৷"** ইমাম বুখারী বলেন, এর সনদে 
ইবনু নাজ্জার নামে অপরিচিত রাবী আছে ।”* 


৮৬৬. ব্রা ENR কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর 


৮৬৭. মুছান্নাফ el আবী শায়বাহ হা|/৩৭৮৯; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হ|/২৮০৭-৯; 
ইরওয়া হা/৫০৩ । 

৮৬৮. মালেক মুওয়াত্বব হা/১২৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৮০৬; ত্বাহাবী হা/১৩১০। 

৮৬৯. বায়হাকী, আল-ক্বরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ৪৫৩ । 

৮৭০. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ। 

৮৭১. বুখারী, আল-ক্বরাআতু ধালফাল ইমাম, পৃঃ ২০-4 হে ১) ৮2 ১০, । 

৮৭২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮২; ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ । 

৮৭৩. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ। 


৮৭৪. বুখারী, আল-ক্বরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০- ১; 2 0 ১৫ 9 > ১৯; 
is or EH ON 58 UY > UG 3 dk AY SN, 
SUS a8 Of mY 3 NY Bl olin Inds Y ny le dL le SUG, dl 
xy dl mm SF 
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(৮) আলক্বীমা বিন কায়েস বলেন, আমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার কামড়ে ধরা 


অধিক উত্তম, ইমামের পিছনে ক্বরাআাত পড়ার চেয়ে ৷"'** আসওয়াদ থেকেও 
অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে ।”'* 


তাহঝবীক্্‌ : এর সনদ যঈফ ও ক্রটিপূর্ণ।""* বুকাইর ইবনু আমের নামে 
একজন ক্রটিপূর্ণ রাবী আছে ।”* 

IE Ep Ll OU alse Tif ts of E539 SES IG (9) 
(৯) হাম্মাদ বলেন, আমার ইচ্ছা হয় এ ব্যক্তির মুখে মদ নিক্ষেপ করি, যে 
ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বরাআত পড়ে ”* 
তাহক্বীক্‌ : যঈফ ৷ ইমাম বুখারী বলেন, এ সমস্ত বর্ণনা যাদের নামে বর্ণনা 
করা হয়েছে, তাদের পরম্পরের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি ।*? 
ACE CUD 4 G2 GE JG IG OE 5 ASO) 

5k 

(১০) আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ক্বরাআাত পাঠ করে সে 
(ইসলামের) ফিতরাতের উপর নেই ॥%৮> 


৮৭৫. মুওয়াত্ব মুহাম্মাদ হা/১২৩; শারহু মা‘আনিল আছার হা/৩১১৫; ইরওয়াউল গালীল 
২/২৮১ পৃঃ। 

৮৭৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭৮৫। 

৮৭৭. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮১ পৃঃ। 

৮৭৮. তাহঝীৰ্ব মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ, ১/২০০ পূঃ । 

৮৭৯. বুখারী, আল-ক্বরাআ তু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০; বায়হাকী, আল-ক্বিরাআতু 
খালফাল ইমাম, পৃঃ ৪৫৩ । 

৮৮০. বুখারী, আল-ক্বরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০- ॥০2* € ৮ ১০) ১4 2 ৯ ১ 


ais চৈ Ys om rl 
৮৮১. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/১৩৯; হা/২৮০১; দারাকুৎনী হ৷/১২৭০; ইরওয়াউল 
গালীল ২/২৮৩ পৃঃ; মাযহাবী বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭০ । 
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তাহৰীবক্‌ : ES এই হাদীছ ছহীহ নয়। 
কারণ মুখতার অপরিচিত সে তার পিতা থেকে শুনেছে কি-না তা জানা যায় 
না ২ ইবনু হিব্বান তাকে বাতিল বলেছেন ।* 


জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিরুদ্ধে পেশ 
করা হয়। যদিও তাতে সূরা ফাতিহার কথা নেই । জেহরী ছালাতে সূরা 
ফাতিহার পরের সাধারণ ক্বিরাআাত পড়ার কথা বলা হয়েছে,”** যা 
প্ৰকৃতপক্ষেই নিষিদ্ধ । এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ।”* এর পক্ষে অনেক 
ছহীহ আছারও আছে। অতএব এগুলো ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার 
বিরুদ্ধে পেশ করা অন্যায় । 


LIE LACE EN als BON 


(১১) যায়েদ বিন ছাবিত বলেন, যে ইমামের পিছনে কিছু পড়বে তার ছালাত 
হবে না ।*** 


তাহৰবীৰ্ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা ৷”"* এর সনদে আহমাদ ইবনু আলী ইবনু 
সালমান মারধী নামে একজন রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত । ইবনু 
হিব্বান বলেন, এই হাদীছের কোন ভিত্তি নহে ॥৮৮ 


৮৮২. ইরওয়াউল গালীল ২/২৮২ পৃঃ |- < এ ৪) ১) সণ 2m Y SY ca) 
Neola 
b৮৮৩. ৯) SLaNI A Bl onl 492 Ma slxal PLS 3 I> onl db sll FY 


Je =) ls 0 gon dl 23 Ul El De 3 AI bl - 
ত হক্বীক্‌ মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ ১/১৯১ পৃঃ । 

৮৮৪. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০ ।- 4৯ 080 (2১ ১ ০ 8 
lS dPUY LB LL ON cp dys AES PL NLM Y LHD INN Sr 
Aol cr so OAL NLA Aa 

৮৮৫. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১, তাহকীক্্‌ আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; 
মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫; ছহীহ মুসলিম হা/৮৭৮, ১/১৬৯-৭০; মিশকাত 
হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ, হা/৭৬৬; আবুদাউদ 
হা/৭৯৩, সনদ ছহীহ । 

৮৮৬. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮০৯, ১/৪১৩ পৃঃ; মুছান্নাফ আব্দুর রাষযাক 
হ/২৮০২; মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ হা/১২৮ । 

৮৮৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯৩ । 

৮৮৮. আল-মাজরূহীন ১/১৫১ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯৩-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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LTA GAMES LoL IEMA jE ON 
SULT AG ONL fa 
(১২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি এক রাক‘আত ছালাত 
আদায় করল অথচ সূরা ফাতিহা.পড়ল না তার ছালাত হবে না। তবে 
ইমামের পিছনে থাকলে হবে” 
তাহৰীব্্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ ইমাম দারাকুৎনী বলেন, এটা বাতিল বর্ণনা । 
মালেক থেকে বর্ণিত হয়নি ।”** মূলতঃ ‘তবে ইমামের পিছনে থাকলে হবে’ 
এই অংশটুকু ক্ৰটিপূর্ণ ।"** তাছাড়া বৰ্ণনাটি মাওকুফ ৷ উল্লেখ্য যে, মাযহাব 
বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইয়ে বর্ণনাটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম দিয়ে 
চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা প্রতারণার শামিল ।”*২ 


Tes Hf CIE UB Bo AST BE al of AG HF OY) 
(১৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামের 
ক্বরাআাতই তোমার জন্য যথেষ্ট । ইমাম আস্তে পড়ুন আর জোরে পড়ুন ।”* 


তাহকীক্‌ : বর্ণনাটি যঈফ । এর মধ্যে আছেম নামে একজন রাবী আছে। 
ইমাম দারাকুৎনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয় ৯ 


LG Ta CD Gls BB od J) dG SC 0) 
ELAS Hp 


(১৪) হারেছ থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল 
আমি কি ইমামের পিছনে ক্বরাআাত করব না চুপ থাকব? তিনি বললেন, চুপ 
থাক । এঁ ক্বরাআাতই তোমার জন্য যথেষ্ট "৯৫ 


৮৮৯. ক্বাখী আবুল হাসান খালাঈ, আল-ফাওয়াইদ ১/৪৭ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১৩, ১/৭১ 
পৃঃ; নবীজীর স. নামায, পৃঃ ১৭১; মাযাহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৬৭ । 

৮৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯১, ২/৫৭ ৩৮ ১৮ 2 ১ ৮ ১৯ 

৮৯১. সিলসিলা যঈফাহ হ৷/৫৯১ ৷ আলবানী বলেন, - ১} 4 ৩) ১2-০ ২২4%) ৩৯ 
£৮১ :|১১। 

৮৯২. এ, পৃঃ ২৬৭ । 

৮৯৩. দারকুৎনী হা/১২৬ । 

৮৯৪. ইরওয়াউল গালীল ২/২৭৫ পৃঃ 4৮ 3 ০৮ । 

৮৯৫. দারাকুৎনী হা/১২৫। 
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তাহকীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, গাস্সান 
নামক ব্যক্তি দুর্বল ৷ অনুরূপ কায়স ও মুহাম্মাদ বিন সালেম উভয়েই যঈফ ।** 
Ub ls hh 8 OES lS Uo Cie LST At IG (0) 
(১৫) শা‘বী (রহঃ) বলেন, আমি ৭০ জন বদরী ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি 
তারা প্রত্যেকেই ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে নিষেধ করতেন ।৯' 
তাহৰ্বীৰ্‌ : ভিত্তিহীন ও বানোয়াট ৷ উক্ত বৰ্ণনার কোন সনদ পাওয়া যায় না। 
সুধী পাঠক! উক্ত বর্ণনাগুলোর অবস্থা পরিষ্কার । এগুলো নির্ভরযোগ্য কোন 
হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি । মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, মুছান্নাফ আব্দুর 
রাযযাক, মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ, ত্বাহাবী প্রভৃতির মধ্যে এসেছে। এ ধরনের 
ভিত্তিহীন বর্ণনা আরো আছে ।* তবে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ বর্ণনা 
নেই । সুতরাং এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। মূলতঃ এই 
আব্দুল্াহ ইবনুল মুবারক মন্তব্য করেন, ৩৮০4 4 ০ Gl If 
5, "4 53 0) ‘আমি ইমামের পিছনে ক্বরাআাত পাঠ করি এবং অন্য 
মানুষেরাও করে। কিন্তু কূফাবাসী করে না’ এগুলো পাঠকের সামনে পেশ 
করার কারণ হল, এই উদ্ভট বর্ণনাগুলো দ্বারা সাধারণ মুছনল্লরীদেরকে ধোকা 
দেয়া হয়। অতএব মুছনল্লীদেরকে সাবধান থাকতে হবে। 
জ্ঞাতব্য : ইবনু ওমর ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে 
ক্বরাআত পাঠ করতেন না মর্মে কিছু আছার বর্ণিত হয়েছে।** যেগুলোকে 
কেউ কেউ বিশুদ্ধ বলেছেন।”১ তবে বহু ছাহাবী থেকে ইমামের পিছনে 
সরাসরি সুরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে অনেক ছহীহ আছার আছে। যেমন ওমর 
ইবনুল খাত্ববাব, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ । 


৮৯৬. দারাকুৎনী হা/১২৫; ইরওয়াউল গালীল ২/২৭৬ পৃঃ ১৯০ +১১ ১.৫ 4 ১০% 
Jie i rE uy | 

৮৯৭. রহুল মা‘আনী ৯/১৫২; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭০ । 

৮৯৮. ত্বাহাবী হা/১৩১৬; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৭০ । 

৮৯৯. তিরমিযী ১/৭১ পৃঃ । 

৯০০. মাজমাউয যওয়ায়েদ ২/১১০-১১১; ত্বাহাবী ১০৭; মুওয়াত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ৪৫; 
মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৭৬; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ 
২৬৯; মালেক মুওয়াত্বা, ১ম খণ্ড হা/২৮৩; ত্বাহাবী পৃঃ ১২৯; নবীজীর স. নামায, 
পৃঃ ১৭০; মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ২৬৯ । 

৯০১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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BEB eer 


ইয়াধীদ ইবনু শারীক একদা ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বরাআত পাঠ 
করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সুরা ফাতিহা 
পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হোন? তিনি বললেন, আমিও 
যদি ইমাম হই । আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বরাআত পাঠ 
করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বররিআত পাঠ করি ।৯২ 

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদী শুধু 
সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সুতরাং সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। যেমন- 
ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ : 

ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয । কারণ কেউ 
ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার ছালাত হয় না। 


EEE EE Uo TG BE Bi Ts Of Ealall BG LEO) 
(১) উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার ছালাত হয় না’ ।** ইমাম বুখারী উক্ত 
হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেন, ৮+ =, ০৬ 
G৯ ন ৮) Al La ES lla) sy rc ssl) 
3৮০ ৮০ ‘প্রত্যেক ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য ক্বরা'আত (সূরা 
ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব মুক্বীম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, 
জেহরী ছালাতে হোক বা সেরী ছালাতে হোক’ ৷ 


৯০২. বায়হাৰঝ্ী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলাসলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর 
আলোচনা দ্রুঃ। 

৯০৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ), ‘আযান’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, 
৯০৪, ৯০৬, ৯০৭ (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); মিশকাত পৃঃ ৭৮, 
হা/৮২২ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৫, ৭৬৬, ২/২৭২ পৃঃ, ‘ছালাতে 
ক্বরিআত পাঠ করা’ অনুচ্ছেদ ৷ 

৯০৪. ছহীহ বুখারী ১/১০৪ পৃঃ, হা/৭৫৬-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ। 
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উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ পেশ করে ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, এই হাদীছ একাকী 
ছালাতের জন্য । অথচ উক্ত দাবী সঠিক নয়; বরং বিভ্রান্তিকর । দাবী যদি 
ছালাতে এবং মাগরিবের শেষ রাক‘আতে ও এশার ছালাতের শেষ দুই 
রাক‘আতেও কি সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না? কারণ মুক্তাদী তো একাকী নয়, 
ইমামের সাথে আছে? অথচ যোহর ও আছরের ছালাতে মুক্তাদীরা সূরা 
ফাতিহা সহ অন্য সুরাও পাঠ করতে পারবে মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।*৫ 
তাছাড়া একাকী বলতে মৌলিক কোন ছালাত আছে কি? ফরয ছালাত তো 
জামা‘আতেই পড়তে হবে। এমনকি কোথাও দুইজন থাকলেও জামা'আত 
করে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।** কখনো কখনো ফরয 
ছালাত একাকী পড়া হয়। তাহলে এ হাদীছটি কি শুধু কখনো কখনো একাকী 
ছালাতের জন্য প্রযোজ্য? না শুধু নফল ছালাতের জন্য? আর নফল ছালাত 
তো কেউ না পড়লেও পারে। তাহলে উক্ত হাদীছের ব্যাপারে এ ধরনের দাবী 
কিভাবে যথার্থ হতে পারে? এ জন্য ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য প্রায় সকল 
মুহাদ্দিছ জামা‘আতে পড়ার পক্ষেই উক্ত হাদীছ পেশ করেছেন।** অতএব 
উক্ত হাদীছ জামা‘আত ও একাকী উভয় অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত ৷ 
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৯০৫. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬ ৷ 

৯০৬. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, 
১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭); তিরমিযী হা/২০৫; মিশকাত হা/৬৮২; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৩১, ২/২০৭ পৃঃ, ‘আযানের সংশ্লিষ্ট’ অনুচ্ছেদ । 

৯০৭. ইবনু মাজাহ হা/৮৩৭ । 
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(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন 
ছালাত আদায় করল অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ 
রয়ে গেল । এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন । তখন আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস 
করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি 
চুপে চুপে পড়। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ 
তাআলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে দুই 
ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য সেই অংশ যা সে চাইবে বান্দা 
যখন বলে, ‘আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল ‘আলামীন’ (যাবতীয় প্রশংসা 
আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক) । তখন আল্লাহ বলেন, আমার 
বান্দা আমার প্রশংসা করল । বান্দা যখন বলে, ‘আর-রহমা-নির রহীম’ (যিনি 
করুণাময়, পরম দয়ালু) ৷ তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার গুণগান করল । 
বান্দা যখন বলে, “মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন’ (যিনি বিচার দিবসের মালিক) 
তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করল । বান্দা যখন 
বলে, ইয়্যা-কানা‘বুদু ওয়া ইয়্যা-কানাসতাঈন (আমরা কেবল আপনারই 
ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি) । তখন আল্লাহ্‌ 
বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ (অর্থাৎ ইবাদত 
আমার জন্য আর প্রার্থনা বান্দার জন্য) এবং আমার বান্দার জন্য সেই অংশ 
রয়েছে, যা সে চাইবে । যখন বান্দা বলে, ‘ইহদিনাছ ছিরাত্বাল মুস্তাকীম, 
ছিরা-তরল্লাখীনা আন‘আমতা ‘আলায়হিম, গয়রিল মাগযুবি ‘আলায়হিম ওয়ালায 
য-ল্লীন (আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন । তাদের পথ যাদের উপর 
আপনি রহম করেছেন। তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট) । তখন 
আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে তা তার জন্য’ ৷" (আমীন) । 

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই সূরা ফাতিহা পাঠ 
করবে । সুরা ফাতিহা শুধু ইমামের জন্য নয় । কারণ আল্লাহ্‌র বান্দা শুধু ইমাম 
নন, মুক্তাদীও আল্লাহ্‌র বান্দা। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) সেটা বুঝানোর 
জন্যই উক্ত হাদীছ পেশ করেছেন। অতএব ইমামের পিছনে মুক্তাদীও সূরা 
ফাতিহা পাঠ করবে । 


SE HS so ml a s Jo) se JG SV op BL) CY) 
YGF 4 AB SE CEC Ee HEL ALE a TT" 8 HE EAE 
dl dn) UAE JE Lai Sp UG Lol be ol IU BE 3) 


৯০৮. ছহীহ মুসলিম হা/৯০৪, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬২), ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৬, 
মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ । 
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EE LE EE FV 
he if 
(৩) রিফা‘আ বিন রাফে* (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে আসল এবং 
ছালাত আদায় করল । অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি তাকে 
বললেন, তুমি ছালাত ফিরিয়ে পড় । নিশ্চয় তুমি ছালাত আদায় করনি । তখন 
লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে ছালাত শিক্ষা দিন। তিনি 
বললেন, যখন তুমি ক্ববলামুখী হবে তখন তাকবীর দিবে। অতঃপর সূরা 
ফাতিহা পড়বে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় আরো কিছু অংশ পাঠ করবে.. ৷ ৯৭৯ 


অপব্যাখ্যা ও তার জবাব : 


(এক) জেহরী ও সেরী কোন ছালাতেই ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পড়া 
যাবে না । দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াত ও কিছু হাদীছ পেশ করা হয়। 

(ক) আল্লাহ বলেন, 0, 44% 1%, LALLA G5 
‘আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে 
শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। তোমাদের উপর রহম করা হবে’ (আ'রাফ ২০৪)। 
আরো বলা হয় যে, ছালাতে কুরআন পাঠ করার বিরুদ্ধেই উক্ত আয়াত নাযিল 
হয়। 

পর্যালোচনা : মূলতঃ উক্ত আয়াতে তাদের কোন দলীল নেই । বরং তারা 
TT Ea 
সময় চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলা হয়েছে। কিন্তু যোহর ও 
আছরের ছালাতে এবং মাগরিবের শেষ রাক‘আতে ও এশার শেষ দুই 
রাক‘আতে ইমাম কুরআন পাঠ করেন না। অথচ তখনও তারা সূরা ফাতিহা 
পাঠ করেনা। 

দ্বিতীয়তঃ সূরা ফাতিহা উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উক্ত আয়াতের 
BH 2 ETE HA PRT তেলাওয়াত করুন 
মুক্তাদী তার সাথে পাঠ করে না, যদি ইমাম ছোট্ট কোন সূরাও পাঠ করেন। 
বরং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে থাকে। তাছাড়া উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে 
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর । আর তিনিই সূরা ফাতিহাকে এর হুকুম থেকে 


৯০৯. আবুদাউদ হা/৮৫৯, ১/১২৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৮০৪, পৃঃ ৭৬; ছহীহ ইবনে হিব্বান 
হা/১৭৮৪, সনদ ছহীহ ৷ 
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পৃথক করেছেন এবং চুপে চুপে পাঠ করতে বলেছেন।*** আর এটা আল্লাহ্র 
নির্দেশেই হয়েছে।*** এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে রয়েছে । উল্লেখ্য 
যে, উক্ত আয়াতের হুকুম ব্যাপক ৷ সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত মনোযোগ 
দিয়ে শুনতে হবে।*২ 

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলাও সূরা ফাতিহাকে কুরআন থেকে পৃথক করে উল্লেখ 
করেছেন । রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 5৬ + ৬০ গা ১, 
৷ 51557, ‘আমি আপনাকে মাছানী থেকে সাতটি আয়াত এবং মহাগ্রন্থ 
আল-কুরআন দান করেছি’ (সূরা হিজর ৮৭)। সুতরাং সুরা ফাতিহা ও কুরআন 
পৃথক বিষয় । যেমন ভূমিকা মূল গ্রন্থ থেকে পৃথক । এটি কুরআনের ভূমিকা । 
ভূমিকা যেমন একটি গ্রন্থের অধ্যায় হতে পারে কিন্তু মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত 
হতে পারে না। তেমনি সূরা ফাতিহা কুরআনের ভূমিকা । আর ‘ফাতিহা’ 
অর্থও ভূমিকা । অতএব ক্ব্রাআাত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন ইমাম 
বুখারী (রহঃ) পরিষ্কারভাবে দাবী করেছেন।*** অনুরূপ ইবনুল মুনযিরও 
বলেছেন ।** 


(খ) যোহর ও আছরের ছালাতে সুরা ফাতিহা না পড়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা 
হয়, ইমামের আগেই যদি মুক্তাদীর ক্বরাআাত পড়া হয়ে যায়, তাহলে 
ইমামের অনুসরণ করা হবে না । তাছাড়া “মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ 


বইয়ে কোন প্রমাণ ছাড়াই জোরপূর্বক লেখা হয়েছে, ৮০00 9 ৯০৬ 


৯১০. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১, তাহঝীক্‌ আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; 
মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর 
সনদ জাইয়িদ । 

৯১১. নাজম ৩-৪; আবুদাউদ হা/১৪৫। 

৯১২. মির‘আতুল মাফাতীহ ৩/১২৫ পৃঃ। 

৯১৩. বুখারী, আল-ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম, পৃঃ ২০-4 ৯ 9 2১ eS 
SelB UY lS LLL IN cp dy AESIL VLE YI SD IN nS 
ANY dl ng “le Be SIS A op Ge OTN YL a 
or TE Sly AN or lal bg BA YL SAT Sab 3 UG fyb) 
lb oe Bol 3 J UY SLB LLY ON cp dG cr COE SLANG SUIS § od 

৯১৪. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত্্‌ব ৪/২২৪ পৃঃ হা/১২৭১-এর আলোচনা দ্রঃ- ০ = 
L555 am lab 1G 3 IB Pb DIS; ASSL Gm Lb se Sl 
৮০০ ০৭ ৩২9০ ১৮09 ১১৬০ এ2৭৫ শঞ্ ছেল |) পে।।। 


www.ahlehadeethbd.org 


শব্দ দুটি সুস্পষ্টভাবে একথার প্রমাণ করে যে, যদি ইমাম উচ্চ আওয়াজে 
কিরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদীর কর্তব্য হচ্ছে, সে মনোযোগের সাথে উক্ত 
কিরাত শ্রবণ করবে। আর (দ্বিতীয় শব্দটি অর্থাৎ ৷ 0, (নীরব থাকবে) 
বলার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,) যদি ইমাম নিম্ন আওয়াজেও কিরাত পড়ে 
তাহলেও মুক্তাগীন (মুক্তাদীগণ) নীরবই থাকবে, কিছুই পড়বে না’ ৫ 
পর্যালোচনা : সুধী পাঠক! কিভাবে উদ্ভট ব্যাখ্যা দেয়া হল তা কি লক্ষ্য 
(নাউযুবিল্লাহ) । তা না হলে কুরআনের ব্যাখ্যা এভাবে কেউ দিতে পারেন? 
যেখানে শর্ত করা হয়েছে, কুরআন যখন তেলাওয়াত করা হবে তখন 
মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে। এর মধ্যে কিভাবে 
যোহর ও আছর ছালাত অন্তর্ভুক্ত হল? মূল কারণ হল, এই অপব্যাখ্যা ছাড়া 
তাদের জন্য অন্য কোন উপায় নেই। অথচ যোহর ও আছর ছালাতে 
মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা তো পড়বেই তার সাথে অন্য সুরাও পড়তে পারে। 
উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 


IDG ral i EE I ds Sp Ls 
oS sly Yl ঃ 50১ পন sl 58 nS 


জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম 
দুই রাক‘আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ 
করতাম ৷ আর পরের দুই রাক‘আতে শুধু সুরা ফাতিহা পাঠ করতাম ৯ 

ইমামের অনুসরণের যে দাবী করা হয়েছে, তাও অযৌক্তিক । কারণ রুকু, 
ছালাতে পড়ে থাকে। সে ব্যাপারে কখনো প্রশ্ন আসে না যে, ইমাম আগে 
পড়লেন, না মুক্তাদী আগে পড়লেন। সমস্যা শুধু সূরা ফাতিহার ক্ষেত্রে 
আরো দুঃখজনক হল, ফজর, মাগরিব কিংবা এশার ছালাতের ক্বরাআত 
চলাকালীন একজন মুক্তাদী ছালাতে শরীক হয়ে প্রথমে নিয়ত বলে, তারপর 
জায়নামাযের দুআ পড়ে অতঃপর তাকবীর দিয়ে ছানা পড়ে থাকে । অথচ 
সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। তাহলে সূরা ফাতিহা কী অপরাধ করল? 
ক্ররাআত অবস্থায় যদি সূরা ফাতিহা না পড়া যায় তাহলে উদ্ভট নিয়ত, 
জায়নামাযের ভিত্তিহীন দুআ ও ছানা পড়ার দলীল কোথায় পাওয়া গেল? 


৯১৫. এ, পৃঃ ২৬০-২৬১ । 
৯১৬. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬ ৷ 
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অতএব যারা কোন ছালাতেই, কোন রাক‘আতেই সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয 
মনে করে না, তাদের জন্য উক্ত আয়াতে কোন দলীল নেই । তাদের দাবী 
কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট, মনগড়া ও অযৌক্তিক । 


(দুই) শুধু জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। 
অনেক শীর্ষ বিদ্বান এই দাবী করেছেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) জেহরী 
ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়টিকে ‘মানসূখ’ বলেছেন।**' সেই সাথে 
অনেক আছারকেও বিশুদ্ধ বলেছেন।**" দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীছ পেশ 
করা হয়েছে। 

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জেহরী ছালাতের 
সালাম ফিরিয়ে বললেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ ক্ব্রাআত 
পড়ল কি? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি পড়েছি। 
তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই 
না। উক্ত কথা শুনার পর লোকেরা জেহরী ছালাতে ক্বিরাআাত পড়া হতে 
বিরত থাকল ।** আরেকটি হাদীছ পেশ করা হয়- 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় 


তার অনুসরণ করার জন্য । সুতরাং যখন তিনি তাকবীর দিবেন, তখন 
তোমরা তাকবীর দাও আর যখন তিনি ক্বরাআাত পড়েন তখন চুপ থাক ৯ 
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আত্বা ইবনু ইয়াসার একদা যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ)-কে ইমামের সাথে 
ক্বরাআিত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, কোন কিছুতে 


ইমামের সাথে ক্বরাআত নেই । রাবী ধারণা করেন যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)- 
এর নিকট সূরা নাজম পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিজদা করেননি ৯২ 


৯১৭. ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৯৮ । 

৯১৮. দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২ ৷ 

৯১৯. আবুদাউদ হা/৮২৬, ১/১২০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩১২, ১/৭১ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯১৯। 

৯২০. আবুদাউদ হা/৬০৪, ১/৮৯ পৃঃ, ও হা/৯৭৩, ১/১৪০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৯২১-৯২২; 
ত হা/৮২৭ ও ৮৫৭ । 

৯২১. ছহীহ মুসলিম হা/১৩২৬, ১/২১৫ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১। 
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পর্যালোচনা : (ক) উক্ত দলীলগুলোর প্রথমটিতে এসেছে, ‘লোকেরা ক্বরাআত 
পড়া বন্ধ করে দিল’ উক্ত অংশ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম বুখারী 
প্রতিবাদ করেছেন যে, উক্ত অংশ যুহরীর পক্ষ থেকে সংযোজিত ২২ ইবনু 
হাজার আসক্বালানীও একই মত ব্যক্ত করেছেন।২* যা আমরা ষঈফ 
হাদীছের ধারাবাহিকতায় প্রথমে উল্লেখ করেছি। সুতরাং যে বর্ণনা নিয়ে শুরু 
থেকেই মতানৈক্য রয়েছে, তাকে শক্তিশালী দলীল হিসাবে কিভাবে গ্রহণ করা 
যাবে? 

(খ) দ্বিতীয় হাদীছে বলা হয়েছে, ‘যখন ক্বরাআাত করবেন তখন তোমরা চুপ 
থাক’ । এই অংশটুকু নিয়েও মুহাদ্দিছগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম 
আবুদাউদ হাদীছটি দুই স্থানে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উভয় স্থানেই প্রতিবাদ 
করেছেন ।** যদিও ইমাম মুসলিম ছহীহ বলেছেন।*২* তবে মতবিরোধ আছে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই এছাড়া ‘ইমামের ক্বরাআত মুক্তাদীর ক্বরাআাত’ এই 
বর্ণনাটিও পেশ করা হয়। যদিও মুহাদ্দিছগণের প্রায় সকলেই যঈফ বলেছেন।২* 
(গ) উক্ত হাদীছগুলো ক্ৰটিমুক্ত হিসাবে গ্রহণ করে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন্‌ 
ক্বরাআত পড়ার সময় চুপ থাকতে হবে? ছালাতে কোন্‌ ক্ররাআত পাঠ করা 
সমস্যা? রাসূল (ছাঃ) যে ক্বরাআতের প্রতিবাদ করেছিলেন, তা কি সূরা 
ফাতিহা ছিল, না অন্য সূরা ছিল? উক্ত হাদীছে তা উল্লেখ নেই । এর জবাব 
কী হবে। এরপর আরেকটি বিষয় হল, শুধু কি জেহরী ছালাতে ক্বরাআাত 
পড়লেই সমস্যা হয়, না সেরী ছালাতেও সমস্যা হয়? নিম্নের হাদীছটি কী 
সাক্ষ্য দেয়? 
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৯২২. বুখারী, আল-ক্ররাআতু খালফাল ইমাম হা/৬৮, পৃঃ ৭১; তানকীহ, পৃঃ ২৮৮ । 


৯২৩. এ, তালখীড়ুল হাবীর, ১/২৪৬ । Co 
৯২৪. Ube uy ্‌) ত5০০। 0 Ky SU oA 55 Hf Ib 


শে জল 


৯২৫. জিম a 1 
৯২৬. ইবনু মাজাহ হা/৮৫০; ফাতহুল বারী হা/৭৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ২/২৮৩ পৃঃ । ইমাম 


বুখারী বলেন, 5, | 1, jl cr dl hl Le hd = lis 
“০৮5১ ০১১ ১০১ -জুযউল ক্ৰরাআত, পৃঃ ২০ । 
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ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা যোহরের ছালাত 
আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে তার পিছনে সূরা আলা 
পাঠ করল । যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমাদের কে 
তেলাওয়াত করল? তারা বলল, অমুক ব্যক্তি । রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি 
বুঝতে পারলাম, তোমাদের কেউ আমাকে এর দ্বারা বিরক্ত করল ।৯২৭ 


সুধী পাঠক! ক্বরাআাত পড়া যদি সমস্যা হয় তবে নীরবে পঠিত ছালাতেও 
সমস্যা হতে পারে। তখন যোহর ও আছরেও সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না। 
কারণ উক্ত ছালাত যোহরের ছালাত ছিল। অথচ যোহর ও আছর ছালাতে 
ছাহাবায়ে কেরাম সূরা ফাতিহা তো পড়তেনই ইমামের পিছনে অন্য সূরাও 
পাঠ করতেন ।** মূল কথা তো এটাই যে, মুক্তাদীর সরবে ক্বরাআাত জেহরী 
ছালাতের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সেরী ছালাতের জন্যও ক্ষতিকর । 
কিন্তু চুপে চুপে পড়লে কোন সমস্যা নেই । দ্বিতীয়তঃ উক্ত ছাহাবী নিঃসন্দেহে 
সুরা ফাতিহা না পড়ে সুরা আ‘লা পড়েননি । তাহলে হাদীছে সূরা ফাতিহার 
কথা উল্লেখ না করে শুধু সূরা আলা পড়াকে দোষারোপ করা হল কেন? 
সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা ফাতিহা পড়ায় কোন দোষ নেই । তাই ক্ব্রাআত 
বলতে যে সুরা ফাতিহা নয় তা পরিষ্কার । বরং অন্য সূরা পাঠ করা নিষেধ । 
তাছাড়া যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) থেকে যে আছার বর্ণিত হয়েছে, সেখান 
থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ক্বরাআাত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন 
ইমাম নববী বলেন, “যায়েদের কথাই প্রমাণ বহন করে যে, সেটা সূরা 
ফাতিহার পরের সূরা যা জেহরী ছালাতে পড়া হয়’ ৷ তাছাড়া নিম্নের 
biG, VEN 
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জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম 
দুই রাক‘আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ 


৯২৭. আবুদাউদ হা/৮২৮, ১/১২০ পৃঃ, সনদ ছহীহ; বায়হাকী, ক্বরাআ'তু খালফাল 
ইমাম; ইরওয়া হা/৩৩২-এর আলোচনা দ্রঃ । 

৯২৮. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬ ৷ 

৯২৯. ছহীহ মুসলিম শরহে নববীসহ হা/১৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ ১/২১৫- 2; 0% ০ 
«EAs Yell ob 2 Dd 3 HU DDB de dns 
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করতাম । আর পরের দুই রাক‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম ১% 
নিঃসন্দেহে উক্ত হাদীছটির মুখ্য বিষয় হল, ইমামের পিছনে অন্য সূরা পাঠ 
করা । অর্থাৎ জেহরী ছালাতে শুধু সুরা ফাতিহা পড়া হত। তবে যোহর ও 
আছর ছালাতে অন্য সূরাও পড়া হত । 


(তিন) জেহরী ছালাতে চুপে চুপে শুধু সুরা ফাতিহা পাঠ করলে সমস্যা নেই । 
পর্যালোচনা : উক্ত দাবীই যথার্থ এবং এর পক্ষেই ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
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আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা তার ছাহাবীদের নিয়ে ছালাত 
আদায় করেন । যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন তাদের দিকে মুখ করলেন । 
অতঃপর বললেন, ইমাম ক্বিরাআাত করা অবস্থায় তোমরা কি তোমাদের 
ছালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরআত পাঠ করলে? তারা চুপ থাকলেন। এভাবে 
তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন । তখন তাদের একজন বা সকলে বললেন, 
হ্যা আমরা পাঠ করেছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা এমনটি কর না। 
নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ 
লিগায়রিহী ৷** মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ ।**২ 


উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে বর্ণিত যে সমস্ত হাদীছকে আলবানী ক্রটিপূর্ণ বলেছেন, 
সেগুলোর থেকে এই হাদীছের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেটা হল, এই হাদীছে 
রাসূল (ছাঃ) চুপে চুপে পড়ার কথা বলেছেন। এছাড়াও নিম্নের দুইটি হাদীছও 
LL 


BEB eb 


Le ers EEE Hs I ef ct by EB 


4 


= 


৯৩০. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬ । 

৯৩১. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১ তাহকীক্‌ আলবানী, সনদ ছহীহ লিগায়রিহী; 
মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫ ৷ 

৯৩২. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১। 
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ইয়াধীদ ইবনু শারীক একদা ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বরাআত পাঠ 
করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সুরা ফাতিহা 
পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হৌন? তিনি বললেন, যদিও 
আমি ইমাম হই । আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বরাআাত পাঠ 
করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্ব্রাআত পাঠ করি ।*** 

od Gg TH IGS eUy 52 SST UIA GS 
আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা তো ইমামের পিছনে 
থাকি। তখন কী করব? তিনি বললেন, চুপে চুপে পড় ।** এছাড়া জনৈক 
যুবককে রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেন, তুমি ছালাতে কী পড়? উত্তরে সে 
বলেছিল, আমি সুরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাই আর 
জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাই । এটা মু‘আয (রাঃ)-এর ইমামতির ঘটনা 
সম্পর্কিত বিষয় ।৯*৫ 


ওমর, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী যদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা 
পাঠ করার কথা বলেন, তবে মানসুখ হওয়ার বিষয়টি কিভাবে সঙ্গত হতে 
পারে? অতএব জেহরী হোক বা সেরী হোক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে 
মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। 

সুধী পাঠক! পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা হল, ‘সূরাতুল ফাতিহা’ । আর এর 
মৌলিক আবেদন হল, ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন 
করুন’ এই মৌলিক প্রার্থনা হতে যে মুছনল্লী বঞ্চিত হয় তার মত হতভাগা 
আর কে হতে পারে? এছাড়া উক্ত সুরার মাধ্যমে মুছল্লীরা প্রতিনিয়ত ইহুদী- 
খ্ৰীস্টানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে এবং দুআ কবুলের জন্য 
শেষে উচ্চকণ্ঠে ‘আমীন’ বলে। আর এই আমীনের শব্দ শুনে ইহুদীরা 
সবচেয়ে বেশী হিংসা করে। কিন্তু দুঃখজনক হল, লক্ষ লক্ষ মুছল্লী এক সঙ্গে 
ছালাত আদায় করছে অথচ ইমাম ব্যতীত কোন মুছনল্লী কোন রাক‘আতে সূরা 
ফাতিহা পাঠ করে না। শেষে উচ্চকণ্ঠে আমীনও বলে না। তারা ছালাতের 
ভিতরে উক্ত প্রার্থনা পরিত্যাগ করলেও ছালাতের পরে প্রচলিত বিদ‘আতী 
মুনাজাত ছাড়তে চায় না। অন্যদিকে সূরা ফাতিহা পাঠের বিরুদ্ধে অসংখ্য 


৯৩৩. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর 
আলোচনা দ্রঃ । 

৯৩৪. ছহীহ মুসলিম হা৷/৯০৪, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬২), ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৬, 
মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৭৯৩, ১/১১৬ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 

৯৩৫. আবুদাউদ হা/৭৯৩, ১/১১৬ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 
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জাল ও বানোয়াট বর্ণনা তৈরি করে মুছনল্রীদেরকে প্রকৃত সত্যের আড়ালে রাখা 
হয়েছে। ষড়যন্ত্রের শিকড় কি তাহলে এত গভীরে! আল্লাহই সর্বাধিক 
অবগত । 

(8) নীরবে আমীন বলা : 

সুন্নাত হল সরবে আমীন বলা নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে কয়টি বর্ণনা 
এসেছে, তার সবই যঈফ ও জাল। 


EEL Ob Ee dl IT Se If LG DEG LG 
Hye be fy Ll IU LACAN, nel oy 
(ক) আলক্বামা ইবনু ওয়ায়েল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা 
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেন। যখন তিনি ‘গাইরিল 
মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাযযা-ল্লিন’ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন আমীন বললেন। 
তিনি আওয়ায করলেন নিযস্বরে ৯% 
WPL ib A 


of A CE UI 


er oe PN 
5 9 9 of LEE LF as 3 AM CRY LF Ls PS 


EEE ne TS Aes BC ls 
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SE 7 Eo 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদকে (ইমাম বুখারীকে) বলতে শুনেছি 
যে, সুফিয়ানের হাদীছ শু‘বার হাদীছের চেয়ে অধিকতর ছহীহ । এই হাদীছে 
শুবা অনেক জায়গায় ভুল করেছে। সে বর্ণনা করেছে হুজর আবুল আনবাস 
থেকে । অথচ তিনি হলেন, হুজর বিন আনবাস । তার উপাধি আবু সাকান। 
সে বৃদ্ধি করেছে আলক্বামা বিন ওয়ায়েল। অথচ তাতে আলবক্বামা নেই । মূলত 
তা হবে ওয়ায়েল বিন হুজর থেকে হুজর বিন আনবাস । এছাড়া সে বলেছে, 
‘তিনি নিযনস্বরে বলেন’ । অথচ তা হবে ‘তিনি তার স্বর উচ্চ করেন’ ৷*** ইমাম 


তিরমিষী আরো বলেন, এ J ৯১০ 5 CL 


৯৩৬. তিরমিযী ১/৫৮, হা/২৪৮-এর শেষাংশ । 
৯৩৭. তিরমিযী ১/৫৮ পৃঃ। 
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৯ ০১০ > ১০ ০55: ৩৮2১ ‘এই হাদীছ সম্পৰ্কে আমি আবু 
যুর‘আকে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি উত্তরে বললেন, শু‘বার হাদীছের চেয়ে 
সুফিয়ান বর্ণিত হাদীছ অধিকতর ছহীহ ৯% 
HEE opal 25) 3) 8 dl JD OS JU EIR GG ©) 
UNV xa Cn LL EL SE CAT IE CAD Y 
(খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ‘গাইরিল মাগযুবি 
আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন’ তেলাওয়াত করতেন, তখন এমনভাবে ‘আমীন’ 
বলতেন, যাতে প্রথম কাতারে যারা নিকটে থাকত তারা তা শুনতে পেত ।৯% 
তাহৰবীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ এর সনদে বাশার বিন রাফে* ও আবু আব্দুল্লাহ 
নামে দুইজন যঈফ রাবী আছে।*** তাছাড়া উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে 
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে 
জ্ঞাতব্য : উক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও কতিপয় ছাহাবী ও তাবেঈর নামে কিছু 
আছার বর্ণিত হয়েছে, যা বাজারে প্রচলিত “নামায শিক্ষা’ পুস্তকগুলোতে 
পাওয়া যায়।২ সেগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। কারণ সেগুলোর 
কোনটিই ছহীহ নয় । আমাদেরকে ছহীহ বর্ণনার সামনে আত্মসমর্পণ করতে 
হবে। 


জোরে আমীন বলার ছহীহ হাদীছ সমূহ : 
সরবে আমীন বলার একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। 


JESS 3% dl J oN JG => 1 FCO) 


০ 5 


৯৩৮. তিরমিযী ১/৫৮ পৃঃ, হা/২৪৮-এর শেষাংশ । 


৯৩৯. আবুদাউদ হা/৯৩৪ । 
৯৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৫২। 


৯৪১. বায়হাৰী, সুনানুল কুবরা হা/২৫৫৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৫২-এর 
আলোচনা দ্রঃ- +421 2১৮ ৮০৩) 2 ml only 22 Bl A of 8 Lb 
A As 1 ON lV bal DL 250 ile HEL bes 2 sh 
ld 

৯৪২. ত্বাহাবী ১/৯৯ পৃঃ; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/৮৭; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ 
হা/৮৯৪১, ২/৫৩৬; মাজমাউয যাওয়েদ ১/১৮৫ পৃঃ; কানযুল উম্মাল ৪/২৪৯; 
মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ৩১৯ । 
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(১) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ‘গাইরিল মাগযুবি 
আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন’ বলতেন, তখন তিনি আমীন বলতেন। তিনি 
আমীনের আওয়াযটা জোরে করতেন ।* 


UY or | 3% a UG A> op J cf (Y) 
Eo Ge EG Bed J salle) 
(২) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ‘গাইরিল মাগষুবি 


আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন’ বলতেন তখন তাকে আমীন বলতে শুনেছি । 
তিনি আমীনের আওয়ায জোরে করতেন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, 


Se i sl cs | or ml Bl oN AUIS 
৪ "৫ fee ENE NEE o£ 220 + Gs, ty 6 SEE 
EAE Je as Gos U9 UL Se S72 > ul 092 Mie 


‘রাসূলের ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তী মুহাদ্দিছগণের সকলেই এই 
কথা বলেছেন যে, মুছল্লরী আমীন জোরে বলবে, নীরবে নয়। ইমাম শাফেঈ, 
আহমাদ ও ইসহাক্্‌ এ কথাই বলেছেন’ ৫ 

Cl Tet Bd Gls of se 0 5 CY) 
(৩) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত 
আদায় করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) জোরে আমীন বলেন ১ 


EEA 


13 Bo 


Al G50, 2 Hb AG AOD LA Bf IG Be al of IA Af 2 CE) 
SS Fe st Ss / Io PEA PAY 
HB dM J) OST Slt Al UE dS Lp PLE Led HE SIUM Ll 


(8) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ইমাম যখন 
আমীন বলবেন, তখন তোমরা আমীন বল ৷ কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের 


৯৪৩. আবুদাউদ হা/৯৩২, ১/১৩৪-১৩৫ পৃঃ। 
৯৪৪. তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭-৫৮ পৃঃ । 

৯৪৫. তিরমিষী ১/৫৭-৫৮ পৃঃ। 

৯৪৬. আবুদাউদ হা/৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 
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আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 
হবে । ইবনু শিহাব বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমীন বলতেন ।*' 


EEE NE OE 


Ups ok HUD U6 BY 8 dl I HEA af OO) 
LS a ECL LEED LS BG SOIT LSI 
(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম যখন 
‘গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায য-ল্লীন’ বলবেন, তখন তোমরা 
‘আমীন’ বল কারণ যার কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে, তার 
পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে’ অন্য হাদীছে এসেছে, তোমরা আমীন 
বল আল্লাহ তোমাদের দুআ কবুল করবেন।** অন্য বর্ণনায় আছে, ক্বারী 
যখন আমীন বলবেন, তখন তোমরা ‘আমীন’ বল 


ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করে বলেন, it Ll a oY 
EB EAS ~ SE 0) 52 AL A oS Co EE 
CNET HOE a 2B আমীন হল দু‘আ। 
ইবনু যুবাইর এবং তার পিছনের মুছল্লীরা এমন জোরে আমীন বলতেন, যাতে 
মসজিদ বেজে উঠত..’। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন- 
lilt A +> ০৬ ‘মুক্তাদীর উচ্চেঃ্স্বরে আমীন বলা অনুচ্ছেদ’ 1১ 
জ্ঞাতব্য : অনেকে দাবী করেন, উক্ত হাদীছগুলোতে আমীন জোরে বলার কথা 
নেই । অথচ হাদীছে বলা হয়েছে ‘যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরা 
আমীন বল’ তাহলে ইমাম ‘আমীন’ জোরে না বললে মুক্তাদীরা কিভাবে 


বুঝতে পারবে এবং কখন আমীন বলবে? তাছাড়া মুছনল্লরীদের আমীনের সাথে 
ফেরেশতাদের আমীন কিভাবে মিলবে? অন্য হাদীছে এসেছে, 


৯৪৭. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); 
মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাউদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; 
তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬। 

৯৪৮. ছহীহ বুখারী হা/৭৮২, ১ম খণ্ড, ৰ ১০৭-৮। 

৯৪৯. আবুদাউদ হ৷/৯৭২, ১/১৪০ পৃঃ fs coil J) ele cpl 6) 1513) 
Eo 

৯৫০. বুখারী হা/৬৪০২, ২/৯৪৭ পৃঃ। 

৯৫১. ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭-৮, হা/৭৮০, (ইফাবা হা/৭৪৪8 ও ৭৪৬, ২/১২১ 
পৃঃ)-এর অনুচ্ছেদ । 
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SE AILS VU eih 8 SLE SUS LU UU BE lf LIE Lf 
oli SL 
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা ‘সালাম’ ও ‘আমীন’ 
বলার কারণে ইহুদীরা তোমাদের সাথে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করে’ ।**২ 
ইহুদীরা যদি আমীন না শুনতে পায় তাহলে তারা শত্রুতা করবে কিভাবে? 
অতএব উচ্চেঃস্বরে আমীন বলার সুন্নাত গ্রহণ করাই হবে প্রকৃত মুমিনের 
দায়িত্ব । কিন্তু দুঃখজনক হল, এতগুলো হাদীছ থাকা সত্ত্বেও ‘হেদায়া’ 
কিতাবে বলা হয়েছে, মুক্তাদীরা নিমনস্বরে ‘আমীন’ বলবে’ ।** এটাই মাযহাবী 
শিক্ষা । এছাড়াও “মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইটিতে নানা কৌশল 
ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে 
অনুরূপভাবে আল্লামা মুনীর আহমদ মুলতানী প্রণীত, রল্ুল্লাহ নোমানী 
অনুদিত এবং আল-মাকবাতুতু (আল-মাকতাবাতুত) তাওফিকিয়্যাহ, 
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রকাশিত ‘আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ’ নামে 
পুস্তকে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার সুন্নাতের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
ফেরেশতাগণ আমীন আস্তে বলেন তাই আমীন আস্তে বলার দাবী করা 
হয়েছে। কিন্তু ইমাম আমীন জোরে না বললে মুক্তাদীরা যে শুনতে পাবেনা 
এবং ইমামের সাথে আমীন বলতে পারবে না, তা লেখক বুঝেননি। তাছাড়া 
যঈফ হাদীছ উল্লেখ করে গলাবাজি করেছেন এবং ছহীহ হাদীছগুলোকে 
গোপন করে পাঠকদেরকে ধোকা দিয়েছেন। *আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন 
চ্যালেঞ্জ, পৃঃ ৮৫-৮৭ । কথিত মাযহাবী সম্পদকে রক্ষা করতে গিয়ে লেখক 
এভাবে মিথ্যা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ 
(বাকারাহ ৬৫; মায়েদাহ ৬০) । 
উল্লেখ্য যে, ‘আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ’ বইটিতে প্রথমে ১২টি 
মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ করে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত ১২টি মাসআলার মধ্যে অধিকাংশই ছালাত 
সংক্রান্ত, যা অত্র বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আসলে মাসআলা বর্ণনা করা 
লেখকের মূল লক্ষ্য নয়; বরং অসত্য কথা বলে গালিগালাজ করা ও 
পাঠকদেরকে প্রতারণার ফাদে আটকানোই মূল উদ্দেশ্য । বইটির শেষে 
আহলেহাদীছগণের প্রতি ১০০টি প্রশ্ন করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮৬টি প্রশ্নই 


৯৫২. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৯১। 
৯৫৩. হেদায়া ১/১০৫ পৃঃ । 
৯৫৪. এ, পৃঃ ২৯৭-৩১২ । 
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তাকলীদ সংক্রান্ত, যার শারঈ কোন ভিত্তি নেই । কিন্তু তারা অবগত নয় যে, 
আহলেহাদীছগণ কখনো বাজে কাজে সময় নষ্ট করেন না। তারা পবিত্র 
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শিরক, বিদ‘আত ও নব্য 
জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন, যা তাদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য 
(ম্লসলিম হ/৫০৫৯; আহমাদ হা/৪১৪২)। উক্ত লেখক ও অনুবাদক রূপকথার গল্প 
শুনিয়ে এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে 
চেয়েছেন। যেন কুরআন-হাদীছ তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। তাই টাকার 
বিনিময়ে বিক্রয় করার জন্য টেন্ডার ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের 
চাকচিক্যময় কথা বলে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা যে ইবলীস শয়তানের স্বভাব, 
তা হয়ত তারা ভূলে গেছেন (আন'‘আম ১১২-১১৩) । আমরা আশা করি, হক্ব 
পিয়াসী মুমিনকে যখন শয়তান বিপথগামী করতে পারে না, তখন তল্গীবাহক 
মাযহাবী এজেন্টরাও পারবে না ইনশাআল্লাহ । 

জ্ঞাতব্য : অনেক মসজিদে ইমাম ‘আমীন’ বলার পূর্বেই মুক্তাদীরা আমীন 
বলে থাকে অনুরূপ ইমাম “য-ল্লীন’ বলার পর ওয়াক্‌ফ না করেই একই সঙ্গে 
‘আমীন’ বলে দেন। কোনটিই সঠিক নয়। বরং ইমাম ওয়াক্‌ফ করবেন ৯৫ 
অতঃপর ইমাম আমীন বলা শুরু করলে মুক্তাদীরাও একই সঙ্গে আমীন 
বলবে । যাতে করে ইমাম-মুক্তাদীর আমীন ও ফেরেশতাদের আমীন এক 
সঙ্গে হয়। অন্যথা আমীন বলার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে।*** আরো 
উল্লেখ্য যে, কোন কোন মসজিদে ইমামের আমীন বলা শেষ হলে তারপর 
মুক্তাদীরা আমীন বলে । এটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি । 


(৫) সূরা ফাতিহা শেষে তিনবার আমীন বলা : 


দেখা যায়। কিন্তু উক্ত মৰ্মে যে দু’'একটি বর্ণনা পাওয়া যায় তা যঈফ । 


x 
ofor 
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lh ER LT JE AES Sb tp EF CS S| 
(ক) আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়েল তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি 


রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতে প্রবেশ করতে দেখেছি। যখন তিনি সূরা 
ফাতিহা শেষ করতেন, তখন তিনবার আমীন বলতেন ৷ 


৯৫৫. তাফসীরে কুরতুবী ১/১২৭ পৃঃ। 
৯৫৬. ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৭৮ পূঃ । 
৯৫৭. ত্বাবারাণী, মু‘জামুল কাবীর হা/১৭৫০৭। 
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তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আবু ইসহাক ও সা‘দ ইবনু ছালত 
নামে দুইজন যঈফ রাবী আছে ।* 


Ue SF SY SILLS U3 dl IJ IG IG AG of (©) 
পা Jp in 5 LA sR SS 

(খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের 

‘আমীন’ বলার প্রতি যত হিংসা করে অন্য কোন বিষয়ে তত হিংসা করে না। 

সুতরাং তোমরা বেশী বেশী ‘আমীন’ বল ৯ 

তাহৰ্বীক্‌ : যঈফ । এর সনদে ত্বালহা ইবনু আমর আল-হাযরামী নামে 

একজন যঈফ রাবী আছে।* 

অতএব ছালাতে একবারই আমীন বলতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে 

কেরাম একবারই আমীন বলতেন ৷ 

(৬) সূরা ফাতিহার পর সাকতা করা :ঃ 

জেহরী ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ইমামের সাকতা করা সুন্নাত । 

কারণ এই সময় ‘বাইদ বায়নী..’ পড়তে হয়।*২ কিন্তু সূরা ফাতিহার পর 


কিংবা ক্বরাআাত শেষে সাকতা করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। যে 
বৰ্ণনাগুলো এসেছে সেগুলো যঈফ । 


Ue CUS SIE YE Bil dl Lp CES UES JU TAS 20) 
HOR A oT i AEG HL ise IU a 
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(ক) সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (ছাঃ) থেকে দুইটি সাকতা মুখস্থ 
করেছি । কিন্তু ইমরান বিন হুছাইন এর বিরোধিতা করে বললেন, আমি একটি 


সাকতা মুখস্থ করেছি। তখন আমরা মদীনায় উবাই ইবনু কা‘বের কাছে লিখে 
জানতে চাইলাম। অতঃপর তিনি লিখলেন যে, সামুরা সঠিকটা মুখস্থ 


৯৫৮. তানক্ীহুল কালাম, পৃঃ ৩৯৩ ৷ 

৯৫৯. ইবনু মাজাহ হা/৮৫৭; যঈফ তারগীব হা/২৭০। 

৯৬০. হাশিয়া সিন্দী ২/২৪৭ পৃঃ। 

৯৬১. ছহীহ বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭; ছহীহ মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬। 
৯৬২. বুখারী হা/৭৪৪8; মিশকাত হা/৮১২। 
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করেছে। সাঈদ বলেন, আমরা ক্বাতাদাকে বললাম, কোথায় সাকতা করতে 
হবে? তিনি বললেন, যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন এবং যখন ক্ব্রাআত 
শেষ করতেন । অতঃপর বলেন, যখন গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায 
য-ল্লীন’ বলতেন । *** 
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(খ) হাসান থেকে বর্ণিত, সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে দু'টি 
সাকতা আয়ত্ব করেছি । সাঈদ বলেন, আমরা ক্বাতাদা (রাঃ)-কে বললাম, 
কোন্‌ দু’টি সাকতা? তিনি বললেন, যখন রাসূল (ছাঃ) ছালাত শুরু করতেন 
এবং যখন ক্বরাআাত শেষ করতেন । অতঃপর বলেন, যখন গায়রিল মাগষুবি 
আলাইহিম ওয়ালায য-ন্লীন’ বলতেন ৷ 
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(গ) হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সামুরা (রাঃ) বলেছেন, ছালাতের মধ্যে 
দুইটি সাকতা আমি সংরক্ষণ করেছি। একটি হল, যখন ইমাম তাকবীর দেয় 
তখন থেকে ক্বরাআাত পাঠ করা পর্যন্ত । অন্যটি হল, রুকুর সময় যখন সূরা 
ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়া ইমাম শেষ করেন । ইমরান ইবনু হুছাইন তার এই 
বর্ণনা অস্বীকার করলেন । রাবী বলেন, অতঃপর তারা এ বিষয়টি লিখে উবাই 
(রাঃ) বরাবর লিখে মাদীনায় পাঠালেন। তারপর তিনি সামুরা (রাঃ)-কে 
সত্যায়ন করলেন ১৫ 
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৯৬৩. তিরমিযী হা/২৫১; আবুদাউদ হা/৭৭৯ ও ৭৮০; ইবনু মাজাহ হা/৮৪৪ ৷ 
৯৬৪. আবুদাউদ হা/৭৮০ ৷ 
৯৬৫. আবুদাউদ হা/৭৭৭; আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/১৩৫ ৷ 
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(ঘ) হাসান থেকে বর্ণিত, সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি দুইটি সাকতা করতেন। যখন ছালাত শুরু করতেন এবং 
যখন সমস্ত ক্বরাআাত পড়া শেষ করতেন ।৯** 


তাহৰ্বীক্‌ : উপরিউক্ত চারটি বর্ণনাই যঈফ ৷ উক্ত সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। 
কারণ হাসান বাছরী সামুরা থেকে উক্ত হাদীছ শ্রবণ করেননি ।*** তাছাড়া 
প্রথম দু’টি বর্ণনাতে বলা হয়েছে, ছালাতের শুরুতে এবং সূরা ফাতিহা শেষ 
করে ‘সাকতা’ করতেন। আর পরের দু’টি বর্ণনায় এসেছে, ছালাতের শুরুতে 
এবং ক্বরাআাত শেষে রুকুর পূর্বে সাকতা করতেন। একই রাবী থেকে 
এধরনের বিরোধপূর্ণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় । 

উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনাকে বিশুদ্ধ প্রমাণ করার জন্য কেউ কতিপয় 
‘মুতাসাহিল’ বা শিথিলতা প্ৰদৰ্শনকারী মুহাদ্দিছ এবং মুহাদ্দিছ নন এমন কিছু 
ব্যক্তির উদ্ধৃতি পেশ করার চেষ্টা করে থাকেন। অথচ তাদের মন্তব্য 
গ্রহণযোগ্য নয়- যদি তাদের মন্তব্যের সাথে পূর্বের হক্বৃপন্থীা প্রকৃত 
মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য না মিলে।**" অতএব সাকতার হাদীছের ব্যাপারে 
শিথিলতা দেখানোর কোন সুযোগ নেই । তাছাড়া আলবানীর বক্তব্যকে 
বিশ্লেষণ করে উক্ত বর্ণনাগুলোকে বিশুদ্ধ বলাও উচিত নয়। কারণ তিনি সব 
শেষে উক্ত বর্ণনাগুলোকে যঈফ হাদীছের মধ্যে শামিল করেছেন। উল্লেখ্য যে, 
আলবানী (রহঃ) রুকুর পূর্বের সাকতাকে শর্ত সাপেক্ষে সঠিক বলতে 
চেয়েছেন এবং ইবনু তায়মিয়া এবং ইবনু ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি পেশ 
করেছেন।*** কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উক্ত বর্ণনাকেও তিনি যঈফের মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন।*** তাছাড় এটা সুরা ফাতিহা পড়ার সাকতা নয়; বরং 
ক্বিরাআাত ও রুকুর তাকবীর থেকে পৃথক করার জন্য সামান্য সাকতা ৷* 
তাই আলবানীর নাম উল্লেখ করেও কোন লাভ নেই। 
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৯৬৬. আবুদাউদ হা/৭৭৮; আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/১৩৬ । 

৯৬৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭; যঈফ আবুদাউদ হা/৭৭৭-৭৮০; ইরওয়া হা/৫০৫; 
মিশকাত হা/৮১৮ ৷ 

৯৬৮. দঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৪৬; তামামুল মিন্নাহ্‌, পৃঃ ৩৭৩ । 

৯৬৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭-এর আলোচনা, ২/২৬ পৃঃ; তাহকীক্‌ মিশকাত হা/৮১৮, 
১/২৫৯ পৃঃ, ‘তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বরাআত পড়া’ অনুচ্ছেদ । 

৯৭০. যঈফ তিরমিযী হা/২৫১; যঈফ আবুদাউদ হা/১৩৫ ও ১৩৬, ১৩৮ । 

৯৭১. দ্রষ্টব্য : তুহফাতুল আহওয়াধী ২/৭২ পৃঃ । 
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(ঙ) আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বলেন, ইমামের জন্য দুইটি সাকতা 
রয়েছে। তোমরা দুই সাকতার মাঝে ক্বরাআাত পড়াকে গণীমত মনে 
করো।*২ 

তাহৰবীক্ : মারফু* হিসাবে বর্ণনাটি ভিত্তিহীন বক্তব্যটি তাবেঈ বিদ্বান আবু 
সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ-এর নিজস্ব । শায়খ আলবানী বলেন, 
আবু সালামা পৰ্যন্ত সনদ ‘হাসান’ কিন্তু ‘বক্তব্যটি রাসূলের মারফু’ হাদীছ 
হওয়ার কোন ভিত্তি নেই’ । বরং উক্তিটি আবু সালামা পর্যন্ত হওয়ার কারণে 
মাব্ৃতূ । আর যদি এটাকে মারফু ধরে নেওয়া হয়, তবে আবু সালামা 
‘মুরসাল’ তাবেঈ হওয়ার কারণে হাদীছটি যঈফ ।*** 
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(চ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের 
সাথে ফরয ছালাত আদায় করবে, সে যেন ইমামের সাকতার সময় সূরা 
ফাতিহা পাঠ করে। আর যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা শেষে আসবে, তার জন্য 
উহা যথেষ্ট হবে ১% 


তাহৰঝ্বীক্‌ : যঈফ । এর সনদে ইবনু উমাইর নামে একজন মুনকার রাবী 
আছে । তাকে কেউ পরিত্যক্তও বলেছেন ।*৫ 
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(ছ) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন 

তুমি ইমামের সাথে থাকবে, তখন তুমি আগেই সূরা ফাতিহা পড়ে নিবে, 
যখন তিনি চুপ থাকেন ৯ 


তাহৰ্বীক্‌ : যঈফ ৷ এর সনদেও ইবনু উমাইর নামে একজন মুনকার রাবী 
আছে । তাকে কেউ পরিত্যক্তও বলেছেন।*** 


৯৭২. বায়হাঝী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৯৬৭ ৷ 

৯৭৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৬, ২/২৪ পৃঃ । 

৯৭৪. দারাকুৎনী হা/১২২২ ও ১২৩৬ । 

৯৭৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯১। 

৯৭৬. বায়হাকী, আল-ক্বরাআ'তু খালফাল ইমাম হা/১৩৯ । 
৯৭৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২ ৷ 
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দাবী করা হয়েছে যে, ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, ছানা 
পড়াকালীন সাকতায় সূরা ফাতিহাও পড়া যায়। অথচ তিনি ইমামের সাকতা 
ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ারও বিরোধী ৷ সম্পূর্ণ আলোচনা না পড়েই 
কিংবা কিতাব না দেখেই উক্ত দাবী করা হয়েছে।** অনুরূপ ইমাম নাছিরনদ্দীন 
আলবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘ইমামের সাকতা করা এবং সে সময় মুক্তাদীর 
সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই’ মর্মে তিনি যে আলোচনা 
পূর্বে করেছেন, তা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই সাথে সাকতার 
সময় সূরা ফাতিহা পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। উক্ত দাবীও সঠিক নয় । 
কারণ উক্ত অংশ যে বই থেকে নেয়া হয়েছে তা মূল বই নয়। মাত্র কয়েক 
পৃষ্ঠার সূচী মাত্র ।৷** অথচ এর ৭ বছর পর প্রকাশিত তার মূল বইয়ে তিনি 
ইমামের পিছনে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়াকে ‘মানসূখ’ বা হুকুম 
রহিত বলেছেন।* তার এই মতই প্রসিদ্ধ । সাকতার তো কোন কথাই নেই । 
অতএব জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করার জন্য 
সাকতা করার কোন ছহীহ দলীল নেই । সমাজে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত 
আছে তা ক্ৰটিপূৰ্ণ । তাই ইমামের সাথে চুপে চুপে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ 
করবে। সূরা ফাতিহা পড়া সংক্রান্ত আলোচনা দ্রঃ। মূলতঃ একটি সাকতাই 
ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত । আর তা হল- তাকবীরে তাহরীমার পর, 
ক্বরাআতের পূর্বে । রাসূল (ছাঃ) এরপর সাকতা করলে ছাহাবীরা জিজ্ঞেস 
করতেন, যেমন এঁ সাকতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন।*** অতএব এই 
ক্ৰটিপূর্ণ ও সন্দেহ জনক বিষয় নিয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করা উচিত নয় । 
তাছাড় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানীসহ প্রমুখ বিদ্বান মুক্তাদীর সূরা 
ফাতিহা পড়ার জন্য ইমামের সাকতা করার আমলকে ‘বিদ‘আত’ বলেছেন ।*২ 


৯৭৮. দেখুনঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ২৩/৩১৩-৩১৬ পৃঃ। 

৯৭৯. তালখীছ ছিফাতু ছালাতিন নাবী (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ 
হিঃ/১৯৮৪ খুঃ), পৃঃ ১৮ । 

৯৮০. আলবানী, তু ছালাতিন নবী (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৪১১ 
হিঃ/১৯৯১ খৃঃ), পৃঃ ৯৮। 

Sr). Bl ic i EU aw SDE CL ng le BS BION 
১৯ ০৮:2 ৬5 ৫৮ ১/4 সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭, ৩/২৬ পৃঃ। 

৯৮২. তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৮৭; দ্রঃ সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৪৭-এর আলোচনা- ৯ 4 
bps OS J AS fe HU Og BELLS IIIS A Yall 7 
ic asf ls al pl sf AD IS | 
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(৭) জেহরী ছালাতে ‘আউযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ সরবে পড়া : 
অনেক মসজিদে উক্ত আমল দেখা যায়। এঁ সমস্ত ইমামদের কাছে সঠিক 
তথ্য পৌছালেও কোন গুরুত্‌ দেন না। এটা গোেঁড়ামী মাত্র । কারণ 
‘আউযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ নীরবেই পড়তে হবে। ‘বিসমিল্লাহ’ জোরে 
বলার পক্ষে যে বর্ণনা রয়েছে তা যঈফ । আর ‘আউযুবিল্লাহ’ জোরে বলার 
কোন দলীলই নেই । 


PT OS TEL LO eV UE ue 
EY Ad te bi OTA FS Gr or Ed) 
Ub oc 2 HU LL CE Ba Us 3 Ee Gt CE A 
HB SSA VIE YS in a Gr 
TA GED pi) BSL Jat HL I 
GN BS 
একদা মু‘আবিয়া (রাঃ) মদীনার মসজিদে এশার ছালাতের ইমামতি করেন। 
সেখানে তিনি সরবে ক্বরাআাত করেন। কিন্তু ‘সূরা ফাতিহার সাথে ‘বিসমিল্লা- 
হির রহমা-নির রাহীম’ পড়লেন না। এরপর অন্য সুরা পাঠ করার সময়ও 
‘বিসমিল্লাহ’ পড়লেন না । যখন রুকুতে গেলেন তখন তাকবীরও দিলেন না। 
যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বিভিন্ন দিক থেকে আনছার ও মুহাজির 
ছাহাবীরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ছালাত চুরি করলেন না ভুলে 
গেলেন? তারপর থেকে তিনি আর কখনো সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার সাথে 
‘বিসমিল্লাহ’ পড়া ছাড়েননি অর্থাৎ সরবে পড়েছেন।*”* 
তাহৰীবক্্‌ : উক্ত বৰ্ণনা যঈফ ৷ ইমাম দারাকুৎনী উক্ত আছার বর্ণনা করেই 
Se RG En RTE 
বিন উমাইর নামক যঈফ রাবী আছে।*** ইবনু মাঈন, নাসাঈ, আলী ইবনুল 
মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন ।*** 
‘বিসমিল্লাহ’ নীরবে বলার ছহীহ হাদীছ : 
a Cp I CEE dl 5 PES A 
Cait 5 dh sd 


৯৮৩. দারাকুৎনী হা/১১৯৯ ও ১২০০ । 
৯৮৪. দারাকুৎনী হা/১১৯৯ ও ১২০০ । 
৯৮৫. নাছবুর রাইয়াহ ১/৩৫৩ পৃঃ । 
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আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ‘আল- 
হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল ‘আলামীন!’ দ্বারা ছালাত শুরু করতেন ।** 


EE ET Et ur 
ENA LT Cela Ls db Ls © OP SG 
BT SN eG IHG pr 

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)- 
এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। তারা ‘আল-হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 


‘আলামীন’ দ্বারা ছালাত শুরু করতেন। ক্বরাআতের প্রথমে বা শুরুতে 
‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ উল্লেখ করতেন না।*** 


(৮) ক্বরাআতের জবাব প্রদানে ক্রটি : 

(ক) সুরা ত্বীনের শেষে ‘বালা ওয়া আনা ‘আলা যা-লিকা মিনাশ শা-হেদীন’ 
বলা (খ) সুরা মুরসালাত-এর শেষে ‘আ-মান্না বিল্লাহ’ বলা (গ) কিনয়ামাহ 
শেষে ‘বালা’ বলার হাদীছ যঈফ । এর সনদে একজন রাবী আছে, যার কোন 
পরিচয় পাওয়া যায়নি শুধু তার পরিচয় বলা হয়েছে ‘আরাবী’। 

(ঘ) বাক্বারাহ শেষে ‘আমীন’ বলা যঈফ ৷*** 

(ঙ) সূরা যোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সকল সূরা শেষে ‘আল্লাহু আকবার 
বলার যে বর্ণনা এসেছে তা মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য ৷ 

(চ) সূরা জুম‘আ শেষে ‘আল্প-হুম্মারযুক্না রিযক্থান হাসানাহ’ বলার কোন 
ভিত্তি নেই । (ছ) সূরা বাণী ইসরাঈল শেষ করে ‘আল্লাহু আকবার কাবীরা"’ 
বলা (জ) সূরা ওয়াক্িয়াহ ও হাক্কাহ শেষে ‘সুবহা-না রব্বিয়াল আধীম’ বলা 
(ঝ) মুলক শেষে ‘আল্লাহু ই’য়াতীনা ওয়া হুয়া রাব্বুল আলামীন’ বলার যে 
প্রথা চালু আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই । 

উল্লেখ্য যে, এছাড়া বিভিন্ন প্রেস থেকে প্রকাশিত কুরআনের শেষে কুরআন 
তেলাওয়াত শেষ করার দুআ হিসাবে ‘ছাদাব্বল্লাহুল আযীম’ বলে যে দু'আ 
যোগ করা হয়েছে, তার কোন ভিত্তি নেই । এই দুআ অবশ্যই পরিত্যাজ্য 


৯৮৬. ছহীহ বুখারী হা/৭৪৩; মিশকাত হা/৮২৩ ৷ 

৯৮৭. ছহীহ মুসলিম হা/৯১৪, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩ । 

৯৮৮. আবুদাউদ হা/৮৮৭, ১/১২৯ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৬০; যঈফ আবুদাউদ হা/১৫৬; 
সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৪৫ ৷ 

৯৮৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৮০৬২; তাহকীক্‌ তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৩৭৪ । 

৯৯০. হাকেম হা/৫৩২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৩ ৷ 

৯৯১. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ফৎওয়া নং ৩৩০৩ । 
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রাসূল (ছাঃ) মজলিস শেষে এবং কুরআন তেলাওয়াত শেষে নিম্নোক্ত দু‘আটি 
পড়তেন 8 UY 4 3 fips Bas al HE 
৩,9 উক্ত দু‘আ বৈঠক শেষের দু‘আর ন্যায় ।*** তবে বায়হাকী 
শু'আবুল ঈমানের’ মধ্যে কুরআন খতমের যে লম্বা দুআ বর্ণিত হয়েছে, সেই 
হাদীছের সনদ জাল ।*** 

যে যে সুরা ও আয়াতের জবাব দিতে হবে : 

(ক) সূরা আ‘লার প্রথম আয়াত পাঠ করলে বলবে 541% ৩০% 
(সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা) ।** 

(খ) সূরা ক্নয়ামাহ-এর শেষে বলবে /% ৩ (সুবহা-নাকা ফা বালা) ।*** 
(গ) সূরা রহমানের আয়াত ‘ফাবি আইয়ে আ-লা-ই রাব্বিকুমা তুকাষ্যিবা-ন’ 
-এর জবাবে বলবে ১০০৬ ০495 ০৩ ৮:০) (লা 
বিশায়ইম মিন নি‘আমিকা রব্বানা নুকায্যিবু ফালাকাল হাম্‌দ) ।*** 

(ঘ) সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে 1০ ৬৮ ৮৮ | (আল্লা-হুম্মা হা- 
সিবনী হিসা-বাই ইয়াসীরা) বলা যায়।** উল্লেখ্য, হাদীছে সূরা গাশিয়া 
উল্লেখ নেই । রাসূল (ছাঃ) কোন ছালাতে এভাবে বলতেন ছালাতের মধ্যে 
কুরআন তেলাওয়াতের সময় হিসাব নেয়ার কথা আসলে এটা বলা যাবে। 


উত্তম হল নফল ছালাতে বলা ।*** তবে যেকোন ছালাতে শেষ তাশাহহুদে 
বসে দরূদের পর পড়া যাবে।*° 


৯৯২. তিরমিযী হা/৩৪৩৩, নাসাঈ কুবরা হা/১০১৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬৪ । 

৯৯৩. নাসাঈ হা/১৩৪৪ । 

৯৯৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৩৫ ও ৬৩২২ । 

৯৯৫. আবুদাউদ হা/৮৮৩, ১/১২৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮৫৯, ‘ছালাতে 
ক্বরাআত’ অনুচ্ছেদ । 

৯৯৬. আবুদাউদ হা/৮৮৪, ১/১২৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 

৯৯৭. তিরমিযী হা/৩২৯১, ২/১৬৪ পৃঃ, ‘সূরা রহমানের তাফসীর’ অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান; 
মিশকাত হা/৮৬১; ছহীহাহ হা/২১৫০ । 

৯৯৮. আহমাদ হা/২৪২৬১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৩২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত 
হা/৫৫৬২, ‘ক্বয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, ‘হিসাব ও মীযান’ অনুচ্ছেদ । 

৯৯৯. আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৮৫ ৷ 

১০০০. আহমাদ হা/২৪২৬১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৩২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত 
হা/৫৫৬২; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৮৪ । 
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(৯) ছালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করা : 

অনেক মুছল্লী তার ছালাতে স্থির থাকে না। অমনোযোগী হয়ে এদিক সেদিক 
তাকানোর বদ অভ্যাস আছে। এটা মূলতঃ শয়তানের প্রলোভন ।**?* ফলে 
ছালাতে একাগ্রতা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের মুছল্লীর প্রতি 
রহমতের দৃষ্টি দেননা। 


ES i EAE Rn is Ps Patel ga Me BG Rp LAE BE fo 
2s dl de Ue x9 5 MUI UB Ald) GIGS aor 

AE GL Ch By CA SL slo ‘s 
আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা ছালাতে থাকা অবস্থায় 


আল্লাহ তা‘আলা তার দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকেন, যতক্ষণ সে এদিক সেদিক 
না তাকায় । যখন অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায়, আল্লাহ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।”৭০২ 
LF SU SD LG SU SD BE dl IL GA IB SI fs 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দান 
করেছেন এবং তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। আমাকে মোরগের মত 
ঠোকরাতে, কুকুরের মত বসতে এবং শিয়ালের মত এদিক সেদিক তাকাতে 
নিষেধ করেছেন।°”* অতএব ছালাতের মধ্যে সর্বদা সিজদার স্থানে বা তার 
কাছাকাছি দৃষ্টি রাখবে "৭% 
(১০) রুকু থেকে উঠার পর পুনরায় হাত বাধা : 
রুকু হতে উঠার পর অনেকে হাত কিছুক্ষণ খাড়াভাবে ধরে রাখে। উক্ত 
আমলের পক্ষে কোন দলীল নেই । কেউ আবার পুনরায় বুকে হাত বাধে। 
শায়খ বিন বায এবং মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) উক্ত মর্মে 
ফৎওয়া প্রদান করেছেন। তবে তারা শাব্দিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'*** কারণ 
উক্ত আমলের পক্ষে শাব্দিক ব্যাখ্যা ছাড়া স্পষ্ট কোন দলীল নেই । উক্ত দাবীর 
মূল দলীলগুলো নিম়নরূপ : 


১০০১. বুখারী হা/৭৫১; মিশকাত হা/৯৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯১৯, ৩/১২ পৃঃ। 

১০০২. তিরমিযী হা/২৮৬৩; আবুদাউদ হা/৮৪৩ (৯০৯); ছহীহ তারগীব হা/৫৫৪; সনদ 
হাসান । উল্লেখ্য যে, আলবানী প্রথমে যঈফ বলেছিলেন। পরে সাক্ষী থাকার কারণে 
হাসান বলেছেন; মিশকাত হা/৯৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৩০, ৩/১৬ পৃঃ । 

১০০৩. মুসনাদে আবী ইয়ালা, আহমাদ হা/৮০৯১; ছহীহ তারগীব হা/৫৫৫, সনদ হাসান। 

১০০৪. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৭৬১; বায়হাঝ্বী, সনানুল কুবরা হা/১০০০৮; ছিফাতু 
ছালাতিন নবী, পৃঃ ৮৯; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৩৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১০০৫. মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায ১১/১৩১ পৃঃ; ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/১১৭ পৃঃ। 
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(ক) সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত, মুছন্লী 
যেন ‘ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে’ । আবু 
হাযেম বলেন, এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হত বলে আমি 
জানি৷ ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, | 2) aL 
PA NE es 


ofo 


EAE 
(খ) আলবক্বীমা ইবনু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা 


করেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি ছালাতের মধ্যে দীড়ানো 
অবস্থায় থাকতেন, তখন ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতেন’ ৷” ইমাম 


নাসাঈ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, aS JC So ah £০3 ০৬ 
‘ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা অনুচ্ছেদ’ । 


oie IN ETE or ED 0 5s SiH © 
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(গ) ওয়ারেল ইরনু হুজর রোষ্য বলের, আমি রিল ছে) কেংদেরেছি, যখন 
তিনি তাকবীর দিতেন তখন কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন । যখন 
রুকু করতেন এবং “সা্মি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন, তখন দুই হাত 
উত্তোলন করতেন। আর আমি তাকে ছালাতের মধ্যে ডান দিয়ে বাম হাত 
ধরা অবস্থায় দেখেছি। আর যখন তিনি বসতেন তখন মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল 
দ্বারা মোট পাকাতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি ডান 
হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন ১০০৯ 


১০০৬. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)। 
১০০৭. ছহীহ বুখারী ১/১০২ পৃঃ। 

১০০৮. নাসাঈ হা/৮৮৭, ১/১০২ পৃঃ, ‘ছালাতের শুরু’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯। 
১০০৯. আহমাদ হা/১৮৮৯১ ৷ 
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পৰ্যালোচনা : 

মৌলিক দলীল হিসাবে উক্ত তিনটি হাদীছ পেশ করা হয়। বিশেষ করে 
মুসনাদে আহমাদের হাদীছটি। যদিও এ ধরনের হাদীছ আরো আছে। 
‘ছালাতের মধ্যে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা’ অংশটুকু দ্বারা রুকুর আগে 
এবং পরে দাড়ানো অবস্থায় হাত বাধার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক অর্থ নেয়া হয়। 
অথচ এর উদ্দেশ্য যে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত বাধা তা স্পষ্ট । 
(ক) ইমাম বুখারী (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছালাতের ধারাবাহিক 
বর্ণনায় এভাবেই উল্লেখ করেছেন। এই হাদীছগুলো দ্বারা রুকুর পরের অবস্থা 
বুঝানোর জন্য কেউ পেশ করেননি । তাছাড়া রুকুর আগে এবং পরে ডান 
হাত বাম হাতের উপর রাখা এটাও কেউ বলেননি । বরং ছালাতের শুরুতে 
ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। 
(খ) মুসনাদে আহমাদের হাদীছটি জোরালভাবে পেশ করার মধ্যে কোন 
উপকারিতা নেই । কারণ বর্ণনার ধারাটা কেবল আগে পরে হয়েছে । সরাসরি 
ধারাবাহিক অর্থ নিলে দেখা যাবে, তিনি রুকুর আগে হাত বাধেননি, রুকুর 
পরে বেধেছেন। অনুরূপ আগে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন, পরে উরুর 
উপর হাত রেখেছেন। এ ধরনের অর্থ নিলে সবই উল্টা হয়ে যাবে। সুতরাং 
উক্ত হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করার কোন সুযোগ নেই । 

(গ) দাড়ানো অবস্থায় যদি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা শর্ত হয় তবে 
রুকুর পর কুনুতে নাযেলার সময় কী করণীয়? কারণ তখন তো দুই হাত মুখ 
বরাবর তুলে দুআ করতে হয়” অনুরূপ রুকুর আগেও কুনুতে বিতর 
পড়ার সময় হাত তুলার প্রমাণ আছে।*’» তাই হাত বেঁধেই রাখতে হবে 
এমনটি নয়। নির্দিষ্ট হাদীছ আসলে সেভাবেই আমল করতে হবে । মূলতঃ 
উক্ত হাদীছগুলো রুকুর আগে বুকে হাত বাধার হাদীছ রুকুর পর হাত ছেড়ে 
দিতে হবে। কারণ ছালাতের প্রত্যেক আহকামের ব্যাপারে একাধিক দলীল 
মওজুদ থাকলেও রুকুর পর পুনরায় হাত বাধার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল 
নেই ৷ যদিও রুকূর পর রাসূল (ছাঃ) কান বা কীধ বরাবর হাত উঠাতেন মর্মে 
শত শত স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে। কিন্তু পুনরায় হাত বাধার বিষয়টি কোন 
হাদীছে বর্ণিত হয়নি। বরং হাত ছেড়ে দেওয়ার পক্ষেই হাদীছের দলীল 
শক্তিশালী । আবু হুমায়েদ সায়েদী (রাঃ) ১০ জন ছাহাবীর সামনে রাসূল 
(ছাঃ)-এর ছালাতের বাস্তব নমুনা যে হাদীছে প্রদর্শন করেছিলেন এবং 
সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সে হাদীছে বলা হয়েছে- 


১০১০. আহমাদ হ/১২৪২৫; বায়হাৰ্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩২৭৪; সনদ ছহীহ, 
ইরওয়াউল গালীল ২/১৮১ পৃঃ। 
১০১১. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 


www.ahlehadeethbd.org 


HEB ALLL 
‘তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, 
মেরুদণ্ডের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে’ ।*”২ অনুরূপভাবে ছালাতে 
ভুলকারী ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) যা শিক্ষা দিয়েছিলে সেখানে এসেছে, , > 
L০9৬ =; ‘যতক্ষণ না হাড় সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে’ ৷**** 


উক্ত হাদীছ দু’টিতে নির্দিষ্ট করে রুকুর পরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 
শরীরের হাড়ের জোড় সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলে রুকুর পর দাড়ানো 
অবস্থায় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথা হাতের 
অস্থির জোড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে না। আর পুনরায় হাত বাধাটা হাতের 
স্বাভাবিক অবস্থা নয়। 


(ঘ) উক্ত আম হাদীছ দ্বারা পূর্বের কেউ রুকু থেকে উঠার পর হাত বাধার 
দলীল পেশ করেননি। যদিও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর ছেলে 
ছালেহ তার পিতার পক্ষ থেকে বলেছেন, ‘মুছন্লী চাইলে রুকু থেকে উঠার 
পরে তার দুই হাত ছেড়েও দিতে পারে বাীধতেও পারে’ ।*”* যদিও এটা তার 
ব্যক্তিগত মত । এরপরও তাতে কোন দলীল নেই। কারণ রুকূুর আগেও 
এমনটি করা প্রমাণিত হবে, যা সুন্নাত বিরোধী । মূলকথা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছ 
ওলামায়ে কেরামের কাছে এটি পরিচিত নয়। এ জন্য শায়খ আলবানী ‘ভ্রষ্ট 
বিদ‘আত’ বলেছেন।’”** অতএব কেবল শাব্দিক ব্যাখ্যা নয়, স্পষ্ট দলীলের 
দিকে ফিরে যাওয়া উচিত । 


১০১২. বুখারী হা/৮০০; মিশকাত হা/৭৯২, পৃঃ ৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৬, 
২/২৫২ পৃঃ। 

১০১৩. আহমাদ হা/১৯০১৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৭; মিশকাত হা/৮০৪, পৃঃ 
৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৮, ২/২৫৯ পৃঃ, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ; 
ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৩৮ ৷ 

১০১৪. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃঃ ৯০; ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৩৯ । 

১০১৫. ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৩৯- $ ১১2 ৪ ll e293 Ll 
2s LST Ly Dal ea or est 3 les 32 1 SY IMs on oll ls 
«lai d Alon ol fas ly Bb of 29 CD LYN 
J ৬244 i ৮ ৮15,533; মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, 
ডিসেম্বর’ ৯৮, ২য় বর্ষ ওয় সংখ্যা, পৃঃ ৫০-৫১ । 
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(১১) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হঁটু রাখা ও হঁটুর উপর 
ভর দিয়ে উঠা : 

সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখাই সুন্নাত । আগে হাটু রাখার 
পক্ষে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ । 


I ES Eo noe HB BJD ED I PS SG () 
BY AN SS aE BL ax 
(ক) ওয়াইল ইবনু হুজর হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদা 
করতেন, তখন তাকে দেখেছি তিনি দুই হাত রাখার আগে দুই হাটু রাখতেন 
এবং যখন তিনি উঠতেন, তখন হাঁটুর আগে দুই হাত উঠাতেন৷*** 
তাহৰীব্্‌ : হাদীছটি যঈফ ৷ ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীছের সনদে 
শারীক নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, সে দুর্বল রাবী । সে এককভাবে এটি বর্ণনা 


করেছে। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, ‘শারীক নামক রাবী এককভাবে এই হাদীছ 
বৰ্ণনা করেছে, যা নির্ভরযোগ্য নয়’: শায়খ আলবানীও যঈফ বলেছেন।১* 


J ST EB TU ED BL UG Bl oF IR Gf OO) 
pad BL BY I So 
ROLE রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের 
কেউ সিজদা দিবে তখন সে যেন দুই হাত দেওয়ার পূর্বে দুই হাটু দিয়ে শুরু 
করে। উট যেভাবে বসে সেভাবে যেন না বসে ১৯ 
তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ নামে এক ব্যক্তি 
রয়েছে, সে অত্যন্ত দুর্বল ৷ ইবনু সাঈদ বলেন, ইবনু ফাল্লাস বলেন, সে ছহীহ 
হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম দারাকুৎনী 
বলেন, সে পরিত্যক্ত, হাদীছ জালকারী ১° 


SEED YS HE EF U6 bs dS p85 I OE 
oi J Sh Ul 


১০১৬. আবুদাউদ হা/৮৩৮ ও ৮৩৯, ১/১২২ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৬৮; নাসাঈ হা/১০৮৯; 
ইবনু মাজাহ হা/৮৮২, দারেমী, মিশকাত হা/৮৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; 
বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯ ও ৯৬৮ । 

১০১৭. দারাকুৎনী হা/১৩২৩ 4 ১/৯ ৯৪ 540 9 ৯ ০ ১০১5 । 

১০১৮. তাহঝীক্‌ মিশকাত হা/৮৯৮-এর টাকা দ্রঃ। 

১০১৯. ইবনু শায়বাহ ১/২৬৩; ত্বাহাবী ১/২৫৫; বায়হাকী সুনানুল কুবরা ২/১০০ । 

১০২০. ৩:44 =|১ 5, তানকীহ, পৃঃ ২৯৬ । 
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(গ) সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমরা দুই হাটুর পূর্বে দুই হাত 
রাখতাম । অতঃপর আমাদেরকে দুই হাতের পূর্বে দুই হাটু রাখার নির্দেশ 
দেওয়া হল ।*৭২ 

তাহৰবীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে ইবরাহীম এবং তার পিতা ইসমাঈল 
রয়েছে। তারা নিতান্তই যঈফ রাবী । ইবনু হাজার আসক্বালানী তাদেরকে 
পরিত্যক্ত রাবী বলেছেন।*৭২২ 


ALG de) FALL of Be Lh Bil tbl all IG OS) 
IL 5 0 BAUS i 
(ঘ) ইবরাহীম নাখঈ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মাটিতে 
দুই হাত রাখার আগে দুই হাটু রাখতেন ।*২* 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ নামে একজন 
যঈফ রাবী আছে ।”২ 
E73 I ED SY IS I BL ET LL UN YS ol 5 OO 
SD J 
(ঙ) ইবনু ওমর (রাঃ) যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাত রাখার আগে দুই 
হীটু রাখতেন এবং যখন তিনি দাড়াতেন, তখন দুই হাটুর পূর্বে দুই হাত 
উঠাতেন ১৭২৫ 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি দুৰ্বল । এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামে রাবী আছে। 
সে যঈফ ৷ স্মৃতি শক্তি দুর্বল ৷” তাছাড়া ছহীহ হাদীছের বিরোধী । যেমন- 
ES 15 A in PN IL BLO I Cs doo) Pb of ff 
OB AE AMN IH IS 
ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন 
দুই হাটু রাখার পূর্বে আগে দুই হাত রাখতেন। আর তিনি বলতেন, নবী 


১০২১. ইবনু খুযায়মাহ ১/৩১৯; বায়হাকী ২/৯৮ ৷ 
১০২২. তানকীহ, পৃঃ ২৯৭-৯৮ ৷ 

১০২৩. ত্বাহাবী ১/২৫৬ ৷ 

১০২৪. তানঝীহুল কালাম, পৃঃ ২৯৮ । 

১০২৫. ইবনু আবী শায়বাহ ১/২৬৩ । 

১০২৬. ইবনু আবী শায়বাহ ১/২৬৩ ৷ 
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(ছাঃ) এমনটি করতেন”? স্থমাম হাকেম, যাহাবী, মার্যী, আলবানী, প্রমুখ 
মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।*২ 
আগে হাত রাখার ছহীহ হাদীছ সমূহ : 
সুন্নাত হল সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখা । উক্ত মর্মে 
অনেক ছহীহ হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে । 
BY US BY TC Io Bp BE BI) UG UU ELA Lf 
ES J a at Lh 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ 
যখন সিজদা করবে, তখন যেন উটের শয়নের মত না করে। সে যেন দুই 
হীটুর আগে দুই হাত রাখে’ ১৯ 
এই হাদীছের সনদ অধিক উত্তম ।”% অন্যত্র তিনি এই হাদীছকে ছহীহ 
বলেছেন শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সনদ ছহীহ ।**২ ইবনু 
হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, , >> ০ $9 ৯ ৮ 51 2৯) 
‘এই হাদীছ ওয়ায়েল ইবনু হুজুরের হাদীছের চেয়ে অধিক শক্তিশালী’ । 
কী A 2 ° oc 0 2 2 BEL St 
অতঃপর তিনি বলেন, 1 4 ০2) 8 | 23 ১ als JW ob 
Us Ee I, T= Ll ০ 5 ‘প্রথম হাদীছের জন্য 
ইবনু ওমর (রাঃ)-এর হাদীছটি সাক্ষী, যাকে ইবনু খুযায়মাহ ছহীহ বলেছেন 
এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) তা‘লীকসূত্রে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন’ ১০% 
উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আবু সুলাইমান আল-খত্বীব বলেন, এই 
হাদীছের চেয়ে ওয়ায়েল বিন হুজরের হাদীছ অধিক প্রামাণ্য । মানসূখও বলা 
হয়।*”% এর জবাবে শায়খ আলবানী বলেন, 


১০২৭. ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম 

হা/৮২১; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ 

২৮২, টীকা নং ১। 

১০২৮. আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১। 

১০২৯. আবুদাউদ হা/৮৪০, ১/১২২ পৃঃ নাসাঈ হা/১০৯১, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৯৯ ৷ 

১০৩০. 45 | 7 !3.০| = 4| কিতাবুত তাহাজ্জুদ ১/৫৬ । 

১০৩১. আল-আহকামুল কুবরা ১/৫৪ পৃঃ। 

১০৩২. তাহকীক্‌ মিশকাত a টীকা দ্রঃ । 

১০৩৩. বুলুগুল মারাম হা/৩০৬, পৃঃ ৮২; বুখারী ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২৮, হা/৮০৩ - 
এর আলোচনা দ্রঃ, ১/১১০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬৭-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/১৩০ পৃঃ) । 

১০৩৪. মিশকাত হা/৮৯৮ £০ 3৯ ০ ত => 1 Hy >| 
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ie BEL) A Of U0 crete) Ln peal of OSG af Ui 
LE JE, Ls BSG JG 1G UCAS US Ux fy Si 

. BE ls Lp Vals LAG EE 250 As Js se 
‘দুই দিক থেকে উক্ত কথা সত্য থেকে বনু দূরে । প্রথমতঃ এই হাদীছের সনদ 
ছহীহ আর ওয়ায়েলের হাদীছ যঈফ ৷ দ্বিতীয়তঃ এটা রাসূলের কথা আর 


এটা কাজ । আর বিরোধের সময় কাজের উপর কথা প্রাধান্য পায় । তৃতীয়তঃ 
রাসূল (ছাঃ)-এর কাজও তার সাক্ষী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে’ ০% 


অনুরূপভাবে আগ হাটু রাখার পক্ষে যাদুল মা'আদের মধ্যে হাফেয ইবনুল 
ক্বাইয়িম (রহঃ) যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করেছেন, তার ভাষ্যকার শু'আয়েব 
আরনাউত্ব ও আব্দুল কাদের আরনাউত্ব সেগুলোর পর্যালোচনা করে মন্তব্য 
করেন যে, লেখকের সকল দলীল তার বিপক্ষে গেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) 
বর্ণিত আগে হাত রাখার হাদীছ নিঃসন্দেহে ছহীহ এবং ওয়ায়েল বিন হুজর 
(রাঃ) বর্ণিত আগে হাঁটু রাখার হাদীছ যঈফ ১০ 


হাঁটুর ব্যাখ্যা : 

অনেকে উক্ত হাদীছের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশের বিরোধী মনে করেছেন। 
কারণ উটের বসা গরু-ছাগলের বসার মতই । চতুষ্পদ জন্তুর সামনের 
দু’টিকে হাত ও পেছনের দু’টিকে পা বলা হয়। উট বসার সময় প্রথমে হাত 
বসায় । অথচ হাদীছের প্রথম অংশে উটের মত বসতে নিষেধ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতে নিষেধ করা 
হয়েছে। কিন্তু হাদীছের শেষ অংশে প্রথমে হাত রাখতে বলা হয়েছে। তাই 
হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) সহ অনেকে প্রথমে হাটু রাখার পক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। 

কিন্তু উক্ত যুক্তি সঠিক নয়। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর হাতেই হাটু ৷ যার প্রমাণে 
ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) 
হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন, তখন কুরাইশ 
নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করতে পারলে একশত উট দেওয়ার পুরস্কার 
ঘোষণা দেয়। এই পুরস্কারের লোভে সুরাকাহ্‌ বিন জু'শুম ঘোড়া ছুটিয়ে যখন 


রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটবতী হল, তখন সে বলে যে, Stl 


১০৩৫. মিশকাত হা/৮৯৯, ১/২৮৩ পৃঃ; ৮৯৮ নং হাদীছের টীকা সহ দ্রঃ। 
১০৩৬. যাদুল মা‘আদ (বৈরত ১৪১৬/১৯৯৬) ১/২২৩ টীকা-১। 
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5501 0 5 ০"১। ‘আমার ঘোড়ার হাত দু*টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে 
দেবে গেল’ ।১৭% 

ইমাম ত্বাহাৰী বলেন, 4 4 30 3 US IG ES Lh 9 
U১ 591, 5 ‘নিশ্চয় উটের দুই হাঁটু হল দুই হাতে৷ অনুরূপ প্রত্যেক 
চতুষ্পদ জনস্তরই তাই । আদম সন্তান তাদের মত নয়।*** জাহেয বলেন, 
চতুষ্পদ জন্তুর হাটু হল হাতে এবং মানুষের হাটু হল পায়ে ৭% 

অতএব উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর হাতেই হাঁটু । তাই রাসূল (ছাঃ) 
সিজদায় যাওয়ার সময় উটের মত প্রথমে হাটু না দিয়ে হাত রাখার নির্দেশ 


দান করেছেন। তাছাড়া নিম্নের হাদীছ দ্বারাও আগে হাত রাখার আমল 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় : 


ES 15d eo IL BLO I Cts doo) Pb oi of 
OB IE AMN IH IS 
ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন 
দুই হাটু রাখার পূর্বে আগে দুই হাত রাখতেন। আর তিনি বলতেন, নবী 
(ছাঃ) এমনটি করতেন” অতএব উটের হাটুর ব্যাখ্যা না করলেও চলে। 
দলীলের সামনে আত্মসমর্পণ করলেই মতানৈক্য দূরিভূত হয় । 
উল্লেখ্য যে, অনেকে আগে হাটু রাখার আমলের পক্ষেই অবস্থান নেন। কিন্তু 
বয়সে সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাত রাখেন এবং উঠার সময় 
হাতের উপর ভর দিয়ে উঠেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, আমি লোকদেরকে 


পেয়েছি এই অবস্থায় যে, তারা তাদের হাতকে হাটুর পূর্বে রাখত ৷” ইবনু 
হাযম আগে হাত রাখাকে ফরয ও অপরিহার্য বলেছেন।*২ 


১০৩৭. বুখারী হা/৩৯০৬, ১/৫৫৪ পৃঃ, ‘মর্যাদা’ অধ্যায়, ‘নবী (ছাঃ)-এর হিজরত’ অনুচ্ছেদ-৪৫। 

১০৩৮. ত্বাহাবী হা/১৪০৭- এর আলোচনা দ্গ্চ ত তামামুল মির্নাহ, পৃঃ ১৯৫। 

১০৩৯. জাহেয, কিতাবুল হায়ওয়ান, ২/৩৫৫ পৃঃ। 

১০৪০. ত্বাহাৰী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম 
হা/৮২১; বায়হাঝী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ 
eb টীকা নং ১। 

১০৪১. মাসায়েল ১/১৪৭ পৃঃ; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ), পৃঃ ১৪০ । 


১০৪২. মুহাল্ল৷, মাসআলা নং ৪৫৬, 8৪/১২৮ পৃঃ- ১ ০2 ৩! + 5 Se op 
4 Ny 5) 3 20) Ge 4 | 
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(১২) দুই সিজদার মাঝে দুআ না পড়া : 
রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে দুআ পড়তেন। কিন্তু উক্ত সুন্নাত সমাজ 
থেকে উঠে গেছে। অধিকাংশ মুছনল্লী আমল করে না। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে 
একটি সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করা গর্হিত অন্যায় । 
EI El bn TG dl of As ol of 
SED GA BE 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে এই দুআ 
পড়তেন - 55 EE SBE) 2 I =| ‘হে আল্লাহ! 
সংশোধন করুন, আমকে সৎপথ প্রদর্শন করুন ও আমাকে রষী দান 
করুন’ ।*”* অথবা বলবে ‘রব্বিগৃফিরলী’ ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি 
আমাকে ক্ষমা করুন’ দুইবার বলবে ৭88 
(১৩) দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ রাক‘আতের জন্য উঠার সময় সিজদা থেকে উঠে 
না বসে সরাসরি উঠে যাওয়া : 
সিজদা থেকে উঠে প্রশান্তির সাথে বসে তারপর দুই হাত মাটির উপর রেখে 


ভর করে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক‘আতের জন্য দাড়াতে হবে। কিন্তু সিজদা 
থেকে সরাসরি উঠে যাওয়ার যে প্রথা চালু আছে, তার হাদীছ জাল বা মিথ্যা । 


(ক) মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তীরের মত দাড়িয়ে 
যেতেন, দুই হাতের উপর ভর দিতেন না ।১৪৫ 


তাহৰ্বীক্‌ : এর সনদে খাছীব বিন জাহদার নামে মিথ্যুক রাবী আছে 
তাছাড়াও ছহীহ হাদীছের বিরোধী ৷ কারণ রাসূল (ছাঃ) ধীরস্থিরভাবে বসতেন 
এবং হাত দিয়ে মাটির উপর ভর করে দাড়াতেন ১৭ 


১০৪৩. তিরমিযী হা/২৮৪, ১/৬৩ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৮৫০, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত 
হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১ পৃঃ। 

১০৪৪. নাসাঈ হা/১১৪৫; মিশকাত হা/৯০১, সনদ ছহীহ । 

১০৪৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৬৫৬৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২। 

১০৪৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬২। 

১০৪৭. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ 
পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাঝ্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯। 
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LSU BLES AEA SEEM 
Ey MEE ES 
(খ) আলী (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হল দুই রাক‘আতের বসার পর যখন তুমি 
দাড়াবে, তখন তুমি দুই হাতের উপর ভর দিয়ে উঠবে না ১% 
তাহৰ্বীৰ্‌ : নিতান্তই যঈফ ।১*৪৯ 
BL EB Ll MB BTL UU LE ARO 
lal 4 
(গ) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ছালাতে কোন ব্যক্তি যখন বসা থেকে দাড়াবে 
তখন হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন ।১% 
তাহকীক্‌ : হাদীছটি মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী । এর সনদে মুহাম্মাদ 
বিন আব্দুল মালেক আল-গাযযাল নামে যঈফ রাবী আছে। উক্ত হাদীছের 
দুইটি অংশ ৷ প্রথম অংশ ছহীহ ৷: 

LS Ue SE Mal SAE BH GION IG LIA GO 
(ঘ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে দুই পায়ের 
অগ্রভাগের উপর ভর করে দাড়াতেন।*৫২ 
তাহৰবীক্‌ : যঈফ ৷ এর সনদে খালেদ ইবনু ইলিয়াস নামে দুর্বল রাবী আছে। 
ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, মুহাদ্দিছগণের নিকটে সে 
দুর্বল ।১০৫* 
হাতের উপর ভর করে উঠার ছহীহ হাদীছ : 

EL Ee ENE A 

eb GAS SE Lat SS 
মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন বেজোড় 
রাক‘আতে থাকতেন, তখন সুস্থির হয়ে না বসে দাড়াতেন না৷” অন্য 


১০৪৮. ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯৫; বায়হাকী ২/১৩৬; ইবনু আদী ৪/৩০৫ । 
১০৪৯. তানকীহ, পৃঃ ৩১০ । 

১০৫০. আবুদাউদ হা/৯৯২, ১/১৪২ পৃঃ; বায়হাকী ২/১৩৫ ৷ 

১০৫১. যঈফ আবুদাউদ হা/৯৯২, ১/১৪২ পৃঃ; তানকীহ, পৃঃ ৩১১ । 

১০৫২. তিরমিযী হা/২৮৮, ১/৬৪ পৃঃ । | 

১০৫৩. তিরমিযী হা/২৮৮, ১/৬৫ পৃঃ- 25 A 3 Ls PALL Ls Ue 
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হাদীছে এসেছে যে, এ 481 4 ক 8 8 LS 3 
£৬ 5 2১3 “যখন তিনি দ্বিতীয় রাক‘আতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, 
তখন বসতেন এবং যমীনের উপর ভর দিয়ে দীড়াতেন’ ১৫৫ 


অনেকে ব্যাপক ভিত্তিক হাদীছের আলোকে সরাসরি উঠে যান ।*”** অথচ উক্ত 
হাদীছনদ্বয়ে নির্দিষ্ট আমল বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদীছই বেশী । ইমাম 
বুখারীও একে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।*”** তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে হাতের উপর 
ভর দিয়ে উঠা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তাই ইমাম ইসহাক্্‌ ইবনু 


রাহওয়াইহ (রহঃ) বলেন, S96 ৯ A Ll 
৫ ৩১৬ ৩% 05,49 এ এ ২০%] ‘রাসূল (ছাঃ) থেকে এই সুন্নাত চলে 
আসছে যে, মুছন্লী যুবক হোক আর বৃদ্ধ হোক দুই হাতের উপর ভর দিয়ে 
দাড়াবে ।*** সুতরাং শান্তিপূর্ণভাবে বসে তারপর দাড়াতে হবে। 


(১৪) ক্বরাআাত, রুকু-সিজদা ও ছালাতের অন্যান্য আহকাম খুব 


ছালাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ছালাত বিশুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত । 
বর্তমান সমাজে যে ছালাত চালু আছে, তাতে একাগ্রতা মোটেও নেই । কোন 
মুছল্লীর মাঝে ধীরস্থিরতার অনুভূতি ও একাগ্রতার মানসিকতা থাকলেও 
ইমামদের কারণে তা অর্জন করতে পারে না। অধিকাংশ ইমাম ছালাতে 
দাড়িয়ে এমন তাড়াহুড়া শুরু করেন মনে হয় তার শরীরে কেউ আগুন ধরিয়ে 
দিল কিংবা টগবগে গরম তেলের মধ্যে তাকে চুবানো হল; ছালাত শেষ 
করেই তিনি ঠাণ্ডা পানিতে ঝাপ দিবেন। এই তাড়াহুড়ার শুরুটা হয় 
ইক্বামতের সময় থেকেই ৷ কারণ মুয়াযযিন ইক্বামত শেষ না করতেই ইমাম 
‘তাকবীরে তাহরীমা’ বলে ফেলেন। আর শেষ হয় অতি সংক্ষেপে কয়েক 
সেকেন্ড মুনাজাত করে দ্রুত উঠে যাওয়ার মাধ্যমে । দুঃখজনক হল, এই 


১০৫৪. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯৬ । 

১০৫৫. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ 
পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাঝ্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯। 

১০৫৬. বুখারী হা/৬২৫১, ৬৬৬৭ । 

১০৫৭. বুখারী হা/৭৫৭, ১/১০৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২১, ২/১১০ পৃঃ) এবং হা/৭৯৩, 
৬২৫২; ছহীহ মুসলিম হা/৯১১। 

১০৫৮. ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৫ 
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অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস কোন মুছল্লীর হয় না। ইমামের প্রতি ভক্তি 
প্রজা, মনীব-চাকর সব এক রকম হয়ে গেছে। তাদের আসল-নকল বুঝার 
বোধ নষ্ট হয়ে গেছে। নিমের হাদীছগুলো লক্ষণীয়- 


SU a BT GAT Le AMAT YE STS JU IEG 
ES Uy GES 5 U IG tale Le GLI TEST dT UNG 
আবু ক্থবাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বড় চোর এঁ ব্যক্তি, যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সে কিভাবে ছালাতে চুরি করে? তিনি বললেন, সে 
ছালাতে রুকু এবং সিজদা পূর্ণ করে না। ০৪৯ 
EE AES FA He Ys San LAE a FY ° 1 Br 2 
SL 7 52 Bl 2 USE Sl dw) JG JG Al se rn Sb 
Ee Ce Se is Ct Ue al 
ত্বালক ইবনু আলী আল-হানাফী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ 


তা'আলা এ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকু ও 
সিজদায় পিঠ সোজা করে না।*** 


ve TAS 4 GE CE tn lad Be OL UG EEA af Lt 

EEN YS SESH | 3 FES Ls YS 2H 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় কোন মুছল্লী ৬০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় 
করছে । কিন্তু তার ছালাত কবুল হচ্ছে না। হয়ত সে পূর্ণভাবে রুকু করে কিন্তু 
সিজদা পূর্ণভাবে করে না। অথবা পূর্ণভাবে সিজদা করে কিন্তু পূর্ণভাবে রুকু 


করে না।*** উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে রুকু ও সিজদা উভয়ই যথাযথভাবে 
আদায় করতে হবে। 


> J Ue bs UB dl J) dG JG sal Sms al 


SAN EE ST 


১০৫৯. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৬৯৫; মিশকাত হা/৮৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮২৫, 
২/২৯৫ পৃঃ । 

১০৬০. আহমাদ হা/১৬৩২৬; মিশকাত হা/৯০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৪, ২/৩০২ পৃঃ। 

১০৬১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৯৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৫২৯, সনদ হাসান। 
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আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুছনল্লীর ছালাত 
ততক্ষণ যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ সে রুকু ও সিজদায় তার পিঠ সোজা না 
করবে ।*১২ 
Ho Se I FS Id JS BE dU fA Ll 
Lo US a FP Lai 0 lp Jo ml JUG 59% Sl 
JD UDE Jad od UY Jad Goel IB 5 SF plod olor 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় 
শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম দিল । তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 
তুমি পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। 
এইভাবে লোকটি তিনবার ছালাত আদায় করল । রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনবারই 
ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যিনি আপনাকে 
সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তার কসম করে বলছি, এর চাইতে সুন্দরভাবে 
আমি ছালাত আদায় করতে জানি না । অতএব আমাকে ছালাত শিখিয়ে দিন! 
অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাড়াবে তখন তাকবীর 
দিবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার কাছে সহজ মনে হবে, 
তা পাঠ করবে। তারপর প্রশান্তিসহ রুকু করবে। অতঃপর দাড়িয়ে 
ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে । তারপর প্রশান্তির সাথে সিজদা করবে । অতঃপর 
মাথা উঠিয়ে প্রশান্তিসহ বসবে । প্রত্যেক ছালাতে এভাবে করবে ।**** 


ছালাতে ধীরস্থিরতা না থাকার মূল কারণ ফেব্হী মূলনীতি : 

উক্ত হাদীছে ছালাতের মধ্যে তা'দীলে আরকানকে রুকুন গণ্য করা হয়েছে, 
যা ব্যতীত ছালাত হবে না। অথচ ফিক্কৃহী মূলনীতি রচনা করতে গিয়ে উক্ত 
হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেমন- 


১০৬২. আবুদাউদ হা/৮৫৫, ১/১২৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৮১৮, ২/২৯২ পৃঃ; ত্রবাবারাণী কাবীর হা/৩৭৪৮; ছহীহ তারগীব হা/৫২৮ । 
১০৬৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৭; মিশকাত হা/৭৯০ ও ৮০৪, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ । 
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‘তা'দীলে আরকান বা ধীরস্থিরতাকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয়। আর সেটা 
হল, রুকু ও সিজদায়, রুকুর পর দাড়ানো অবস্থায় এবং দুই সিজদার মাঝে 
ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা । রুকু ও সিজদার আদেশের কারণে’ ১৪ 
ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা যেহেতু শুধু রুকু ও সিজদা করার কথা বলেছেন, 
ধীরস্থিরতার কথা বলেননি (হজ্জ ৭৭)। আর হাদীছে এসেছে ধীরস্থিরতা 
অবলম্বন করতে হবে । তাই হাদীছের হুকুম এখানে গ্রহণযোগ্য নয় ।*°*৫ 
সুধী পাঠক! কে না জানে যে, হাদীছ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা? আল্লাহ রুকু 
ও সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু কিভাবে করতে হবে তা রাসূল (ছাঃ) 
বাস্তবে শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ উক্ত মূলনীতি রচনা করে হাদীছের হুকুমকে 
হত্যা করা হয়েছে। তা‘দীলে আরকান না থাকার কারণে উক্ত মুছল্লরীকে রাসূল 
(ছাঃ) তিনবার ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন । যার উপর আমল না 
করলে ছালাতই হবে না। আর সেই হাদীছকে উদ্ভট মূলনীতি দ্বারা প্রত্যাখ্যান 
করা হয়েছে মূলতঃ মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে এটি সূক্ষ্ম চক্রান্ত । এ কারণেই 
দুই সিজদার মাঝের দু‘আকে বাদ দেয়া হয়েছে। তাড়াহুড়ার কারণে রুকু- 
সিজদা সঠিকভাবে করা যায় না এবং তাসবীহও পাঠ করা যায় না। 
হে ইমাম ও আলেম ছাহেব! আপনার হৃদয়ে কি সামান্যতম আল্লাহ্‌র ভয় 
নেই? আল্লাহ কি আপনাকে পাকড়াও করতে পারবেন না? আপনার কাছে কি 
মরণের ফেরেশতা আসবেন না? কবরে কি আপনার হিসাব হবে না? আপনার 
মনগড়া ছালাতের কারণে কত মুছনল্লীর ছালাত নষ্ট হচ্ছে তা কি আপনি 
কখনো ভেবে দেখছেন? শ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বেই নিজে সংশোধন হৌন এবং 
মুছল্লীদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করুন । 


(১৫) সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর না বসে বাম পায়ের উপর বসা : 
শেষ তাশাহ্‌হুদে বসার নিয়ম হল- বাম পা ডান পায়ের নীচ দিয়ে বের করে 
দিয়ে নিতম্বের উপর বসা । এটাই সুন্নাত ।'°** যেমন- 5 sf A 3 


১০৬৪. নূরুল আনওয়ার (ঢাকা : ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, ১৯৭৬), পৃঃ ১৮ । 

১০৬৫. নূরুল আনওয়ার, পৃঃ ১৮ । 

১০৬৬. বুখারী হা/৮২৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, (ইফাবা হা/৭৯০, ২/১৪৪ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৬, ২/২৫২ পৃঃ, ‘ছালাতের বিবরণ’ 
অনুচ্ছেদ । আবুদাউদ হা/৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ১/১৩৮ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান 
হা/১৮৬৭; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৪৩ ও ৭০০ । 
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রাসূল (ছাঃ) শেষ রাক‘আতে বসতেন তখন বাম পাকে সামনে বাড়াতেন 
এবং ডান পা খাড়া রাখতেন । আর তিনি তার নিতম্বের উপর বসতেন’ ৭১৭ 
উক্ত আমল ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল । হাদীছটি দশ জন ছাহাবী 
কর্তৃক সত্যয়নকৃত। কিন্তু উক্ত সুন্নাত আজ সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। 
অধিকাংশ মুছন্লী আমল করে না । 

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আব্দুল মতিন ‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ বইয়ে 
উক্ত ছহীহ হাদীছ গোপন করে উক্ত সুন্নাতকে অস্বীকার করেছেন। বরং দুই 
রাক‘আতে বসার হাদীছগুলো পেশ করে মুছনল্লরীদেরকে ধোকা দিতে চেয়েছেন 
এবং সুন্নাত আমলকারীদেরকে তীব্র ভাষায় তাচ্ছিল্য করেছেন।””*” তাছাড়া 
বুখারী থেকে যে হাদীছ পেশ করেছেন তার পরের হাদীছটি উল্লেখ করেননি । 
আল্লাহ রহম করুন । 

(১৬) সহো সিজদার জন্য ডানে একবার সালাম ফিরানো এবং পুনরায় 
তাশাহৃহুদ পড়া : 

ছালাতে ভুল করলে প্রায় মুছল্লী তাশাহ্‌হুদ পড়ে ডান দিকে একবার সালাম 
ফিরায়। অতঃপর সহো সিজদা দিয়ে আবার তাশাহ্‌হুদ পড়ে। এই আমল 
ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বিশেষ করে একদিকে সালাম ফিরানোর 
কোন দলীলই নেই । একেবারেই ভিত্তিহীন । আর সহো সিজদার পর 
তাশাহ্‌হুদ পড়া সম্পর্কে মাত্র একটি বর্ণনা এসেছে। সেটা আবার যঈফ । 
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Ho Ss 
ইমরান ইবনু হুছাইন থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে নিয়ে ছালাত 
আদায় করেন এবং ভুল করেন। অতঃপর তিনি দুইটি সিজদা দেন এবং 
পুনরায় তাশাহহুদ পড়েন অতঃপর সালাম ফিরান ।৷°** 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ।*** উক্ত হাদীছ ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী । কারণ 
একই রাবী থেকে ছহীহ বুখারীতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে 
তাশাহ্‌হুদ পড়ার কথা নেই ।*?* 


১০৬৭. বুখারী হা/৮২৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, (ইফাবা হা/৭৯০, ২/১৪৪ পৃঃ) । 
১০৬৮. দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ৯৫-৯৭ । 

১০৬৯. আবুদাউদ হা/১০৩৯, ১/১৪৯ পৃঃ। 

১০৭০. যঈফ আবুদাউদ হা/১০৩৯, পৃঃ ৮৩; বিস্তারিত দঃ তানঝ্বীহ, পৃঃ ৩৩২-৩৫ । 
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অতএব উক্ত আমল পরিত্যাগ করতে হবে। ছালাতে তাশাহ্‌হুদে বসতে ভুলে 
গেলে কিংবা রাক‘আত কম-বেশী হলে অথবা রুকু-সিজদা ছুটে গেলে ভুল 
সংশোধন করে নিবে। অতঃপর শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ, দরূদ ও অন্য দুআ 
পড়ে শেষ করে সালাম ফিরানোর পূর্বেই দুইটি সহো সিজদা দিবে এবং সালাম 
ফিরাবে।*'২ অথবা সালাম ফিরানোর পর দুইটি সিজদা দিবে এবং পুনরায় 
সালাম ফিরাবে।*”"* সহো সিজদা দেয়ার পর তাশাহ্হুদ পড়তে হবে না। 


(১৭) তাশাহ্‌হুদে বসে শাহাদাত আঙ্গুল একবার উঠানো : 

আঙ্গুল দ্বারা একবার ইশারা করার কোন দলীল নেই । এর পক্ষে কোন জাল 
হাদীছও নেই ৷ শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত আছে যে, ‘লা ইলা- 
উঠাতে হবে। এগুলো সবই ব্যক্তি মতামত ৷ হাদীছে এগুলোর কোন দলীল 
নেই৷ ছহীহ সনদে নেই, যঈফ সনদে নেই, এমনকি জাল সনদেও নেই । 
অনুরূপভাবে আঙ্গুল উঠিয়ে রেখে দেয়ারও কোন ভিত্তি নেই । বরং ছহীহ 
হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালাম পর্যন্ত আঙ্গুল নড়াতে থাকতে হবে।১% 
উল্লেখ্য যে, অনেকে আঙ্গুল উঠিয়ে রাখে কিন্তু ইশারা করে না। এটাও ঠিক 
নয়। কারণ উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ । 
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আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দুআ করতেন 
তখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন কিন্তু নাড়াতেন না।%৫ 


১০৭১. বুখারী হা/৪৮২, ১/৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬১), ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৮; মিশকাত হা/১০১৭, পৃঃ ৯৩। 

১০৭২. বুখারী হা/১২৩০; মুসলিম হা/১২৯২-১৩০০, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
২০; মিশকাত হা/১০১৮। 

১০৭৩. মুসলিম হা/১৩০২, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০ ৷ 

১০৭৪. তাহৰ্বীক্‌ মিশকাত হা/৯০৬-এর টীকা দ্রঃ, ১/২৮৫ পৃঃ- ৩ ও 7 2৬), 
EA 3 AN dp Ls 2 SOLE Ly rl eS LEN 
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১০৭৫. আবুদাউদ হা/৯৮৯, ১/১৪২ 0 নাসাঈ, আল-কুবরা ১/৩৭২; বায়হাকী ২/১৩২; 
মিশকাত হ৷/৯১২; বঙ্গানুবাদ ত হা/৮১৫, ২/৩০৬ পৃঃ । 
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তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি যঈফ ।*”** ‘আঙ্গুল নাড়াতেন না’ অংশটুকু ছহীহ হাদীছে 
নেই । বরং আঙ্গুল নাড়ানোর পক্ষেই ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- 5, ১ 
৬ 2 ৫554 শু < ‘অতঃপর তিনি তীর আঙ্গুল উঠাতেন। রাবী 
ওয়ায়েল বিন হুজর বলেন, আমি দেখতাম তিনি আঙ্গুল নাড়িয়ে দু‘আ 


$ 5১০৭৭ 


করতেন । 


অতএব তাশাহ্‌হুদ পড়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কিংবা শেষ বৈঠকে 
করবে। এ সময় দৃষ্টি থাকবে আঙ্গুলের মাথায়।*** দুই তাশাহ্হুদেই ইশারা 
করবে ।*** 


Ball SF ELA eh LAUT He dds Sf EF olla 
ইবনু আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে তার শাহাদাত আঙ্গুল 
দ্বারা ইশারা করতেন ।**”ৎ 
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EF Th LS ly Lh wi Se Ll 3 
আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহৃহুদে বসতেন, 
তখন দু‘আ করতেন । তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম 
উরুর উপর রাখতেন আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা 
আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন । আর বাম হাতের পাতা দ্বারা বাম 


হাটু চেপে ধরতেন ১% উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে এসেছে, তিপ্নান্নের ন্যায় 
ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে ।**২ 


১০৭৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৯৮৯; তামামুল মিন্না, পৃঃ ২১৮ । 

১০৭৭. নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০৩ পৃঃ ও ১২৬৮, ১/১৪২ পৃঃ সনদ ছহীহ । 

১০৭৮. নাসাঈ হা/১২৭৫, ১/১৪২ পৃঃ, হা/১১৬০, ১/১৩০ পৃঃ । 

১০৭৯. বায়হাৰী, সুনানুল কুবরা হা/২৯০৩; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ 
১৫৯ । 

১০৮০. আহমাদ হা/১৫৪০৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮১ ৷ 

১০৮১. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৪); মিশকাত 
হ৷/৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৭, ২/৩০৪ পৃঃ । 

১০৮২. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৬); মিশকাত হা/৯০৬; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৬, ২/৩০৩ পূঃ । 
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EEE 
সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের সালামের সাথে অনেক মুছনল্লী ‘ওয়া 
বারাকা-তুহু’ যোগ করে থাকে। এটা সঠিক নয়। বরং শুধু ডান দিকের 
সালামের সাথে যোগ করা যাবে।*”* উল্লেখ্য যে, বুলুগুল মারামে 
আবুদাউদের উদ্ধৃতি দিয়ে দুই দিকেই যোগ করে যে হাদীছ উল্লিখিত হয়েছে, 
তা ভুলক্ৰমে হয়েছে । মূল আবুদাউদে তা নেই ১০৯ 

(১৯) সালাম ফিরানোর পর ইমামের ঘুরে না বসা : 

অধিকাংশ মসজিদে দেখা যায়, ইমাম সালাম ফিরানোর পর ক্ন্বিলামুখী হয়ে 
বসে থাকেন । শুধু ফজর ও আছর ছালাতে ঘুরে বসেন । এটা সুন্নাত বিরোধী 
কাজ । বরং সুন্নাত হল, প্রত্যেক ফরয ছালাতে মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসা । 
যেমন হাদীছে এসেছে- 


49 Se JH Lo HEE AOS IU oe of ES 


সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) যখনই কোন ছালাত আদায় 
BLS LS LL Le SAU 
প্রত্যেক ছালাতেই সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে 
বসতেন ।*”* অতএব শুধু ফজর ও আছর ছালাতে ঘুরে বসা ঠিক নয় । 
কারণ এর পক্ষে কোন দলীল নেই । 


(২০) সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে উঠে যাওয়া : 


উক্ত কাজ সুন্নাত বিরোধী এবং বদ অভ্যাস ৷ দেশের প্রায় সব মসজিদেই উক্ত 
বাজে অভ্যাস চালু আছে । মুছন্লীরা সালাম ফিরানোর পরপরই তাড়াহুড়া করে 
উঠে যায়। অথচ এটা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অপরাধযোগ্য । ওমর (রাঃ) 
একজনকে ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওমর তুমি ঠিক 
করেছ” 


১০৮৩. ইরওয়াউল গালীল হা/৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ, ২/২৯ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৯৯৭, 
১/১৪৩ পূঃ । 

১০৮৪. OSG, আৰুদাউদ হা/৯৯৭, ১/১৪৩ পৃঃ। 

১০৮৫. বুখারী হা/৮৪৫, ১/১১৭ পুঃ (ইফাবা হা/৮০৫, ২/১৫২ পৃঃ), ‘আযান’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫৬; ছহীহ হ৷/১৪৮১, ১/২২৯ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/৯৪৪ ও ৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৮৩, ২/৩১৮ 

$ ‘তাশাহহুদে দু‘আ’ অনুচ্ছেদ । 

১০৮৬. বুখারী হা/৪০১, ৬৬১, ৮৪৭, ৯৭৬ । 

১০৮৭. আহমাদ হা/২৩১৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৪৯ । 
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(২১) সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দুআ পড়া : 
সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দুআ পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ 
দলীল নেই । বরং যা বর্ণিত হয়েছে, তার সবই জাল ও যঈফ । 
SEM A NE ade 25 FO 
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(ক) কাছীর ইবনু সুলায়মান আবু সালামা বলেন, আমি আনাসের নিকট 
শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ডান হাত তার 
মাথায় রাখতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি ছাড়া কোন 
ইলাহ নেই ৷ যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু । হে আল্লাহ! আমার থেকে চিন্তা ও 
শঙ্কা দূর করে দিন ।১০% 
তাহৰবীক্্‌ : বৰ্ণনাটি জাল। এর সনদে কাছীর বিন সুলাইম নামে রাবী 
রয়েছে। ইমাম বুখারী ও আবু হাতিম বলেন, সে মুনকার রাবী । শায়খ 
আলবানী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের সনদ নিতান্তই যঈফ ।*”* তিনি আরো 
বলেন, এটা জাল ১৭৯ 
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(খ) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন তার ছালাত শেষ 
করতেন, তখন ডান হাত দ্বারা তার মাথা মাসাহ করতেন এবং উক্ত দুআ 

পড়তেন” 


তাহৰ্বীক্্‌ : এর সনদ জাল । সালাম আল-মাদাইনী অভিযুক্ত । সে ছিল দীর্ঘ 
পুরুষ, ডাহা মিথ্যাবাদী ।*”৯২ উক্ত মর্মে আরো বর্ণনা আছে।**** তবে 
সেগুলোর সনদও জাল ।** 


১০৮৮. ত্বাবারাণী, আওসাত্ব হা/৩১৭৮, পৃঃ ৪৫১ ৷ 

১০৮৯. |১> ৯০ এ ১৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬০, ২/১১৪-১৫। 

১০৯০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬০, ২/১১৪-১৫ । 

১০৯১. ইবনুস সুন্নী হা/১১০ । 

১০৯২, i 8 ) hl yp SMD relly Cpr lls সিলসিলা 
যঈফাহ হা/১০৫৮, ৩/১৭১ পৃঃ । 


১০৯৩. ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/১১০ ৷ 
১০৯৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৫৯, ৩/১৭২ পৃঃ । 
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অতএব সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত দিয়ে দু'আ পড়ার প্রথা বর্জন 
করতে হবে। কারণ জাল হাদীছ দ্বারা কখনো কোন আমল প্রমাণিত হয় না। 


(২২) আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁক দেয়া : 

ফরয ছালাতের পর ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়া অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ । রাসূল (ছাঃ) 
বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে 
মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে না 
তবে এ সময় বুকে ফুঁক দেয়ার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। যদিও আমলটি 
সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ । অতএব এই বিদ‘আতী প্রথা পরিত্যাগ করতে হবে। 


(২৩) ‘ফাকাশাফনা আনকা গিত্বাআকা’.. পড়ে চোখে মাসাহ করা : 


সূরা বক্বাফ-এর (২২ নং) উক্ত আয়াত পড়ে বৃদ্ধা আঙ্গুলে ফুক দিয়ে চোখে 
মাসাহ করার প্রথা চলে আসছে দীর্ঘকাল যাবৎ। কিন্তু নির্দিষ্ট করে উক্ত 
আয়াত পড়ার কোন প্রমাণ নেই । তবে পবিত্র কুরআন আরোগ্য দানকারী 
বিধান । তাই যেকোন আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আরোগ্য কামনা করা 
যায় (সুরা বাণী ইসরাঈল ৮২)। 

(২৪) ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত 
পড়া: 

উক্ত আমল সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ যঈফ । 
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EE CH EE যে 
ব্যক্তি সকালে তিনবার ‘আউযুবিল্লা-হিস সামীইল আলীম মিনাশ শায়ত্ব-নির 
রাজীম’সহ সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য ৭০ 
হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করবে । যদি এ দিন এ ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে শহীদ হয়ে মারা যাবে। আর 
যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে, তার জন্যও একই ফযীলত রয়েছে। *** 


১০৯৫. নাসাঈ, আল-কুবরা হা/৯৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২। উল্লেখ্য যে, মিশকাতে 
যে বর্ণনা এসেছে, তার সনদ যঈফ । আলবানী, মিশকাত হা/৯৭৪, ১/৩০৮ দ্রঃ । 
১০৯৬. তিরমিযী হা/২৯২২, ২/১২০ পৃঃ । 
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তাহৰীক্‌ : A CE 
আর অন্য কোন সূত্র নেই ।**** এর সনদে খালেদ ইবনু ত্রাহমান নামে যঈফ 
রাবী আছে।””* এ সম্পর্কে আরো জাল হাদীছ রয়েছে।'*** অতএব উক্ত হাদীছ 
আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে । বরং সূরা মুলক পড়া যেতে পারে। 
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আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বৰ্ণিত » রাসূল (ছাঃ) বলেন, পবিত্র ত্র কুরআনে এমন 
একটি সূরা আছে, যার ৩০টি আয়াত রয়েছে। যে ব্যক্তি ও সূরা পাঠ করবে, 
তার জন্য উহা সুপারিশ করবে যতক্ষণ তাকে ক্ষমা না করা হবে। সেটা হল- 
'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক’ ৷ ৰ 


Lr EL 


আব্দুল্লাহ টব মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে বি । প্রত্যেক নাপিতে 
‘তাবারাকাল্লাখী বিইয়াদিহিল মুলক’ পাঠ করবে এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা 
তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করবেন। আর আমরা রাসূল (ছাঃ)- 
এর যুগে এর নাম বলতাম ‘আল-মানে‘আহ’ বা বাধাদানকারী.. । **** 


(২৫) মুনাজাত করা : 

অধিকাংশ মসজিদে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পরই দুই হাত 
তুলে প্রচলিত মুনাজাত করা হয়। অথচ এই প্রথার শারঈ কোন ভিত্তি নেই । 
এরপরও বিদ‘আতের পৃষ্ঠপোষক একশ্রেণীর আলেম কিছু বানোয়াট ও মিথ্যা 
বর্ণনা পেশ করে এর পক্ষে উকালতি করে থাকেন। তাদের দাপট দেখে মনে 
হয় এটাই শরী‘আত, শরী‘আতে আর কোন বিধান নেই; শিরক-বিদ‘আত, 
সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, হারাম-নোংরামী পরিত্যাগ না করলেও তথাকথিত 
মিথ্যা মুনাজাতই তাদেরকে যেন জান্নাতে নিয়ে যাবে । উক্ত কাল্পনিক প্রথাকে 
চালু রাখার জন্য একশ্রেণীর আলেম যে সমস্ত বর্ণনা পেশ করে থাকেন, তার 
কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল- 


১০৯৭. এ, ২/১২০ 47% nl Ss Uh Sa 54 

১০৯৮. ইরওয়াউল গালীল ২/৫৮ পৃঃ । 

১০৯৯. যঈফুল জামে‘ হা/১৩২০ ৷ 

১১০০. আবুদাউদ হা/১৪০০, ১/১৯৯ পৃঃ; সনদ হাসান, মিশকাত হা/২১৫৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/২০৪৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৮৪ । 

১১০১. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৫৪৭; সনদ হাসান, ছহীহ তারগীব হা/১৪৭৫। 
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(১) আসওয়াদ আল-আমেরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় 
করলাম । তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন এবং তীর দু'হাত উঠালেন ও 
দু‘আ করলেন ।***২ 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । সনদগত ক্ৰটি হল- বলা হয়ে থাকে আসওয়াদ 
আল-আমেরী ৷ অথচ মূল নাম হল, জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ 
আস-সাওয়াঈ ।'””* উপনাম হিসাবে আল-আমেরী উল্লেখ করা হয়। সেটাও 
ভুল ৷ মূলতঃ এই লক্বব হবে তার পূর্বের রাবীর নামের সাথে । অর্থাৎ ইয়া‘লা 
ইবনু আত্ম আল-আমেরী ৷" 

দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে মারাত্মক যে বিভ্রান্তি তা হল, মূল হাদীছের সাথে অন্য 
কারো কথা যোগ করা । উক্ত হাদীছের শেষের অংশ (559 34 959) 
‘অতঃপর তিনি দু'হাত তুললেন এবং দুআ করলেন’ মূল কিতাবে নেই। 
হাদীছটি মিয়া নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খৃঃ) তার 
‘ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে’ উল্লেখ করেছেন এভাবেই । অতঃপর আবদুর রহমান 
মুবারকপুরী (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ)ও তার গ্রন্থ ‘তুহফাতুল আহওয়াযীতে’ হুবহু 
এভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তারা উভয়েই মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার বরাত 
দিয়েছেন। কিন্তু মুছাননাফ ইবনু আবী শায়বাতে শেষের এ অংশটুকু নেই ১০৫ 


শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এতে মিথ্যা ও ক্রটি উভয়টিই সংযুক্ত 
হয়েছে।'”** অতঃপর তিনি বলেন, 


১১০২. শায়খুল কুল ফিল কুল সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮০৫- 
১৯০২), ফাতাওয়া নাষীরিয়াহ (দিল্লী: ইদারাহ নূরুল ঈমান, ৩য় প্রকাশ: 
১৪০৯/১৯৮৮), ১/৫৬৫ পৃঃ; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী 
(বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯০), ২/১৭১ পৃঃ, হা/২৯৯ 
এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সালামের পর কী বলা হয়’ অনুচ্ছেদ ৷ 

১১০৩. তাহযীবুত তাহযীব ২/৪২ পৃঃ, রাবী- ৯৩০ । 

১১০৪. তাহযীবুত তাহযীব, ১১/৩৫১ পৃঃ, রাবী- ৮১৬৬ । 

১১০৫. দেখুনঃ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুত ছাপা: 
দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭ । 

১১০৬. {57 9 4১, -সিলসিলা যঈফাহ ১২/৪৫৩ পৃঃ । 
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“মিথ্যা হওয়ার কারণ হল, উক্ত বাড়তি অংশ । আর মুছার্নাফ ইবনে আবী 
শায়বাতে এই অতিরিক্ত অংশের অস্তিত্ব নেই । অন্য কারো নিকটেও নেই, 
তর এই হারা বলা কৱেছে এটা তূৱত! প্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ সংযোগ 
করেছে। এর থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছি!” *১০৭ 

এক্ষণে প্রশ্ন হল, এই অতিরিক্ত অংশটুকু তারা কিভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ 
করলেন? বলা যায়, তারা মূল কিতাব না দেখেই উল্লেখ করেছেন। বিশেষ 
করে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) যে মূল গ্রন্থ না দেখেই উল্লেখ 
করেছেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে 
বলেন, ‘এভাবেই কিছু ওলামায়ে কেরাম হাদীছটি সনদ ছাড়াই উল্লেখ 
করেছেন এবং মুছান্নাফ ইবনে শায়বার দিকে সম্বোন্ধিত করেছেন। আমি এর 
সনদ সম্পর্কে অবগত নই’ ১১০৯ 


অনুরূপ মিয়া নাধীর হুসাইন দেহলভীও যে মূল কিতাব না দেখেই উদ্ধৃত করেছেন, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ফাতাওয়া নাধীরিয়াতে এ সংক্রান্ত ৪টি 
প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। চারটিতেই উক্ত হাদীছ একইভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে।’””* অতএব এটা জানার পরও যদি এই বর্ণনাকে মুনাজাতের দলীল 
হিসাবে পেশ করা হয়, তাহলে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যারোপ করা হবে। 
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২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 
‘কোন বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দু’হাত প্রসারিত করে বলে, হে 
আমার আল্লাহ! ইবরাহীম, ইসহাব্ব, ইয়াকুবের আল্লাহ এবং জিবরীল, 


১১০৭. সিলসিলা যঈফাহ ১২/৪৫৩ পৃঃ। 

১১০৮. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী, ২/১৭১ পৃঃ, ২৯৯ নং হাদীছের শেষ আলোচনা 
el eA aE LAMENT 

১১০৯. দেখুনঃ ফাতাওয়া নাধীরিয়াহ, ১/৫৬০-৫৭০ পৃঃ । 
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আপনি আমার দুআ কবুল করুন। কারণ আমি বিপদগ্রস্ত । আমাকে আমার 
দ্বীনের উপর অটল রাখুন । কারণ আমি দুর্দশা কবলিত । আমার প্রতি রহম 
করুন, আমি পাপী । আমার দরিদ্্যতা দূর করুন, নিশ্চয়ই আমি 
ধৈৰ্যধারণকারী । তখন তার দু’হাত নিরাশ করে ফিরিয়ে না দেওয়া আল্লাহ্‌র 
জন্য বিশেষ কর্তব্য হয়ে যায়’ । **** 

তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । উক্ত বৰ্ণনাটি মুহাম্মাদ তাহের পাডট্টানী তার জাল 
হাদীছের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।*** কারণ এটি বিভিন্ন দোষে দুষ্ট । (ক) এর 
সনদে দুইজন রাবীর নাম ভুল রয়েছে। আবদুল আযীয ইবনু আবদুর রহমান 
আল-ক্বারশী । অথচ রিজালশাস্ত্রে এ নামের কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। 
মূল নাম হবে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রহমান আল-বালেসী ।"**২ 

(খ) আবু ইয়াকুব ইসহাবক্্‌ ইবনু খালিদ ইবনু ইয়াধীদ আল-বালেসী নামক 
রাবীও দুর্বল ।'*”* (গ) আব্দুল আযীয নামক বর্ণনাকারীও ক্রটিপূর্ণ '** (ঘ) 
খুছাইফ নামক ব্যক্তিও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ৷'*** উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে 
আরো অনেক জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার 
জন্য ‘শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত’ বইটি দেখুন । 

শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত : 

‘মুনাজাত’ (১৮) আরবী শব্দ । সেই থেকে $5 > ৮ ব্যবহার 
হয়। এর অর্থ পরস্পর চুপি চুপি কথা বলা ।**** শরা‘আতের পরিভাষায় 
মুনাজাত হল, ছালাতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুছনল্লীর চুপি চুপি কথা 


১১১০. হাফেয আবুবকর ইবনুস সুন্নী (মৃঃ ৩৬৪হিঃ), আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ 
EE পৃঃ ৪৯; মু‘জামু ইবনুল আরাবী, ১১৭৩ । 
১১১১. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওয়ু‘আত Su ১৯৯৫), পৃঃ ৫৮ ৷ 
মীযানুল ই‘তিদাল ফী 


১১১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আয-যাহাবী 
ue রিজাল (বৈরুত : দারুল মা‘রেফাহ, ১৯৬৩খৃঃ /১৩৮২হিঃ), ২/৬৩১ পৃঃ, 
নং-৫১১২। 


১১১৩. ib SUN KE i IE SS -মীযানুল ই‘তিদাল ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০ । 

১১১৪. SE ett ff "6 25 754 5 ৬:০ 5 আহমাদ ইবনু আলী ইবনু হাজার 
আল-আসক্া্লানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, 
১৪১৫/১৯৯৪), ৩/১৩০পৃঃ, রাবী নং ১৭৯৫ -এর আলোচনা । 

১১১৫. তাহযীবুত তাহযীব, ৩/১৩০ । 

১১১৬. আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্‌ (ইস্তাম্থূল-তুরকী : আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় 
প্রকাশঃ ১৯৭২খ্‌ $/১৩৯২হি৪), পৃঃ ৯০৫; আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল 
আলাম (বৈরুত-লেবানন : আল-মাকতাবাতুশ শারক্বইয়াহ, ৪১তম প্রকাশ : 
২০০৫), পৃঃ ৭৯৩ ৷ 
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বলা । ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উক্ত অর্থেই মুনাজাত 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 


HAE HG ao 3 HG BS 
‘নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন তার ছালাতে দীড়ায়, তখন সে তার রবের 
সাথে মুনাজাত করে’ ।*** অন্য হাদীছে এসেছে, 556 ৩) 
15,20; শুৰ 50) ‘নিশ্চয়ই মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে 
তার রবের সাথে মুনাজাত করে’ ১" আরেক হাদীছে এসেছে, ০১ ১ 
=; ‘নিশ্চয়ই মুছন্লী তার রবের সাথে মুনাজাত করে’ ।*** অন্য হাদীছে 
রাসূল (ছাঃ) বলেন, 
MG HC Bm Lb Lf pay Bb a SEG 3 
‘যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাড়াবে, তখন সে যেন তার সামনে থুথু না 


ফেলে । কারণ সে যতক্ষণ মুছাল্লাতে ছালাত রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্র 
সাথে মুনাজাত করে’ ২০ 


উল্লেখ্য, হাদীছে উল্লিখিত >; শব্দটি ফে‘ল বা ক্রিয়া । আর তার মাছদার 
বা ক্রিয়ামূল হল (৮) মুনাজাত ৷ 


মুছন্লী ছালাতের মধ্যে সারাক্ষণই যে মুনাজাত করে এবং পুরো ছালাতটাই যে 
তার জন্য মুনাজাত তা উপরিউক্ত হাদীছগুলো থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। 
এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, মুছল্লী যখন ছালাত শেষ করে, তখন তার মুনাজাতও 
শেষ হয়ে যায় । মুছনল্লী ছালাতের মাঝে আল্লাহ্র সাথে কিভাবে মুনাজাত করে 
তাও হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে- 


১১১৭. ছহীহ বুখারী হা/৪০৫, ১ম খণ্ড, ৫৮, (ইফাবা হা/৩৯৬, ১/২২৭ পৃঃ), ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩ । এছাড়া দ্রঃ হা/৪১৭, ৫৩১, ৫৩২ ও ১২১৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ 
৫৯, ৭৬ ও ১৬২ । 

১১১৮. ছহীহ বুখারী হা/৪১৩, ১/৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪০২, ১/২২৯ পৃঃ), ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬ 

১১১৯. মিশকাত হা/৮৫৬, ১/২৭১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৯৬, ২/২৮৪ পৃঃ। 

১১২০. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৪১৬, ১/৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪০৫, ১/২৩০ 
পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/১২৩০; ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, “মসজিদ ও ছালাতের জায়গা 
সমূহ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৭১০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৮, ২/২১৯ 
পৃঃ; মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 
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BL JEG A) ont aie Ld a Balt Eis IO dt OU 
EL MUO BE IE Bl OCA LEI 
JOS Ae DL JG BD a le HI i IG ~~ 
GE 09 Lt UR UU LL BUG I BU JG 3 GG 
ele Caaf cal Ble eel bla Hl JE 54 JC Ue 
UE EET Ld be JEAN Grek 
‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার 
মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য সেই অংশ, যা সে 
চাইবে। বান্দা যখন বলে, ‘আল-হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল ‘আলামীন’ (সমস্ত 
ংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক) তখন আল্লাহ বলেন, 
আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে, ‘আর-রহমা-নির 
রহীম’ (যিনি করুণাময় পরম দয়ালু) তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার 
গুণগান করল। বান্দা যখন বলে, “মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন’ (যিনি বিচার 
দিবসের মালিক) তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন 
করল । বান্দা যখন বলে, ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা-কানাসতাঈন (আমরা 
কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি) । 
তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ 
(অর্থাৎ ইবাদত আমার জন্য আর প্রার্থনা তার জন্য) এবং আমার বান্দার 
জন্য সেই অংশ রয়েছে যা সে চাইবে যখন বান্দা বলে, ‘ইহদিনাছ ছিরাত্বাল 
মুস্তাকীম, ছিরা-তরল্পাখীনা আন‘আমতা ‘আলায়হিম, গাইরিল মাগষূবি 
‘আলায়হিম ওয়ালায যা-ল্লীন (আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। 
তাদের পথ যাদের উপর আপনি রহম করেছেন। তাদের পথ নয় যারা 
অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট) । তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যা চেয়েছে, তা 
তার জন্য’ ।** (আমীন)। 
অতএব, মুনাজাত বা আল্লাহ্র কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা করার সর্বশেষ্ঠ স্থান 
হল ছালাত (বাকারাহ ৪৫)। সালাম ফিরানোর পর মুনাজাতের স্থান নেই । 
উপরিউক্ত ছহীহ হাদীছ দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হয়। আরো বিস্তারিত দ্রঃ ‘শারঈ 
মানদণ্ডে মুনাজাত’ শীর্ষক বই । 


১১২১. ছহীহ মুসলিম হা/৯০৪, ১/১৬৯-৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬২), ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৮২৩, পৃঃ ৭৮-৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৬, 
মিশকাত ২/২৭২ পৃঃ । 
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(২৬) তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করা : 

সমাজে তাসবীহ দানা দিয়ে যিকির করার প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ 
আদালতে সর্বত্র একশ্রেণীর মানুষকে তাসবীহ গণনা করতে দেখা যায় । এতে 
যে রিয়া সৃষ্টি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক মসজিদের কাতারে 
কাতারে রেখে দেয়া হয় কিংবা দেওয়ালে ও জালানায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। 
তাসবীহই যেন মূল ইবাদত অথচ এর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই । উক্ত মর্মে 
যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে তার সবই জাল কিংবা যঈফ । 


3 A SE BE dl Jn) 5 HH Lal LF Me 3 LS OD 
HS in BELA R Cs BAIS a Ed CS SY Cs 
GE 0 58 di DE sll GF Ge 0 5G dy SES US of 
SU 55% dh So) EBS Ss GE bE dl IES SN 
OLS Be LLY EUS Je db dsl EHS ee LT Ai Ge 

CUS be dL YY EE 


(ক) আয়েশা বিনতে সা‘দ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা 
রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক মহিলার নিকটে যান। তখন স্ত্রীলোকটির সম্মুখে 
কিছু খেজুরের বিচি অথবা কংকর ছিল, যার দ্বারা সে তাসবীহ গণনা করছিল। 
রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দিব না, যা এটা 
অপেক্ষা অধিক সহজ বা উত্তম হবে? তা হচ্ছে- ‘সুবহা-নাল্লাহ্‌’ অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌র পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, 
‘সুবহা-নাল্লাহ’ যে পরিমাণ তিনি যমীনে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, '‘সুবহা- 
নাল্লাহ’ যে পরিমাণ উভয়ের মাঝে রয়েছে এবং ‘সুবহা-নাল্লাহ’ যে পরিমাণ 
তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন । “আল্লাহু আকবার’ উহার অনুরূপ, ‘আলহামদু 
লিল্লাহ’ উহার অনুরূপ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ’ উহার অনুরূপ এবং লা হাওলা 
ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ অনুরূপ ।***২ 

তাহৰ্বীক্‌ : যঈফ ৷ উক্ত হাদীছের সনদে খুযায়মাহ ও সাঈদ ইবনু আবী 
হেলাল নামে দুইজন ক্রটিপূর্ণ রাবী আছে।'”** তাছাড়া এটি ছহীহ হাদীছের 


১১২২. La be ২/১৯৭ পৃঃ ও হা/৩৫৫৪; আবুদাউদ হা/১৫০০, ১/২১০ 
Elda ত হা/২৩১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২০৩, ৫/৯০ পূঃ । 

১১২৩. তিরমিযী হা/৩৫৬৮, ২/১৯৭ পৃঃ, দু'আ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩০; 
যঈফ আবুদাউদ হা/১৫০০, ১/২১০ পৃঃ; Ro আত-তারগীব হা/৯৫৯; 
সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩ ৷ 
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বিরোধী । কারণ রাসূল (ছাঃ) ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা 
করতেন 

El SL 5 8 dl IG IG GE CY) 
আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে দানা দ্বারা যিকির করে সে 
কতইনা উত্তম! ২৫ 
তাহৰ্বীক্্‌ : বৰ্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনার প্রত্যেক রাবীই ক্রটিপূর্ণ ১১২৬ 
আলবানী বলেন, ds oh iss lie el 
oe RU 
এর যুগে ছিল না । বরং তীর পরে সৃষ্টি হয়েছে’ ১২ 

el ES BE ON EA a CY) 


(৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) কংকর দ্বারা 
তাসবীহ গণনা করতেন” 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে কুদামা বিন মাযষউন এবং ছালেহ ইবনু 
আলী নামে অভিযুক্ত রাবী আছে।* 


ডান হাতে তাসবীহ গণনা করার হাদীছ সমূহ : 


ied Ed UY BE BIT SD IU 2G 3 BAG LF CO) 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান হাতে 
তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি ।*** 


0 op hfe oN Ve 


oo B39 


১১২৪. আবুদাউদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; 
ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩; তি ্্মিধী হা/৩৪৮৬ ৷ উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা 
তিরমিযীতে উক্ত অংশ নেই দ্রঃ ২/১৮৬ পৃঃ। 

১১২৫. দায়লামী, মুসনাদুল ফেরদাউদ ৪/৯৮ পৃঃ। 

১১২৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩। 

১১২৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১১২৮. আবুল কাসেম জুরজানী, তারীখে জুরজান হা/৬৮। 

১১২৯. সিলসিলা যঈফাহ হ|/১০০২। 

১১৩০. আবুদাউদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; 
ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩ ৷ 
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ইউসায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, তোমরা 
তাসবীহ, তাহলীল এবং পবিত্রতা বর্ণনা করবে। এতে তোমরা গাফলতি কর 
না। কারণ তোমরা তাওহীদ ভুলে যাবে। আর তোমরা আঙ্গুলে তাসবীহ 
বর্ণনা করবে। সেগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং কথা বলবে ।১** 


অতএব ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করতে হবে। এই আঙ্গুলই তার 
পক্ষে বক্বয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে এবং সুপারিশ করবে। কিন্তু দানা বা 
কংকর সাক্ষী দান করবে বলে কোন জাল হাদীছও নেই । বাজারে ‘হাযারী 
তাসবীহ’ নামে যে তাসবীহ প্রচলিত আছে, তাও বানোয়াট । এগুলো থেকে 
সকল মুসলিমকে দূরে থাকতে হবে। 

বহু মসজিদে সকাল-সন্ধ্যায় বিদ‘আতী যিকিরের যে মেলা বসানো হয়, গোল 
হয়ে বসে মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করা হয় এবং তাসবীহ দানা দ্বারা 
যে তাসবীহ জপা হয়, তার সাথে সুন্নাতের কোন সম্পর্ক নেই । এ সমস্ত 
শরী‘আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাহাবীগণ ছিলেন খড়গহস্ত ।'**২ 


EN Sl 2 Lo LLG es a ss 
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ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, ‘ইবনু মাসউদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । তার কাছে দানা ছিল, যার দ্বারা এ মহিলা তাসবীহ গণনা 
করছিল। ইবনু মাসউদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে ফেলে 
দিলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন সে পাথর 
কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করছিল । ইবনু মাসউদ তাকে নিজের পা দ্বারা 
লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধ 
বিদ‘আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী 
হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ!”*** 

আলবানী বলেন, “শারঈ যিকির গণনা এটাই সুন্নাত, যা কেবল ডান হাত 
দিয়ে গুণতে হয়। আর বাম হাত বা দুই হাতে এক সঙ্গে কিংবা কংকর দ্বারা 


১১৩১. হা/৩৪৮৬ ও ৩৫৮৩; তিরমিযী হা/৩৪৮৬ ৷ উল্লেখ্য যে, ভারতীয় ছাপা 
ত উক্ত অংশ নেই দ্রঃ ২/১৮৬ পৃঃ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/২০০৭; সনদ 
তম, আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩ ৷ 
১১৩২. দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫, সনদ ছহীহ । 
১১৩৩. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩-এর 
আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ । 
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গণনা করা সবই সুন্নাত বিরোধী ৷ কংকর দ্বারা ও দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা 
করা বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়নি’ ১১ 

(২৭) ফজর ছালাতের পর ১৯ বার ‘বিসমিল্লাহ’ বলা : 

উক্ত মর্মে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ পাওয়া 
যায় না। তবে ‘বিসমিল্লা-হ’-এর ফযীলত বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ 
(রাঃ) থেকে একটি বক্তব্য এসেছে- ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, 
আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হতে আল্লাহ তাকে পরিত্রাণ দেবেন, সে যেন 
“বিসমিল্লা-হির রহমান-নির রহীম’ পড়ে’ ৷ কারণ ‘বিসমিল্লা-হ’-তে ১৯টি বর্ণ 
রয়েছে। আর প্রতিটি বর্ণ তার জন্য ঢাল স্বরূপ এবং উক্ত বর্ণ তাকে আযাবের 
১৯ জন ফেরেশতা হতে বাচাবে’ ৷ কিন্তু উক্ত বর্ণনার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই । 
ইবনু আত্বিয়াহ বলেন, | 5 ‘এগুলো চটকদার তাফসীরের 
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অন্তৰ্ভুক্ত’ । 
(২৮) ফজর ও মাগরিবের পর যিকির করা : 

অনেক মসজিদে একশ্রেণীর মানুষ ফজর ও মাগরিবের ছালাতের পর গোল 
হয়ে বসে যিকির করে থাকে । উক্ত যিকিরের শব্দগুলোও বানোয়াট । 
উচ্চেঃস্বরে যিকিরের কারণে এটা রিয়াতে পরিণত হয়েছে। ভাবখানা দেখে 
মনে হয় যে, তারা চিৎকার করে আল্লাহকে আসমান থেকে টেনে নামাবে। এ 
ধরনের যিকির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালককে ডাকবে বিনীতভাবে ও অতি সংগোপনে । তিনি সীমালজ্ঘনকারীদের 
পসন্দ করেন না’ (আ'রাফ ৫৫)। অন্য আয়াতে বলেন, ‘আপনি আপনার 
স্মরণ করুন’ (আ'রাফ ২০৫)। রাসূল (ছাঃ) সরবে যিকির করতে নিষেধ 
করেছেন।””** ডুক্ত যিকিরপন্থীরা শেষে লম্বা মুনাজাত করে বিদায় নেয়। 


১১৩৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২-এর আলোচনা দ্রঃ- S4০ ৫ | 2 ১৫ 
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১১৩৫. তাফসীরে কুরতুবী ১/৯২ পৃঃ, ‘বিসমিল্লাহ’ অনুচ্ছেদ । 

১১৩৬. বুখারী হা/২৯৯২, ১/৪২০ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৭৮৪, ৫/২২২ পৃঃ), ‘জিহাদ’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩১; মুসলিম হা/৭০৭৩; মিশকাত হা/২৩০৩, পৃঃ ২০১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২১৯৫, ৫/৮৭ পৃঃ, দুআ সমূহ’ অধ্যায়, ‘সুবহা-নাল্লাহ, 
আল-হামদুলিল্লাহ’ বলার ছওয়াব’ অনুচ্ছেদ । 
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এটাও একটি বিদ‘আতী আমল ৷ শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই । ইবনু 
মাসউদ (রাঃ) এ ধরনের লোকদেরকেই ধমক দিয়েছিলেন ।১*' 

এক নযরে ছালাতের পদ্ধতি : 

মুছল্লী ওযু করার পর মনে মনে ছালাতের সংকল্প করবে। অতঃপর 
সহ দু’হাত কান অথবা কীধ বরাবর উঠিয়ে বুকের উপর বীধবে।*** এ সময় 
বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম হাতের কক্জির 
উপরে ডান হাতের কক্জি রেখে বুকের উপরে হাত বীধবে।১:* জামাআতের 
সাথে ছালাত আদায় করলে কাতারের মাঝে পরস্পরের পায়ের সাথে পা, 
টাখনুর সাথে টাখনু এবং কাধের সাথে কীধ মিলিয়ে দাড়াবে ।*** সেই সাথে 
সিজদা বা তার এরিয়ার মধ্যে দৃষ্টি রাখবে ।**১ অতঃপর ছানা পাঠ করবে- 


১১৩৭. red 39 5 dl JS 3 Ba SE Lhe Go Uj mh GE, 
1 U4 Be SS He HE I Be SIGS BL TE I CS 
TE PT 


Be Fe 06 


sx Ce 8 SI Be ff EE = 
UU edly JEN 5d a IS Gos pS 0 UU OE 1ST, | 
UL BTS LR HES in eat S If Lalo UB LOU 
Fu > D330 ply als She HE TES SB SEE f 
tts ode HS ox Gd ly 3 ET 
Do A -দারেমী হা/২১০। 

১১৩৮. মুসলিম হা/৯১২, ১/১৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৬৯); বুখারী হা/৬৬৬৭, ২/৯৮৬ পৃঃ; 
মিশকাত হা/৭৯০; বুখারী হা/৭৩৫; মিশকাত হা/৭৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৭৩৭, ২/২৫২ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৯১; আবুদাউদ হা/৭২৬, ৭৪৫; 
ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫১, ২/৬৬ পৃঃ। 

১১৩৯. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২); 
নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৭২৭, ১/১০৫ পৃঃ; আহমাদ 
হা/১৮৮৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ । 

১১৪০. আবুদাউদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২, পৃঃ ত 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৪, ৩/৬১ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯ 
সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/৭২৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০, (ইফাবা হা/৬৮৯, 0 
পৃঃ); ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী 
হয়না হা/ত৮২৪) সনদ ছহীহ, সিল নিলা ছহীহাহ হ/ ১৮৯২ 

১১৪১. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৭৬১; বায়হাৰ্ী, সনানুল কুবরা হা/১০০০৮; ছিফাতু 
ছালাতিন নবী, পৃঃ ৮৯; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ। 
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অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন 
দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে 
আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হতে, যেমন পরিচ্ছন্ন 
করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হতে । হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে 
ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা’ ।”*২ 
ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহী’*** ও ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ সহ সূরা 
ফাতিহা পাঠ করবে।**ঃ এভাবে পড়বে প্রথম রাক‘আতে। পরের 
রাক‘আতগুলো ‘বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম’ বলে সূরা ফাতিহা শুরু 
করবে। জেহরী ছালাতে ‘বিসমিল্লাহ’ নীরবে পড়বে’** এবং ফাতিহা শেষে 
উচ্চেঃস্বরে ‘আমীন’ বলবে ।*১ জেহরী ছালাতে মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে 
সাথে শুধু সুরা ফাতিহা পড়বে ।'*** ক্বরাআত শেষে ইমাম আমীন বলা শুরু 


১১৪২. বুখারী হা/৭৪৪, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৮, ২/১০৩ পৃঃ); মিশকাত হা/৮১২, 
পৃঃ ৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৫৬, ২/২৬৬ পৃঃ । 

১১৪৩. আবুদাউদ হা/৭৭৫, ১/১১৩ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৪২, ১/৫৭ পৃঃ; সূরা নাহল ৯৮; 
ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৯৫। 

১১৪৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ), ‘আযান’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৫; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম হা/৯০০, ৯০১, ৯০২, 
৯০৪, ৯০৬, ৯০৭ (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); মিশকাত পৃঃ ৭৮, 
হা/৮২২ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৫, ২/২৭২ পৃঃ, ‘ছালাতে ক্বরিআত 
পাঠ করা’ অনুচ্ছেদ; দারাকুৎনী হা/১২০২; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৪৮৬; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৮৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২৯। 

১১৪৫. বুখারী হা/৭৪৩, ১/১০৩ পৃঃ. (ইফাবা হা/৭০৭, ২/১০৩ পৃঃ); মুসলিম হা/৯১৪; 
মিশকাত হা/৮২৪ ও ৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৬৭ ও ৭৬৬, ২/২৭৩ পৃঃ । 

১১৪৬. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); 
মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাউদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; 
তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬। 

১১৪৭. বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ); মুসলিম হা/৯০০, 
৯০১, ৯০২, ৯০৪, ১/১৬৯, (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); ছহীহ ইবনু 
হিব্বান হা/১৮৪১; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। 
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করলে মুক্তাদীও তার সাথে মিলে এক সঙ্গে আমীন বলবে ।** উল্লেখ্য, 
ইমামের আমীন বলার আগেই মুক্তাদীর আমীন বলার যে অভ্যাস চালু তা 
বর্জন করতে হবে। 

ক্বরাআত : সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম হলে কিংবা মুছনল্লী একাকী হলে 
প্রথম দু’রাক‘আতে কুরআন থেকে অন্য সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ করবে। 
তবে মুক্তাদী হলে জেহরী ছালাতে ইমামের সাথে সাথে শুধু সূরা ফাতিহা 
পড়বে । অতঃপর ইমামের ক্বিরাআাত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে ।** আর 
যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী উভয়ে প্রথম দুই রাক‘আতে সূরা 
ফাতিহা সহ অন্য সুরা পড়বে।**** আর শেষের দু’রাক‘আতে কেবল সূরা 
ফাতিহা পাঠ করবে” 

রুকু : ক্বরাআাত শেষে ‘আল্লা-হু আকবার’ বলে দু'হাত কান কিংবা কাধ 
পর্যন্ত উঠিয়ে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করে রুকুতে যাবে।**২ হাটুর উপরে 
দু'হাতে ভর দিয়ে পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে । এ সময় বাহুসহ দুই হাত ও 
হীটুসহ দুই পা শক্ত করে সোজা রাখবে ।”*** অতঃপর রুক্ুর দুআ পড়বে ।**8 
কওমা : অতঃপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে প্রশান্তির সাথে দাড়াবে এবং 
কান বা কাধ বরাবর দুই হাত উঠিয়ে ‘রাফ‘উল ইয়াদায়েন’ করবে।***৫ এ 
সময় “সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’ বলে দু‘আ পাঠ করবে।**** তারপর 
বলবে- ১5 5 5, ‘রব্বানা লাকাল হাম্দ’ বলবে । অথবা বলবে- 


১১৪৮. বুখারী হা/৭৮০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, (ইফাবা হা/৭৪৪ ও ৭৪৬, ২/১২১ পৃঃ); 
মুসলিম হা/৯৪২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬; আবুদাউদ হা/৯৩২ ও ৯৩৩, ১/১৩৫ পৃঃ; 
তিরমিযী হা/২৪৮, ১/৫৭ ও ৫৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬ । 

১১৪৯. বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২০, ২/১০৯ পৃঃ); মুসলিম হা/৯০০, 
৯০১, ৯০২, ৯০৪, ১/১৬৯, (ইফাবা হা/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬২); ছহীহ ইবনু 
হিব্বান হা/১৮৪১; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫ ৷ 

১১৫০. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল 
হা/৫০৬, ২/২৮৮ পৃঃ । 

১১৫১. বুখারী হা/৭৭৬, ১/১০৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৮২৮, পৃঃ ৭৯ । 

১১৫২. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২; এছাড়া হা/৭৩৬, ৭৩৭, 
৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ, (ইফাবা হা/৬৯৯-৭০৩, ২/১০০-১০১ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম 
হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা হা/৭৪৫-৭৪৯)। 

১১৫৩. মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/৭৯১; বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২; 
আবুদাউদ হা/৮৫৯। 

১১৫৪. বুখারী হ/৭৯৪ ও ৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৩ । 

১১৫৫. মুত্তাফাক্ক আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২; এছাড়া হা/৭৩৬, 
৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম 
খণ্ড, পৃঃ ১৬৮ । 

১১৫৬. বুখারী হা/৭৯৫। 


www.ahlehadeethbd.org 


৯ 55 173915 15। 55, ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হামৃদু হাম্‌দান 


কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি’।*** সেই সাথে দুই হাত 
RE 


সিজদা : অতঃপর ‘আল্লা-হু আকবর’ বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু’হীটু 
মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও দুআ পড়বে।*** এ সময় হাত দু’খানা 
ক্ববলামুখী করে মাথার দু’পাশে কীধ বরাবর মাটিতে রাখবে ।** হাতের 
আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।'**’ কনুই উচু রাখবে ও বগল ফাকা 
রাখবে ।*** হাঁটু বা মাটিতে ঠেস দিবে না।*** সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ 
সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাকা 
থাকে।** দুই পা খাড়া করে এক সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে।** এ সময় 


আঙ্গুলগুলো ক্ববিলামুখী করে রাখবে ১-১ অতঃপর ৪0 (99 ৩১৮ বলবে 
কমপক্ষে তিনবার বলবে।**** সিজদাতে পঠিতব্য আরো দুআ আছে। 

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া 
রাখবে এ সময় প্রশান্তির সাথে বসবে এবং বলবে 2০১9 9 + 
23500 235 523 35259 ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, 


১১৫৭. বুখারী হা/৭৯৯; মিশকাত হা/৮৭৭। 
১১৫৮. বুখারী হা/৮২৮, ১/১১৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৯২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন 
৪ ১৩৯ । 

১১৫৯. LEST ১/১২২ পৃঃ; নাসাঈ হা/১০৯১, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৯৯; 

ত্রাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম 

হা/৮২১; বায়হাঝ্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ 

২৮২, টীকা নং ১। 

১১৬০. আবুদাউদ হা/৭৩৪, ১/১০৭ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৭০, সনদ ছহীহ; মিশকাত 

হা/৮০১, পৃঃ ৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪৫, a 

১১৬১. হাকেম হা/৮১৪; বলুগুল মারাম হা/২৯৭, সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাউদ হা/৮০৯- 
এর আলোচনা দ্রঃ । 

১১৬২. বুখারী হা/৮০৭, (ইফাবা হা/৭৭০, ২/১৩৫ পৃঃ), ও ৩৫৬৪; মুসলিম হা/১১৩৪ ও 
১১৩২; মিশকাত হা/৮৯১ ৷ 

১১৬৩. বুখারী হা/৮২২, (ইফাবা হা/৭৮৪, ২/১৪১ পৃঃ); মুসলিম হা/১১৩০; মিশকাত 
হা/৮৮৮; আবুদাউদ হা/৭৩০; মিশকাত হা/৮০১ ৷ 

১১৬৪. মুসলিম হা/১১৩৫; আবুদাউদ হা/৮৯৮; মিশকাত হা/৮৯০, পৃঃ ৮৩ । 

১১৬৫. bE হা/১১১৮, ১/১৯২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৯৭২) ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রুকু 

কী বলবে’ LUE পৃঃ ৮৪; বঙ্গানুবাদ 

TAME ২/২৯৯ পঃ ফযীলত’ অনুচ্ছেদ । 

১১৬৬. বুখারী হা/৮২৮, ১/১১৪ পৃঃ; El হ্‌ ২ 

১১৬৭. ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৩৩ । 
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আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ 
প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রযী দান করুন’ ।”** 
অতঃপর ‘আল্লা-হু আকবর’ বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দুআ পড়বে। ২য় 
ও ৪র্থ রাক‘আতে দাড়ানোর সময় সিজদা থেকে উঠে শান্তভাবে বসবে। 
অতঃপর মাটিতে দু’হাত রেখে ভর দিয়ে দাড়িয়ে যাবে।'** উল্লেখ্য যে, রুকু 
ও সিজদায় কুরআন থেকে কোন দুআ পড়বে না।*% 

বৈঠক : ২য় রাক'আত শেষ করার পর বৈঠকে বসবে ৷ ১ম বৈঠক হলে কেবল 
‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়বে ।'”** তারপর মাটির উপর দুই হাত রেখে ভর দিয়ে 
৩য় রাক‘আতের জন্য দাড়িয়ে যাবে।'**২ আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 
‘আত্তাহিইয়া-তু’ পড়ার পরে দরূদ, দু‘আয়ে মাছুরাহ পড়বে ।*** ১ম বৈঠকে 
বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম 
পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপরে বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে 
ও আঙ্গুলগুলো ক্ৰববলামুখী করবে ।** এ সময় আঙ্গুলগুলো সাধারণভাবে 
খোলা রাখবে।*** বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুল বাম হাঁটুর উপর 
ক্ববিলামুখী করে রাখবে আর ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের পিঠে 
রেখে মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত ইশারা 
করবে।**** অন্য হাদীছে এসেছে, ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর 
আগ পৰ্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতে থাকবে।*** এ সময় শাহাদাত 
আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখবে ।** দুই তাশাহৃহুদেই ইশারা করবে।***৯ 


১১৬৮. তিরমিযী হা/২৮৪, ১/৬৩ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৮৫০, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত 
হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১ পৃঃ । 

১১৬৯. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ 
পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাঝ্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯ । 

১১৭০. মুসলিম হা/১১০২; মিশকাত হা/৮৭৩ ৷ 

১১৭১. মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/৭৯১; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১৬০ । 

১১৭২. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পূঃ। 

১১৭৩. বুখারী হা/৮৩৫, ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫০; মুসলিম হা/১৩৫৪, 
সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/৯৪০। 

১১৭৪. বুখারী হা/৮২৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪, (ইফাবা হা/৭৯০, ২/১৪৪ পৃঃ); মিশকাত 
হা/৭৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৩৬, ২/২৫২ পৃঃ, ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ । 

১১৭৫. আবুদাউদ হা/৭৩০; মিশকাত হা/৮০১। 

১১৭৬. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৪); মিশকাত 
হা/৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৭, ২/৩০৪ পৃঃ । 

১১৭৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৬); মিশকাত হা/৯০৬; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৬, ২/৩০৩ পৃঃ । 

১১৭৮. নাসাঈ হা/১২৭৫, ১১৬০, ১/১৩০ পৃঃ ও ১/১৪২ পৃঃ। 
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‘আত্তাহিইয়া-তু’, ‘দরূদ’, দু‘আ মাছুরা ও অন্যান্য দুআ পড়া শেষ করে ডানে 
ও বামে ‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফিরাবে ৷” 
উল্লেখ্য যে, প্রথম সালামের সাথে ‘ওয়া বারাকা-তুহু’ যোগ করা যায়।** 
সালাম ফিরিয়ে প্রথমে সরবে একবার ‘আল্লা-হু আকবর’ বলবে ।**”২ তারপর 
তিনবার বলবে ‘আস্তাগফিরল্ল্লা-হ’। সেই সাথে বলবে ৩9 2১০০ ০১531 | 
AE J১৮। ১ ৬ ০.575 25| ‘হে আল্লাহ আপনিই শান্তি, আপনার 
থেকেই আসে শান্তি । বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক’ ।*** 
এ সময় ইমাম হলে প্রত্যেক ছালাতে ডানে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি 
মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবে ।**** অতঃপর ইমাম মুক্তাদী সকলে 
সালামের পরের যিকির সমূহ পাঠ করবে।*** সালাম ফিরানোর পর পরই 
দ্রুত উঠে যাবে না এটা বদ অভ্যাস ।** বরং এ সময় “আয়াতুল কুরসী’সহ 
অন্যান্য দু‘আ পাঠ করবে ।*** এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : লেখক 
প্রণীত “শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত’ বই । 


১১৭৯. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৯০৩; সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৫৯ । 

১১৮০. বুখারী হা/৮৩৪ ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছে-১৪৯; মিশকাত হা/৯৪২, পৃঃ ৮৭ 
‘তাশাহহুদে দু‘আ’ অনুচ্ছেদ-১৭ । 

১১৮১. আলবানী, ছহীহ আবুদাউদ হা/৯১৫, ১/১৪৩ পৃঃ; উল্লেখ্য যে, আবুদাউদের কোন 
ছাপায় ‘ওয়া বারাকাতুহু' অংশটুকু নেই । হ/৯৯৭ (রিয়ায ছাপা) । আরো 
উল্লেখ্য যে, বলুগুল মারামে দুই দিকেই উক্ত অংশ যোগ করার যে বর্ণনা এসেছে, 
তা ভুল হয়েছে। বলুগুল মারাম হা/৩১৬, পৃঃ ৯৫। তাছাড়া দুই দিকেই ‘ওয়া 
বারাকাতুহু' যোগ করা সম্পর্কে ইবনে হিব্বানে যে হাদীছ এসেছে তা যঈফ- 
ইবনে হিব্বান হা/১৯৯৩; ইরওয়াউল গালীল হা/৩২৬-এর আলোচনা দ্রঃ ২/২৯ পৃঃ। 

১১৮২. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ, বুখারী হা/৮৪২, ১/১১৬ পৃঃ; মুসলিম হ/১৩৪৪ ও ১৩৪৫, 
১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯৭, ৩/১ পৃঃ। 

১১৮৩. মুসলিম হা/১৩৬২, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৯৯, 
৩/২ পৃঃ, ‘ছালাতের পরে যিকর’ অনুচ্ছেদ-১৮। 

১১৮৪. ছহীহ বুখারী হা/৮৪৫, ১/১১৭ পূঃ (ইফাবা হা/৮০৫, ২/১৫২ পৃঃ), ‘আযান’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫৬; ছহীহ Et হা/১৪৮১, ১/২২৯ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হ৷/৯৪৪, পৃঃ ৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৮৩, ২/৩১৮ 
পৃঃ, ‘তাশাহহুদে দু‘আ করা’ অনুচ্ছেদ । বুখারী হা/৬২৩০; মুসলিম হা/১৬৭৬; 
মিশকাত হা/৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৮, ২/৩০৪ পৃঃ । 

১১৮৫. বুখারী হা/৮৪৪, ১/১ Le মুসলিম হা/১৩৬৬, ১/২১৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৬২; 
আবুদাউদ হা/১৫২২ প্রভৃতি । 

১১৮৬. আহমাদ হা/২৩১৭০; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৪৯। 

১১৮৭. নাসাঈ, আল-কুবরা হা/৯৯২৮, ৬/৩০ পৃঃ; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহা 
হা/৯৭২; বলুগুল মারাম হা/৩২২, পৃঃ ৯৬। উল্লেখ্য যে, বায়হাঝ্কীর সূত্রে 
মিশকাতে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ যঈফ- বায়হাকী হা/২১৬৭; সিলসিলা 
যঈফাহ হা/৫১৩৫; মিশকাত হা/৯৭৪, পৃঃ ৮৯ । 
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অষ্টম অধ্যায় 
ক্বাযা ছালাত 


(১) ব্বাযা ছালাত আদায় করতে বিলম্ব করা এবং নিষিদ্ধ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার 
অপেক্ষা করা : 
কাযা ছালাত আদায় করতে দেরী করা এবং নিষিদ্ধ সময়ে ক্বাযা ছালাত 
আদায় করা যাবে না মর্মে যে ধারণা সমাজে চালু আছে তা ছহীহ হাদীছের 
বিরোধী বরং যখনই স্মরণ হবে কিংবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখনই 
Le 
ES ba Sf ES CF i DE ETS ‘কেউ ভূলে 

কিংবা ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হল, ft 2 HUA 
সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করা’ ।*** অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 
Ht ELSE SU DS GGA 
Call Eo pa Sil BIL BG ab LEN TIS Of 5 Lai 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য 
ডুবার পূর্বে আছর ছালাত এক রাক‘আত পড়তে পারে তাহলে সে যেন তার 
ছালাত পূর্ণ করে নেয়। অনুরূপ কেউ যদি সূর্য উঠার পূর্বে ফজর ছালাতের 
এক রাক‘আত পড়তে পারে তাহলে সে যেন তার ছালাত পূর্ণ করে নেয়।*** 
অতএব স্পষ্ট হল যে, ক্বাযা ছালাতের জন্য কোন নিষিদ্ধ ওয়াক্ত নেই ।* 
আর মূল ওয়াক্তে যেভাবে ছালাত আদায় করা হয় ঠিক এ নিয়মেই ছালাত 
আদায় করবে । যেমন খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে 
নিয়ে মাগরিবের পর যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এই চার ওয়াক্ত ছালাত 
এক আযান ও চারটি পৃথক ইক্বামতে পরপর জামাআতের সাথে আদায় 


১১৮৮. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৭, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯ ও ৫৭১, ২/৩৫- ত 
‘ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি ছালাত ভুল করে’ অনুচ্ছেদ-৩৭; 
মুসলিম হা/১৫৯২, ১৫৯৮, ১৬০০, ১/২৩৮, মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
৫৬; মিশকাত হা/৬০৩, ৬৮৪, ৬৮৭, ‘দেরীতে আযান’ অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৬৩৬, ২/২১০ পৃঃ । 

১১৮৯. বুখারী হা/৫৫৬, (ইফাবা হা/৫২৯, ২/১৮ পৃঃ); মিশকাত হা/৬০২; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৫৪, ২/১৭৮ পৃঃ, ‘তাড়াতাড়ি ছালাত আদায়’ অনুচ্ছেদ । 

১১৯০. আলবানী, মিশকাত হা/৬০২-এর টীকা দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১ । 
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করেন। উক্ত ছালাতগুলো স্ব স্ব ওয়াক্তে যেভাবে আদায় করতেন এঁ নিয়মেই 
আদায় করেন ।** 

(২) ক্বাযা ছালাত জামা‘আত সহকারে না পড়া : 

ক্বাযা ছালাত জাম‘আত করে না পড়ার প্রথাই সমাজে চালু আছে। অথচ 
একাধিক ব্যক্তির ছালাত ক্বাযা হলে সেই ছালাত জামা‘আত সহকারে আদায় 
করাই সুন্নাত । কারণ রাসূল (ছাঃ) ক্যা ছালাত ছাহাবীদের নিয়ে জামা‘আত 
সহকারে আদায় করেছেন।””*২ 

(৩) ‘উমরী ক্বাযা’ আদায় করা : 

যারা পূর্বে ছালাত আদায় করত না তারা ছালাত শুরু করার পর অতীতের 
বকেয়া ছালাত সমূহ ফরয ছালাতের পর আদায় করে থাকে। অথচ উক্ত 
আমলের পক্ষে কোন দলীল নেই । মূলতঃ এটি একটি বিদ‘আতী প্রথা’ ।'*** 
রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে উক্ত প্রথার অস্তিত্‌ ছিল না। 
সুতরাং পূর্বের ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য আল্লাহর কাছে বেশী বেশী ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে। আল্লাহ চাইলে পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিতে পারেন 
এবং তা নেকীতে পরিণত করতে পারেন (ফুরকান ৭০-৭১; যুমার ৫৩) ৷ তাছাড়া 
ইসলাম তার পূর্বেকার সবকিছুকে ধ্সিয়ে দেয়।*** সম্ভবতঃ একাধিক ছালাত 
ক্বাযা হওয়ার কারণেই মহিলাদের মাসিক অবস্থার ছালাত পূরণ করার নির্দেশ 
দেয়া হয়নি; বরং ছিয়াম ব্বাযা করার কথা বলা হয়েছে।'** উল্লেখ্য যে, 
রামাযানের শেষ জুম‘আয় পূর্বের ক্বাযা হওয়া ছালাত আদায় করার যে 
ফযীলত বৰ্ণনা করা হয়, তা মিথ্যা ও বাতিল ।”*** 


১১৯১. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯ ও ৫৭১, ২/৩৫-৩৬ 
পৃঃ), ‘ছালাতের সময়’ অধ্যায়, ‘ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) 
জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন’ অনুচ্ছেদ-৩৬; 
হা/১৪৬২, ১/২২৭, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; নাসাঈ হা/৬৬১ ও ৬৬২ । 

১১৯২. ছহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও ৫৯৮, ১/৮৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৬৯ ও ৫৭১, ২/৩৫-৩৬ 
পৃঃ), ‘ছালাতের সময়’ অধ্যায়, ‘ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) 
জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করেছেন’ অনুচ্ছেদ-৩৬; নাসাঈ হা/৬৬১ ও ৬৬২। 

১১৯৩. আলোচনা দ্ৰষ্টব্য : আলবানী-মিশকাত হা/৬০৩, টীকা-২। 

১১৯৪. মুসলিম হা/৩৩৬, ১/৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/২২১), ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; 
মশকাত হা/২৮, ‘ঈমান’ অধ্যায় । 

১১৯৫. ছহীহ মুসলিম হা/৭৮৯, ১/১৫৩ পৃঃ, (ইফাবা 0 ‘খতু’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
১৫; মিশকাত হা/২০৩২, ছিয়াম’ ন ‘ক্বাযা ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ । 

১১৯৬. মোল্লা আলী আল-ক্বারী, আল-মাছনু' ফী মা‘রেফাতুল হাদীছিল মাওয়', পৃঃ ১৯১, 
হা/৩৫৮; ন কুবরা, আব্দুল হাই লাক্ষৌবী হানাফী, আল-আছারুল 
মারফু‘আহ্‌ ফিল আখবারিল মাওযূ‘আহ্‌ ১/৮৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল 
মাজমূ‘আহ ১/৫৪, নং ১১৫ । 
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নবম অধ্যায় 


সফরের ছালাত 
(১) সফর অবস্থায় ছালাত কৃছর করে পড়াকে অবজ্ঞা করা : 


‘কৃছর’ অর্থ কমানো । চার রাক‘আত বিশিষ্ট ছালাতকে দু’রাক‘আত করে 
পড়াকে ‘কৃছর’ বলে । ক্ৃছর করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ বা রহমত । 
‘জমা’ অর্থ একত্রিত করা । যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশার ছালাত 
এক সঙ্গে আদায় করা । এ ব্যাপারে সরাসরি হাদীছ থাকলেও অধিকাংশ 
মুছল্লী অতি পরহেযগারিতা দেখাতে গিয়ে এই সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 
বরং পূর্ণ ছালাত আদায় করতে গিয়ে গাড়ী ধরার ব্যস্ততায় ছালাতকে 
তাড়াহুড়ায় পরিণত করে। সফর অবস্থায় ছালাত কৃছর ও জমা করার যে 
হিকমত, তা অনেকেই বুঝতে চায় না। সময়ের ঘাটতি, স্থান পাওয়া, 
পবিত্রতা হাছিলের জন্য সুযোগ মত পানি পাওয়া, ছালাতের চিন্তা থেকে মুক্ত 
কখনো চিন্তা করে না । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ‘কৃছর’ করায় কোন দোষ 
নেই ৷ যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। 
নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (নিসা ১০১) । 
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ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, ত SE EG. 
কে নিম্নের আয়াত পড়ে বললাম, ‘তোমাদের ছালাত ‘কৃছর’ করায় কোন 
দোষ নেই । যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত 
করবে’ মানুষ এখন নিরাপদ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য 
হয়েছ আমিও তেমনি এতে আশ্চর্য হয়েছিলাম । অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)- 
কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বললেন, ‘এটা ছাদাব্বাহ । আল্লাহ 
তোমাদের প্রতি ছাদাক্বাহ করেছেন। তোমরা তার ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর’ ১১৭ 
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মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধে অবস্থান 
করছিলেন । সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ছুলে পড়ত, তখন তিনি যোহর ও 
আছর জমা করতেন । আর যদি সূর্য ছুলে পড়ার পূর্বে সওয়ার হতেন, তখন 
যোহরকে দেরী করতেন আছর পর্যন্ত । অনুরূপ করতেন মাগরিবের ছালাতের 
ক্ষেত্রে । সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ডুবে যেত, তাহলে মাগরিব ও এশা 
জমা করতেন। আর সূর্য ডুবার পূর্বে যদি সওয়ার হতেন, তখন মাগরিবকে 
দেরী করতেন এবং এশার ছালাতের জন্য নেমে পড়তেন । অতঃপর মাগরিব 
ও এশা জমা করতেন।”** 


১১৯৭. মুসলিম হা/১৬০৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১, (ইফাবা হা/১৪৪৩), ‘মুসাফিরের ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৫, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১২৫৭, ৩/১৬৭ পৃঃ। 

১১৯৮. আবুদাউদ হা/১২০৮, ১/১৭০ পৃঃ, ‘দুই ছালাত’ জমা করা অনুচ্ছেদ; মিশকাত 
হা/১৩৪৪, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬৬, ৩/১৭১ পৃঃ, ‘সফরের ছালাত’ 
অনুচ্ছেদ । 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন সফর অবস্থায় থাকতেন, তখন 


যোহর ও আছর জমা করতেন । অনুরূপ মাগরিব ও এশাও জমা করে আদায় 
করতেন ২ 


(২) কৃছরের জন্য ৪৮ মাইল নির্ধারণ করা : 


হাদীছে কোন নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা নেই । এক হাদীছে এসেছে, রাসুল (ছাঃ) 
তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ বা ৯ মাইল যাওয়ার পর দুই রাক'আত 
পড়তেন ২ শুরাহবীল ইবনু সামত ১৭ বা ১৮ মাইল পর পড়তেন ১২ 
ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) চার বুরদ বা ১৬ ফারসাখ অর্থাৎ ৪৮ 
মাইল অতিক্ৰম করলে ক্ৃছর করতেন ২২ নির্দিষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি । অতএব 
সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হলে নিজ বাসস্থান থেকে 
বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ‘কৃছর’ করা যায় । 
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আনাস (রাঃ) বলতেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় যোহরের 
ছালাত চার রাক‘আত পড়েছি । আর যিল হুলায়ফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই 
রাক‘আত পড়েছি ।১২০ 


১১৯৯. বুখারী হা/১১০৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, (ইফাবা হা/১০৪২, ২/২৮৭ পৃঃ); মিশকাত 
হা/১৩৩৯, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/১২৬১, ৩/১৬৯ পূঃ । 

১২০০. ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৫, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৫৩)। 

১২০১. মুসলিম হা/১৬১৬, ১/২৪২ পৃঃ । 

১২০২. বুখারী ‘কৃছর ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪8, ১/১৪৭ পৃঃ। 

১২০৩. ছহীহ বুখারী হা/১০৮৯, ১/১৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০২৮, ২/২৮২ পৃঃ), ‘কৃছর 
ছালাত’ অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৪, ১/২৪২ পৃঃ। 
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রাসূল (ছাঃ) একটানা ১৯ দিন ‘কৃছর’ করেছেন।’২ অর্থাৎ যত দিন তিনি 
অবস্থান করেছেন, ততদিন কৃছর করেছেন। তাই স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত 
ছালাত কৃছর ও জমা করে পড়া যাবে। অনেক ছাহাবী দীর্ঘ দিন সফরে 
থাকলেও কৃছর করতেন" ছাহাবীগণ সফরে থাকা অবস্থায় কৃছর করাকেই 
অগ্রাধিকার দিতেন।’২”* অতএব সফরে ছালাতকে কৃছর ও জমা করার 
সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যাবে না। 


(৩) হজ্জের সফরে ছালাত কৃছর না করা : 
হজ্জের সফরে কৃছর ও জমা ছালাতের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় । 
কিছু জাল ও যঈফ হাদীছের কারণে উক্ত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা উচিত 


নয়।’** কারণ হাদীছে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমল বর্ণিত 
হয়েছে। 
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আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার 
দিকে বের হয়েছিলাম । পুনরায় মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দুই 
রাক‘আত দুই রাক‘আত করে ছালাত আদায় করেছিলেন।২ অন্য হাদীছে 


এসেছে, কারণ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ছালাত কৃছর ও 
জমা করেছেন।২৯ 


১২০৪. বুখারী হা/১০৮১, ১/১৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৩৭ । 


১২০৫. মিরক্বাত ৩/২২১; ফিক্হুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪ । 
১২০৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ২৪/৯৮; মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮ । 


১২০৭. দারাকুৎনী হা/১৪৬৩; আবুদাউদ হা/১২২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩৯- এ 
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১২০৮. ছহীহ বুখারী হা/১০৮১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ (ইফাবা হা/১০২০, ২/২৭৯ পৃঃ) । 
১২০৯. বুখারী হা/১০৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭, (ইফাবা হা/১০২৩, ২/২৮০ পৃঃ)- J; 
DAN EAI HS A LE SES bis 
Lo RE CB ET a EF 2) oles 1 PE CS ST 
die ES, LS 
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অতএব রাসুল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে নির্দ্িধায় মেনে নিতে হবে। প্রথমে দুই 
রাক‘আত যোহরের ছালাত অতঃপর আছরের দুই রাক‘আত পড়বে পৃথক 
পৃথক ইক্বামতে ৷ অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশা এক সঙ্গে আদায় করবে। 
প্রথমে ইক্বামত দিয়ে মাগরিব তিন রাক‘আত পড়বে অতঃপর পৃথক ইক্বামতে 
এশা দুই রাকআত আদায় করবে। 


UB YSIS EB lS rely HH Ss YE 4 

AE NY CUS LG OA J IC JG Bi di de 
নিশ্চয় ছাহাবীগণ সুন্নাতের অনুসরণে যোহর ও আছর ছালাত জমা করে 
আদায় করতেন। রাবী বলেন, আমি সালেমকে বললাম, রাসূল (ছাঃ) কি এটা 


করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, এ বিষয়ে তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত 
ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করবে কি? ২১০ 


oc থে t= eho ap 8 Hc UNL 20 % at 0 Ee ° / 
. Dip Ugh 0 


ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) মাগরিব এবং এশার ছালাত জমা 
করতেন । উভয়ের জন্য পৃথক ইকামত দেয়া হত।**** 


জ্ঞতব্য : (ক) সফরে সুন্নাত পড়ার প্রয়োজন নেই ।'**২ তবে বিতর, 
তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক‘আত সুন্নাত পড়বে । রাসূল (ছাঃ) এগুলো কখনো 


১২১০. বুখারী হা/১৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫, (ইফাবা হা/১৫৫৬), ‘হজ্জ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৮৯; মিশকাত হা/২৬১৭, পৃঃ ২৩০, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, ‘আরাফা ও 
মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন’ অনুচ্ছেদ । 

১২১১. বুখারী হা/১৬৭৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৭, (ইফাবা হা/১৫৬৫), ‘হজ্জ’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-৯৬; মিশকাত হা/২৬০৭, পৃঃ ২২৯, হজ্জ’ অধ্যায়, ‘আরাফা ও 
মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন’ অনুচ্ছেদ । 

১২১২. মুসলিম হা/১৬১১, ১/২৪২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৪৯), ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৮, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬০, 
৩/১৬৯ পৃঃ - 5 3 00 0 ub 8 PE Ol Elm UU ol of A ph 
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CRC AER EER 
করলে ৪ রাক‘আত পড়বে। মুসাফির একাকী ছালাত আদায় করলে 
দু'রাক‘আত পড়বে। মুসাফির ইমামতি করলেও দু’রাক*আত পড়তে 
পারে।’২* আবু মেষলাজ বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করলাম, মুসাফির ব্যক্তি মুকবীম মুছল্রীর সাথে দু’'রাক‘আত ছালাত পেলে এ 
দু'রাক‘আতই কি তার জন্য যথেষ্ট হবে, না তাকে ৪ রাক‘আতই পড়তে 
হবে? তিনি হেসে উঠে বললেন, মুসাফির তাদের সমান ছালাত আদায় 
করবে।'*** (গ) মুক্বীম অবস্থায় বৃষ্টির কারণে কৃছর ছাড়াই দু’ওয়াক্তের 
ছালাত এক সাথে আদায় করা যায় ।”*২*১ 


TG ORLT EBA ALT LIB UG LY sf ho CE PS 
hg led he MITES dL AUT ELM Crt SE 
PERM CE ELS NEE RENE BN Ee SCM হ্‌ 

SD SE 2 mh ASU Came Bl LoS SS ISD GE DF Mb lS 
SLE Cle dG SE LEST) SE SI Lb Clie) LG 
Ef dl de) STO IE) dl IG dl Hal LE ESD SSH 0 
( Ee 

১২১৩. মুসলিম হা/১৫৯৩, ১/২৩৮ ও ২৩৯ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬; 
বুখারী হা/১১৫৯, ১/১৫৫ পৃঃ, ‘তাহাজ্জুদ ছালাত’ অধ্যায়; বুখারী হা/১০০০, 
১/১৩৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩৪০, পৃঃ ১১৮; । 

১২১৪. আহমাদ হা/১৮৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৭৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৭১, 
সনদ ছহীহ ৷ 

১২১৫. ইরওয়া ৩/২২ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 


১২১৬. মুওয়াত্বা, বায়হাকী, ইরওয়া হা/৫৮৩, ৩/৪১ পৃঃ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১২১০-১১, 
সনদ ছহীহ ৷ 


www.ahlehadeethbd.org 


Hh SOA NOB NOY 


) 


www.ahlehadeethbd.org 


www.ahlehadeethbd.org 


দশম অধ্যায় 
সুন্নাত ছালাত সমূহ 

(১) ফজরের ছালাতের জামা‘আত চলা অবস্থায় সুন্নাত পড়তে থাকা : 
ইক্বামত হওয়ার পর এবং রীতি মত জামা‘আত চলছে এমতাবস্থায় বহু 
মসজিদে ফজর ছালাতের সুন্নাত আদায় করতে দেখা যায়। মাওলানা 
মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, ‘জামাআত শুরু হওয়ার পর কোন নফল নামায 
শুরু করা জায়েয নয়। তবে ফজরের সুন্নত এর ব্যতিক্রম’ ২" অথচ উক্ত 
দাবী সুন্নাত বিরোধী ৷ কারণ যখন ফরয ছালাতের ইক্বামত হয়ে যায়, তখন 
সুন্নাত পড়া যাবে না। 


A Ny Se 3 Nal CLG BL IG BE A oo BEA af 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, ‘যখন ছালাতের 
ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই’ ১২১ 


উল্লেখ্য যে, ‘ফজর ছালাতের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত ছালাত নেই’ এই ব্যাপক 
ভিত্তিক হাদীছের আলোকে বলা হয়, ফজর ছালাতের সুন্নাত আগে পড়তে না 
পারলে, সূর্য উঠার পর পড়তে হবে। সেকারণ উক্ত আমল সমাজে চালু 
আছে। অথচ উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য অন্য যেকোন ছালাত । কারণ ফজরের 
পূর্বে সুন্নাত পড়তে না পারলে ছালাতের পরপরই পড়ে নেয়া যায় । উক্ত মর্মে 
স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে। 


CBE 5 df, JG 28 of 3 
En ll Uo # dl UL) IG rT 
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১২১৭. তালীমুস্‌-সালাত, পৃঃ ১৭৭ । 

১২১৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮-১৬৭৯ ও ১৬৮৪, ১/২৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হ৷/১৫১৪ ও 
১৫২১) মুসাফিরদের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; ছহীহ বুখারী হা/৬৬৩, ১/৯১ 
পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৩০, ২/৬৪ পৃঃ) ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত 
হা/১০৫৮, পৃঃ ৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, ‘জামা‘আত ও তার 
ফযীলত’ অনুচ্ছেদ ৷ 

১২১৯. বুখারী হা/৫৮৬, ১/৮৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১০৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৪, 
৩/৩৭ পৃঃ। 
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ক্বায়েস ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতের 
পর এক ব্যক্তিকে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতে দেখলেন । তখন তিনি 
বললেন, ফজরের ছালাত দুই রাক‘আত । তখন এ ব্যক্তি বলল, আমি 
ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত আদায় করিনি। তাই এখন সেই দুই রাক‘আত 
আদায় করলাম । অতঃপর রাসূল (ছাঃ) চুপ থাকলেন ।”২২০ 


অতএব প্রচলিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে সুন্নাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। 
উল্লেখ্য যে, বহু মসজিদে লেখা থাকে লাল বাতি জ্বললে সুন্নাত পড়বেন না। 
উক্ত লেখা সুন্নাত বিরোধী হলেও সব ছালাতের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়, কিন্তু 
ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে তা অনুসরণ করা হয় না। কারণ এটা সুন্নাত তাই । 
(২) মাগরিবের পূর্বের দুই রাক‘আত ছালাতকে অবজ্ঞা করা : 

যেকোন ছালাতের আযানের পর দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা যায় । 
উক্ত মর্মে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।২২১ এছাড়াও নির্দিষ্টভাবে মাগরিবের 
পর দুই রাক‘আত ছালাতের কথা বলা হয়েছে। কেউ চাইলে পড়তে পারে। 
কিন্তু উক্ত ছালাতকে বর্তমান মসজিদগুলোতে অবজ্ঞা করা হয়। এমনকি উক্ত 
ছালাত সম্পর্কে অধিকাংশ মুছল্লী খবরই রাখে না। অবশ্য এর পিছনেও 
একটি ক্ৰটিপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। 


cr HE MEE Le 0% db J) JG dG ~~ LL al dl NE 
OC AIE US 
আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ (রাঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 


(ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় প্রত্যেক আযানের পর দুই রাক'আত ছালাত রয়েছে। 
তবে মাগরিব ব্যতীত ২২২ 


তাহৰবীক্্‌ : বৰ্ণনাটি মুনকার ৷ “মাগরিব ব্যতীত’ শেষের অংশটুকু ভুলক্রমে 
সংযোজিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, 


১২২০. আবুদাউদ হা/১২৬৭, ১/১৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/১০৪৪, পৃঃ ৯৫ সনদ ছহীহ; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৭, ৩/৪০ পৃঃ, ‘ছালাতের নিষিদ্ধ সময়’ অনুচ্ছেদ । 

১২২১. ছহীহ বুখারী হা/৬২৭, ১/৮৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৯৯, ২/৫০ পৃঃ); মুসলিম 
হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৬৬২, পৃঃ ৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১১, ২/২০১ 
পৃঃ, ‘আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের উত্তর দান’ অনুচ্ছেদ । 

১২২২. বায়হাৰী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬৬৯ । 
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b> SN CN ‘এর 
Ct AE TE রয়েছে। কিভাবে ছহীহ হতে 


পারে?’ পাত তিরি বো ইৰ ওরিয়ন মারের বরং 
রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন ২২৬ 


মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়ার ছহীহ দলীল : 
SES) oA lle J le BE dl I IG IG Jeo dl xP 
: RAE 6 0 lt SU ET oh lle Ye 


Ll 
আব্দুল্লাহ হর্ন সুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা 
মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের পূর্বে 
দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বার বলেন, যার ইচ্ছা সে পড়বে 
এজন্য যে লোকেরা যেন তাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ না করে।*২২৬ 


1528 2 SUS S53 SG ly MS I6 UL of fs 
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EAT ae a 
আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় থাকতাম তখন এমন হৃত যে, 
মুয়াযযিন মাগরিবের ছালাতের যখন আযান দিত, তখন লোকেরা কাতারে 
দাড়িয়ে যেত। অতঃপর তারা দুই রাক‘আত দুই রাক‘আত করে ছালাত 
আদায় করত । এমনকি কোন অপরিচিত লোক মসজিদে প্রবেশ করলে ধারণা 


করত, অবশ্যই মাগরিবের ছালাত হয়ে গেছে। এত মানুষ উক্ত দুই রাক‘আত 
ছালাত আদায় করত ২২ 


১২২৩. বায়হাৰ্ী, সুনানুস ছুগরা হা/৫৬৮; সনদ ছহীহ, ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৫৫৭; 
সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৬২-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১২২৪. বুখারী হা/১১৮৩, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১২ ও ১১১৩, ২/৩২৩ পৃঃ); 
মুসলিম হা/১৯৭৫, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৮); মিশকাত হা/১১৬৫, পৃঃ 
১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৭, ৩/৯২ পৃঃ । 

১২২৫. মুসলিম হা/১৯৭৬, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৯); মিশকাত হা/১১৮০, পৃঃ 
১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১২, ৩/৯৭ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সুন্নাত ও তার 
ফযীলত’ অনুচ্ছেদ । 
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উপরে ভিত্তি করে উক্ত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা যায় কি? 
(৩) মাগরিবের পর ছালাতুল আউয়াবীন পড়া : 


মাগরিবের পর ‘ছালাতুল আউয়াবীন’ পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই । 
উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সবই জাল বা মিথ্যা । 


CoN oh BE BI IU IU IPA Gf 

XL TEE LB la L Llb ot EY UB USES ST 
(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মাগরিবের 
ছালাতের পর ৬ রাক‘আত ছালাত পড়বে কিন্তু মাঝে কোন ত্রুটিপূর্ণ কথা 
বলবে না, তার জন্য উহা ১২ বছরের ইবাদতের সমান হবে’ ১২২৬ 


তাহৰঝ্বীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । ইমাম তিরমিযী বলেন, 
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আৰু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছটি গরীব। আমরা ওমর ইবনে আবী খাছ'আম 
কর্তৃক বর্ণিত যায়েদ ইবনু হুবাবের হাদীছ ছাড়া আর কিছু জানি না। ইমাম 
সে অস্বীকৃত রাবী । তিনি তাকে নিতান্তই যঈফ বলেছেন’ ১২২৭ 


১২২৬. তিরমিযী হা/৪৩৬, ১/৯৮ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১১৬৭; মিশকাত হা/১১৭৩, পঃ 
১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৫, ৩/৯৫ পৃঃ। 
১২২৭. যঈফ তিরমিযী হা/৬৬, পৃঃ ৪৮-৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯; যঈফুল জামে 
হা/৫৬৬১ । 
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(খ) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের 
পর ২০ রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি 
ঘর নির্মাণ করবেন ১২৯ 


তাহকীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে ইয়াকুব ইবনু ওয়ালীদ মাদানী নামে একজন 
রাবী আছে। ইমাম আহমাদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যুক বলেছেন।*৯ 


Do LL on BE dl J) JE IG ASTI Lo OD 
SU SEE Ia al aaa 
(গ) মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 


মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে সেটা তার জন্য ‘ছালাতুল 
আউওয়াবীন’ হবে।১২% 


তাহৰবীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আবু ছাখর নামে যঈফ রাবী আছে। 
সে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির-এর যুগ পায়নি ১২% 


জ্ঞাতব্য : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, “মাগরিবের পরে ছয় রাকআত, 
একে আওয়াবীনও বলা হয়।... আওয়াবীন নামাযের সর্বাধিক রাকআত 
সংখ্যা বিশ । দু’ কিংবা চার রাকআতও জায়েয নবী (সা.) আওয়াবীনের 
অনেক ফযীলত বৰ্ণনা করেছেন’ ১২২ ‘নবীজীর নামাষ’ শীর্ষক বইয়ে ড. 
ইলিয়াস ফায়সাল মাগরিবের পর অতিরিক্ত ছালাত আদায় করার দাবী 
করেছেন। তার প্রমাণে একটি উদ্ভট বর্ণনা পেশ করেছেন।*২** এটা বিভ্রান্তি 
ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য মাওলানা নুর মোহাম্মদ আ’জমী (রহঃ) লিখেছেন, 
‘মাগরিবের পরের ছয় রাকআতের নাম ‘সালাতুল আওয়াবীন’ বলিয়া কোন 
হাদীসে উল্লেখ নাই’ ১২% 


১২২৮. তিরমিষী হা/৪৩৬, ১/৯৮ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৭৪, পৃঃ ১০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১১০৬, ৩/৯৫ পৃঃ । 

১২২৯. তাহৰীক্‌ মিশকাত হা/১১৭৪-এর টীকা দ্রঃ । 

১২৩০. ইবনু মুবারক, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ১৪; ইবনু নছর, কিতাবুল কিয়াম, পৃঃ 8৪৪ । 

১২৩১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬১৭ । 

১২৩২. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭৬-১৭৭ । 

১২৩৩. এ, পৃঃ ২৮২ । 

১২৩৪. বঙ্গানুবাদ মিশকাত ওয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৫ । 
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হাদীছে একই ছালাতকে তিনটি নামে উল্লেখ করা হয়েছে । পূর্ব আকাশে সূর্য 
উঠার সাথে সাথে পড়লে তাকে ‘ছালাতুল ইশরাক্্‌’, সূর্য একটু উপরে উঠার 
পর আদায় করলে ‘ছালাতুষ যোহা’ এবং আরো একটু উপরে উঠার পর 
আদায় করলে তাকে ‘ছালাতুল আউয়াবীন’ বা ‘আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল 
বান্দাদের ছালাত’ বলা হয়েছে। যেকোন একটি পড়লেই চলবে । যেমন- 
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(ক) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
জামা‘আতের সাথে ফজর ছালাত আদায় করবে অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে 
বসে যিকির করবে; তারপর দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য পূর্ণ 
একটি হজ্জ এবং পূর্ণ একটি ওমরার নেকী রয়েছে।** অন্য হাদীছে এসেছে, 


ISN UY J 8 dU) Cel U6 (2) 
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(খ) বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মানুষের 
দেহে তিনশ’ ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। তাই প্রত্যেক গ্রন্থির বিনিময়ে ছাদাক্বাহ 
করা উচিত ৷ ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কার পক্ষে এটা 
সম্ভব? তিনি বললেন, মসজিদ থেকে থুথু মুছে দিবে এবং রাস্তা থেকে 
কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে। এটা না পারলে চাশতের দুই রাক‘আত ছালাত 
আদায় করবে ২% 


১২৩৫. তিরমিযী হা/৫৮৬, ১/১৩০ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৭১, পৃঃ ৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৯০৯, ৩/৬ পৃঃ, ‘ছালাতের পর যিকির’ অনুচ্ছেদ । 

১২৩৬. আবুদাউদ হা/৫২৪২, ২/৭১১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩১৫, পৃঃ ১১৬, সনদ ছহীহ; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৯, ৩/১৫৭ পৃঃ । 
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(গ) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কিছু লোককে চাশতের 
ছালাত আদায় করতে দেখেন । অতঃপর বলেন, তারা অবগত আছে যে, এই 
সময়ের চেয়ে অন্য সময়ে পড়া অধিক উত্তম । নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 


‘ছালাতুল আউয়াবীন’ তখন পড়বে, যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে তাপ অনুভব 
করে ২২৭ 


অতএব মাগরিবের পর ছালাতুল আউয়াবীন নামে কোন ছালাত নেই । তাই 
উক্ত তিন সময়ের মধ্যে যেকোন এক সময়ে উক্ত ছালাত আদায় করলেই 
যথেষ্ট হবে। কিন্তু সূর্য উঠার পর পরই পড়লে ফধীলত অনেক বেশী । সুতরাং 
জাল ও যঈফ হাদীছ পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়াই 
একজন মুছনল্লীর কর্তব্য । 

জ্ঞাতব্য : ‘ছালাতুল আউয়াবীন’-এর রাক‘আত সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই ও সর্বোচ্চ 
আট ১২% ১২ রাক‘আত পড়ার যে হাদীছ রয়েছে তা যঈফ ১২ এর সনদে 
মুসা ইবনু ফুলান ইবনু আনাস নামে অপরিচিত রাবী আছে।১২%০ 


(8৪) মাগরিব ছালাতের পর চার রাক‘আত সুন্নাত পড়া : 


মাগরিবের পর কেবল দুই রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে । 
এরপর দাড়িয়ে বা বসে আরো দুই রাক‘আত ছালাত আদায়ের ছহীহ 
কোন দলীল নেই । 


১২৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮০ ও ১৭৮১, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৬), ‘মুসাফিরের 
ছালাত’ অনুচ্ছেদ-১৯; মিশকাত হা/১৩১২, পৃঃ ১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১২৩৭, ৩/১৫৬ পৃঃ । 

১২৩৮. বুখারী হা/১১৭৬, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১০৬, ২/৩২১ পৃঃ), ‘তাহাজ্জুদ’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩১; মুসলিম হা/১৭০৪; মিশকাত হা/১৩১১, ১৩০৯, পৃঃ ১১৫ 
ও ১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৪ ও ১২৩৬, ৩/১৫৫-৫৬ পৃঃ । 

১২৩৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮০, পৃঃ ৯৮; তিরমিযী হা/৪৭৩; মিশকাত হা/১৩১৬, পৃঃ ১১৬ । 

১২৪০. আলবানী, মিশকাত হা/১৩১৬-এর টীকা দ্রঃ, ১/৪১৩ পৃঃ। 
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SET Of YS oA le 2 UU BE Sil Syn) Le SPSL te 
mle s sus ত) LS) ep) 419) 3 SS 
মাকহুল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ছালাতের 


পর কোন কথা বলার পূর্বেই দুই রাক‘আত অন্য বর্ণনায় এসেছে, চার 
রাক‘আত পড়বে তার ছালাতকে ‘ইল্লীইনে’ উঠানো হবে ১৯ 


তাহকীক্ : যঈফ । এর সনদে আবু ছালেহ নামে একজন যঈফ রাবী আছে।১*২ 


(৫) ফরয ছালাতের স্থানে সুন্নাত ছালাত আদায় করা : 
সুন্নাত ছালাত আদায় করার সময় স্থান পরিবর্তন করা রাসূল (ছাঃ)-এর 
আদর্শ । কিন্তু অধিকাংশ মসজিদে মুছল্লীরা ফরয ছালাতের স্থানেই সুন্নাত 
ছালাত আদায় করে থাকে স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন মনে করেন না । 
AE AE Sf Lo BL LSI ni UU te bl of IR af 
ELAN ARIES ES el 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছঃ8) বলেছেন, তোমরা কি সক্ষম 


হবে যখন সে ছালাত আদায় করবে তখন সামনে বা পিছনে কিংবা ডানে বা 
বামে সরে যাবে? অর্থাৎ সরে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে ।”*২* 


হয়েছে। এমনকি ইমামকেও তার স্থানে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।*২৪৪ 


১২৪১. রাষীন, ইবনু নছর, ক্য়ামূল লাইল, পৃঃ ৩১; মিশকাত হা/১১৮৪, পৃঃ ১০৫; 


বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/১১১৬, ৩/৯৮ পৃঃ । 
১২৪২. তাহৰঝ্বীক্‌ মিশকাত হা/১১৮৪-এর টীকা দ্রঃ, ১/৩৭১ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব 
হা/৩৩৫ ৷ 


১২৪৩. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭, পৃঃ ১০৩; আবুদাউদ হা/১০০৬, ১/১৪৪ পৃঃ, ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, ‘সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া’ অনুচ্ছেদ । 
১২৪৪. আবুদাউদ হা/৬১৬, ১/৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৮, পৃঃ ১০৩ । 
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যে সমস্ত সুন্নাত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো পড়াই একজন মুছনল্লীর 
জন্য যথেষ্ট ৷ বানোয়াট, মিথ্যা, জাল ও ভিত্তিহীন কথার উপর আমল করা 
উচিত নয়। 


A 
we FE a 


a EB 0G or 2 BE dl JD UE IU I 
UN SI BU FS 2 0 fs ৷ EISELE 

Ad Uo J ES 3 sll IN ESS) op 

উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ 
রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা 
হবে। সেগুলো হল- যোহরের পূর্বে চার পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, 


এশার পর দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই৷ অন্য বর্ণনায় ১০ রাক‘আতের 
কথা এসেছে । সেখানে যোহরের পূর্বে দুই রাক‘আত বলা হয়েছে।১২১ 


Ae 


ed Ll A Sn FS 2 CB Ata LOE /0/ TENE PAC EAE 
LC > AAS BH dl Jim) JE JG er dl 2) Lisle 


5৮% 


দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু তা হতে উত্তম ১৭ 
LS) Al Sb Be JH BE dl J) a SG > fle 


[ 2 on LEAT coc ok 5 ‘0L 


আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের দুই রাক‘আত ছালাত 
f 


১২৪৫. মুসলিম হা/১৭২৯, ১/২৫১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৬৪), ‘মুসাফিরের ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫; তিরমিধী হা/৪১৫; মিশকাত হা/১১৫৯, পৃঃ ১০৩; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯১, ৩/৯০ পৃঃ । 

১২৪৬. বুখারী হা/১১৮০; তিরমিযী হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১১৬০, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১০৯২, ৩/৯১ পৃঃ । 

১২৪৭. মুসলিম হা/১৭২১, ১/২৫১ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৬৪, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১০৯৬, ৩/৯২ পৃঃ । 
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উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলতেন, যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাক‘আত এবং পরে চার রাক‘আত 
আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে 
দিবেন ১২ 


(৬) ছালাতুত তাসবীহ আদায় করা : 


ছালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে’ সেগুলোকে অধিকাংশ 
মুহাদ্দিছ যঈফ ও মুনকার বলেছেন। সউদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ 
মন্তব্য করেছেন, $29৯ 8 ০০৬ ০5 ৫5459 2১, ছে ১০ 
৩০৮১৮১ ৪ 5 0৯ ৯% 555%, ‘ছালাতুত তাসবীহ’ বিদ‘আত । এর 
হাদীছ প্রমাণিত নয়; বরং মুনকার বা অস্বীকৃত। কোন কোন মুহাদ্দিছ জাল 
হাদীছের মধ্যে একে উল্লেখ করেছেন।২৫ এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস (রাঃ) 
বর্ণিত হাদীছকে কেউ “মুরসাল’ কেউ ‘মওকুফ’ কেউ ‘যঈফ’ এবং কেউ 
‘মওযু’ বা জাল বলেছেন । যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ 
সূত্ৰসমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী মনে করে তাকে হাসান ছহীহ বলেছেন এবং 
ইবনু হাজার আসকব্বালানী ‘হাসান’ স্তরে উন্নীত বলে মন্তব্য করেছেন। এরূপ 
বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত হাদীছ দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত করা যায় না।*২* 


১২৪৮. আবুদাউদ হা/১২৬৯, ১/১৮০ পৃঃ; তিরমিযী হা/৪২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত 
হা/১১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৯, ৩/৯৩ পৃঃ । 

১২৪৯. আবুদাউদ হা/১২৯৭; ইবনু মাজাহ হ৷/১৩৮৭; মিশকাত হা/১৩২৮; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১২৫২, ৩/১৬৪ পৃঃ । 

১২৫০. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৬৪ পৃঃ। 

১২৫১. দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, 
৩ নং হাদীছ ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮ 
হাশিয়া; বায়হাকী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, 
মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ । 
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একাদশ অধ্যায় 


বিতর ছালাত 
(১) এক রাক‘আত বিতর না পড়া : 
বিতর মূলতঃ এক রাক‘আত ৷ কারণ যত ছালাতই আদায় করা হোক এক 
রাক‘আত আদায় না করলে বিতর হবে না। এ মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ 
বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক রাক‘আত বলে কোন ছালাতই নেই, এই কথাই 
সমাজে বেশী প্রচলিত ৷ উক্ত মর্মে কিছু উদ্ভট বর্ণনাও উল্লেখ করা হয় । 


Hi Bol 0 Gd Eh of AB Sf si af 2G) 


(ক) আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এক রাক‘আত বিতর 
পড়তে নিষেধ করেছেন। তাই কোন ব্যক্তি যেন এক রাক‘আত ছালাত 
আদায় করে বিজোড় না করে ২৫২ 

তাহৰ্বীক্্‌ : আব্দুল হক্্‌ বলেন, উক্ত বর্ণনার সনদে ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন 
রবী‘আহ রয়েছে।১* ইমাম নববী বলেন, এক রাক‘আত বিতর নিষেধ মর্মে 
মুহাম্মাদ বিন কা‘ব-এর হাদীছ মুরসাল ও যঈফ ।*২* উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য 
না হলেও ‘হেদায়ার’ ভাষ্য গ্রন্থ ‘আল-ইনাইয়াহ’ কিতাবে তাকে খুব প্রসিদ্ধ 
বলে দাবী করা হয়েছে। অর্থাৎ এক রাক‘আত বিতর পড়ার বিরোধিতা করা 
হয়েছে ।২৫৫ 


2 8B SE e HE LPL BB EOF zg BGS A BIN TPE BE BE 
bs SS, 


(খ) হুছাইন (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে যখন এই কথা 
পৌছল যে, সা‘দ (রাঃ) এক রাক‘আত বিতর পড়েন । তখন তিনি বললেন, 


১২৫২. ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ, আল-আহকাযুল উত্তা ২/৫০ পৃঃ; আলোচনা দ্রঃ 
টীকা, মুওয়াত্ববা মালেক, তাহঝবীক্‌ : ড. তাক্িউিদ্দীন আন-নাদভী হা/২৫৮ ৷ 

১২৫৩. ৮২/০৮ ৪৮ |; 2৩ ০৮৭ ০৫ ০ ৩০০ :১০{ ে আল-আহকামুল উত্তা 
২/৫০ পৃঃ। 

১২৫৪. 2 Ler ll oe 3 ৫ ৩:4৮ নববী, খুলাছাতুল 
আহকাম হা/১৮৮৮; কাশফুল খাফা। ০, 

S২৫৫, LLG SE ll lh dl lo lol Le হেদায়াহ ২/১৮৪ পৃঃ । 
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আমি এক রাক‘আত ছালাতকে কখনো যথেষ্ট মনে করিনি’ ।১২*৬ অন্যত্র 
সরাসরি তার পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে, bE CE CAS fof 


ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এক রাক‘আত ছালাত যথেষ্ট মনে 
করিনা’ 2২৫৭ 


তাহৰ্বীক্‌ : ইমাম নববী (রাঃ) উক্ত আছার উল্লেখ করার পর বলেন, এটি 
Sn ERLE TCO SOR AS 
ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।১২৫ 


5 Ds LSD OSI Y at IED ai Y i> yl UG 
(গ) আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, ‘এক রাক‘আত বিতর পড়া ঠিক নয় । 
তাছাড়া ছালাত কখনো এক রাক'আত হয় না’ ।১২৫৯ 


তাহৰঝবীক্‌ : উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা নেই । তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) যেহেতু 
এক রাক‘আত বিতর পড়েছেন এবং পড়তে বলেছেন, সেহেতু অন্য কারো 
ব্যক্তিগত কথার কোন মূল্য নেই । 


জ্ঞাতব্য : ইমাম ত্বাহাবী বলেন, ‘বিতর ছালাত এক রাক‘আতের অধিক । এক 
রাক‘আত বিতর সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।*২ হেদায়া কিতাবে 
বিতর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এক রাকআত বিতর সম্পর্কে 
কোন কথা উল্লেখ করা হয়নি । শুধু তিন রাক‘আতের কথা বলা হয়েছে।*২৯ 
মাওলানা মুহিউদ্দান খান তার ‘তালীমুস্‌-সালাত’ বইয়ে বিতর সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন প্রায় ছয় পৃষ্ঠা । কিন্তু কোথাও এক রাক‘আত বিতর-এর 
কথা উল্লেখ করেননি ।*২ ড. ইলিয়াস ফায়সাল ‘নবীজীর নামায’ বইয়ে 
লিখেছেন, ‘বিতর সর্বনিম্ন তিন রাকাআাত। আমরা জানি যে, দু’ রাকাআতের 
নিচে কোনো নামায নেই ৷ .. হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যায় যে, বিতর হল 
সর্বনিম্ন তিন রাকাআত’ ৷১২** “মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইয়ে 
৩২০ থেকে ৩৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিতর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 


১২৫৬. ত্বাবারাণী, আল EL nt 

১২৫৭. খুলাছাতুল আহকাম ফী মুহিম্মাতিস সুনান ওয়া ক্বাওয়াইদিল ইসলাম হা/১৮৮৯। 
১২৫৮. ত চাহক মুওয় য়ুত আদ ২/২২ পৃঃ। 

১২৫৯. ছহীহ মুসলিম শরহে নববী ১/২৫৩ পৃঃ, হা/১৭৫১-এর হাদীছের আলোচনা দ্রঃ 
১২৬০. ত্বাহাবী হা/১৭৩৯-এর আলোচনা দেখুন :' SYST LS in TG 
১২৬১. হেদায়া ১/১৪৪-১৪৫ পূঃ । 

১২৬২. এ, পৃঃ ১৬৯-১৭৪ ৷ 

১২৬৩. ওঁ, পৃঃ ২৪১ ৷ 
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কোথাও এক রাক‘আত বিতরের কথা বলা হয়নি। বরং বিভিন্নভাবে চেষ্টা 
করা হয়েছে যে, তিন রাক‘আতের কম বিতর পড়া যায় না। ভাবখানা এমন 
যে, তারা জানেন না বা হাদীছে কোন দিন দেখেননি যে বিতর ছালাত এক 
রাক‘আতও আছে । 

আমরা শুধু এতটুকু বলব যে, সাধারণ মুছল্লীদেরকে যে কৌশলেই ধোকা 
দেয়া হোক, আল্লাহ সে বিষয়ে সর্বাধিক অবগত । কেউই তীর আয়ত্বের 
বাইরে নয়। অতএব সাবধান! 


এক রাক‘আত বিতর পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ : 
LS Ty SE GE FU Ce at BE DTD ON JG PG ol of 
ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রাত্রে দুই দুই রাক‘আত করে ছালাত 


আদায় করতেন এবং এক রাক‘আত বিতর পড়তেন ।** রাসূল (ছাঃ) এক 
রাক‘আত বিতর পড়ার নির্দেশও দিয়েছেন। যেমন- 


‘Jal ror 721% dl Jw) dG JG ps ofl 


ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘বিতর এক রাক‘আত 
শেষ রাত্রে’ ।২%৫ 


dl J IB pl lo 2 te ds IC Us f LE Ho 
LS, oe Er MTL ES BB EE Jl Ue el wl 

EO 
ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিতর 


ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই 
রাক‘আত করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সকাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 


১২৬৪. বুখারী হা/৯৯৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬, (ইফাবা হা/৯৪১, ২/২২৭ পৃঃ), ‘বিতর’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মুসলিম হা/১৭৯৭, ১/২৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৮৮) 
মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২০; তিরমিযী হা/৪৬১; ইবনু মাজাহ 
হা/১১৭৪ ৷ 

১২৬৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৯৩-৯৯ (৭৫২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭, (ইফাবা হা/১৬২৭- 
১৬৩৩), ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়-৭, ‘রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক‘আত’ 
অনুচ্ছেদ-২০; মিশকাত হা/১২৫৫, পৃঃ ১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৬, তয় 
খণ্ড, পৃঃ ১৩১ । 
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করবে, তখন সে যেন এক রাকআত পড়ে নেয়। তাহলে সে এতক্ষণ যা 
পড়েছে তার জন্য সেটা বিতর হয়ে যাবে’ ৷২৬৬ 


1 5) 72 ELS Jal Us dl Jom) dG JG ul or 


ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘রাত্রির ছালাত দুই দুই 
রাক‘আত । আর বিতর এক রাকআত’ ।১২৭ 


EL TA Bo Ig Lao BLO R A TL HLL 4 Bt dfs Fos 
MF SE > 22) BE dl Jy) JG UG SUS Yl le 
3 JE SD Fy MT LG El as Ff LS 


or fe 


i lp Fy 0 ER 
আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিতর পড়া 
প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর বিশেষ কর্তব্য । সুতরাং যে পাচ রাক'আত 
পড়তে চায়, সে যেন তাই পড়ে । আর যে তিন রাক'আত পড়তে চায় সে 
যেন তা পড়ে এবং যে এক রাক‘আত পড়তে চায় সে যেন তাই পড়ে ২৯ 


Zr 
ক 24,0 [4 “£ 


TG Bl ms HB OL UG BY al of SAL of SB LG Loh 
OTA hf 
আক্দুল্মাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বৰ্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, নশ্চয় 


আল্লাহ বিজোড়। তিনি বিজোড়কে পসন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের 
অনুসারীরা! তোমরা বিতর পড়’ ১২৬৯ 


সুধী পাঠক! উপরিউক্ত হাদীছগুলো থাকতে কেন বলা হয় যে, এক রাক‘আত 
কোন ছালাত নেই? সর্বশেষ হাদীছটিতে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে তুলনা করা 
হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ এক বিজোড়, না তিন, না পাচ বিজোড় তা কি বলার 


১২৬৬. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/৯৯০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, 
২/২২৫ পৃঃ), ‘বিতর ছালাত’ অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮২, 
১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৮-১৬২১); মিশকাত 
হা/১২৫৪, পৃঃ ১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৫, ওয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০ । 

১২৬৭. ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৯৩, ১/১৯০ পৃঃ, ‘রাতের ছালাত’ অধ্যায়, ‘এক রাক‘আত 
বিতর’ অনুচ্ছেদ । 

১২৬৮. আবুদাউদ হা/১৪২২, ১/২০১ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৭১২, ১/১৯২ পৃঃ; ছহীহ ইবনু 
হিব্বান হা/২৪১১; মিশকাত হা/১২৬৫, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৬, 
৩/১৩৫ পৃঃ, ‘বিতর ছালাত’ অনুচ্ছেদ । 

১২৬৯. আবুদাউদ হা/১৪১৬, ১/২০০ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১১৭০; তিরমিযী হা/৪৫৩; 
মিশকাত হা/১২৬৬, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৭, ৩/১৩৫ পৃঃ । 
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‘খতমে বুখারী’ নামে লোক দেখানো অনুষ্ঠানও করা হয়। কিন্তু উক্ত হাদীছগুলো 
কি তাদের চোখে পড়ে না? এটা অবশ্যই মাযহাবী নীতিকে ঠিক রাখার 
অপকৌশল মাত্র । রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে যদি এভাবে অবজ্ঞা ও গোপন 
করা হয়, তবে কিয়ামতের মাঠে কে উদ্ধার করবে? যে সমস্ত ব্যক্তি ও মাযহাবের 
পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে তারা কি বিচারের দিন কোন উপকারে আসবে? 


ঢাকার ‘জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া’-এর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মতিন 
‘দলিলসহ নামাযের মাসায়েল’ বইয়ে বিতর ছালাত সম্পর্কে ৯৮-১৩১ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত অনেক আলোচনা করেছেন। ছলে বলে কৌশলে মিথ্যা ও উদ্ভট তথ্য 
দিয়ে প্রচলিত তিন রাক‘আত বিতরকে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। 
আর এক রাক‘আত বিতরের হাদীছগুলো সম্পূর্ণৎ আড়াল করেছেন। একজন 
করেছেন । দুনিয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ গোপন করলেও পরকালে তীর 
কথা ঠিকই মনে পড়বে। কিন্তু কোন লাভ হবে কি? আল্লাহ বলেন, ‘যালিম 
সেদিন তার হাত দুইটি দংশন করবে আর বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের 
পথে চলতাম। হায়! দুর্ভোগ আমার, অমুককে যদি সাথী হিসাবে গ্রহণ না 
করতাম । আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল- আমার নিকট বিধান আসার 
পর। শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক’ (ফুরকান ২৭-২৯)। অতএব 
লেখকের চিন্তা করা উচিত তিনি কাকে অনুসরণ করে পথ চলছেন! 

(২) তিন রাক‘আত বিতর পড়ার সময় দুই রাক‘আতের পর তাশাহ্‌হুদ পড়া : 
তিন রাক‘আত বিতর একটানা পড়তে হবে। মাঝখানে কোন বৈঠক করা 
যাবে না। এটাই সুন্নাত । কিন্তু অধিকাংশ মুছল্লী মাঝখানে বৈঠক করে ও 
তাশাহৃহুদ পড়ে। মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন, ‘প্রথম বৈঠকে কেবল 
আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাড়িয়ে যাবে। দুরূদ পড়বে না এবং সালাম ফিরাবে না। 
যেমন মাগরিবের নামাযে করা হয়, তেমনি করবে’ ২৭০ অথচ উক্ত আমলের 
পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই । 


AMIDES DUS SN IMIG Ss pl #0) 


(ক) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, মাগরিবের ছালাতের ন্যায় বিতরের ছালাত 
তিন রাক‘আত ২৭ 


১২৭০. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭১ ৷ 
১২৭১. ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৯৩১১; মাজমাউল বাহরাইন হা/১০৮৭ । 
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তাহৰঝ্বীক্‌ : ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয় 

NEG By ASML IH IS LE dF tf OO) 
(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) বলেন, মাগরিবের ছালাত দিনের বিতর 
ছালাত ৷” 
তাহৰবীক্‌ : অনেকে উক্ত বৰ্ণনা উল্লেখ করে বিতর ছালাত মাগরিব ছালাতের 
ন্যায় প্রমাণ করতে চান। অথচ তা ক্রুটিপূর্ণ । বর্ণনাটি কখনো মারফু* সূত্রে 


এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে। তবে এর সনদ ষঈফ। মুহাদ্দিছ 
শু'আইব আরনাউত বলেন, এ অংশটুকু ছহীহ নয়।২ 


SIE fl 3, Hdl ILD IG IG AL of BAG CE) 
DS 
(গ) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রাত্রির তিন 
রাক‘আত বিতর দিনের বিতরের ন্যায় । যেমন মাগরিবের ছালাত ।*২%৫ 
তাহৰঝবীক্্‌ : ইমাম দারাকুৎনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু 
যাকারিয়া যাকে ইবনু আবীল হাওয়াজিব বলে সে যঈফ । সে আ'মাশ ছাড়া 
আর কারো নিকট থেকে মারফু হাদীছ বর্ণনা করেনি।'*** স্থমাম বায়হাকী 
বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ইবনু হাযিব কুফী আ‘মাশ থেকে মারফু 
সূত্রে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে যঈফ । তার বর্ণনা আ“মাশ থেকে বর্ণিত 
অন্যান্য বর্ণনার বিরোধিতা করে।'২** এছাড়াও ইমাম দারাকুৎনী উক্ত বর্ণনার 


পূর্বে তার বিরোধী ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে মাগরিবের মত 
করে বিতর পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- 


১২৭২. শে i ৷১4- তানৰ্বীহ, পৃঃ 8৪৭ । 

১২৭৩. মালেক, মুওয়াত্ব্ব হা/২৫৪ ৷ 

১২৭৪. তাহঝবীক্‌ মুসনাদে আহমাদ হা/৫৫৪৯ - 5) 2 ১০ " 05,১ = 
by ic oly A" LUNs 590 0 De | 

১২৭৫. হা/১৬৭২; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৯৩০৯ ও ৯৩১০; 

আস-সুনানুল কুবরা ৩/৩১ | 

১২৭৬. S23) Lixo xd af LAT I is US LY 
£5 5 "০ সুনানু দারাকুৎনী হা/১৬৭২; তানৰ্ীহ, পৃঃ 8৪৭ । 

১২৭৭. 4১১) 2 $23 Nl or BA SU gl n bE nl Sh 5) Sy 
5) ০০ ০৮১3 4), ৮ বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/৩১ । 
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Cr" 5 4 13791 2১% 1357 Y UG 3 dl 0 le এ La 


আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুরাহ (2) বলেছেন, ' তোমরা 
(মাগরিবের ছালাতের ন্যায়) তিন রাক‘আত বিতর পড় না, পাচ, সাত 
রাক'আত পড়। আর মাগরিবের ছালাতের ন্যায় আদায় কর না’। ইমাম 
দারাকুৎনী উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন।’২% 


বিশেষ জ্ঞাতব্য : ‘মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ ও ‘নবীজীর নামাষ’ 
শীর্ষক বইয়ে যঈফ হাদীছটি দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে। কিন্তু ছহীহ 
হাদীছটি সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি। এটা দুঃখজনক ২ ওবাইদুল্লাহ 


মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 4১ ০১০ ৯৮০ ৮১৮ ৬০ ৮1 
SS 5 2০ 54 457] ০ ০১১) ‘তিন রাক‘আত বিতরে দ্বিতীয় 
রাক‘আতে বৈঠক করার পক্ষে আমি কোন মারফু ছহীহ দলীল পাইনি’ ১২০ 
এক সঙ্গে তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ছহীহ দলীল : 
CYL SDE 5 BE Sl ft US Ub LE 1 0 
(ক) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। 
তিনি শেষের রাক‘আতে ব্যতীত বসতেন না ২ 

বিশেষ সতর্কতা : মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত 144 (বসতেন না) শব্দকে 
পরিবর্তন করে পরবর্তী ছাপাতে 9 (সালাম ফিরাতেন না) করা হয়েছে। 
কারণ পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিছ ১ ১ দ্বারাই উল্লেখ করেছেন।***২ আরো 


১২৭৮. দারাকুৎনী ২/২৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ ০৬ 49; ত্বাহাবী হা/১৭৩৯ ৩% ১; 0 

PANIES TS | 

১২৭৯. মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ৩২৪; নবীজীর নামায, পৃঃ ২৪৯ । 

১২৮০. মির‘আতুল মাফাতীহ হা/১২৬২-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১২৮১. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০; বায়হাকী হা/৪৮০৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ 8৪১; সনদ ছহীহ, 

তা’সীসুল আহকাম ২/২৬২ পৃঃ। 

১২৮২. হাকেম হা/১১৪০; ফাতহুল বারী হা/৯৯৮-এর আলোচনা দ্রঃ; আল-আরফুশ শাযী 
২/১৪ পৃঃ । 
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দুঃখজনক হল- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্বীরী (রহঃ) নিজে স্বীকার 
করেছেন যে, আমি মুস্তাদরাক হাকেমের তিনটি কপি দেখেছি কিন্তু কোথাও 
“33 (সালাম ফিরাতেন না) শব্দটি পাইনি। তবে হেদায়ার হাদীছের 
RR 
ad 

সুধী পাঠক! ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫ হিঃ) নিজে হাদীছটি সংকলন 
করেছেন আর তিনিই সঠিকটা জানেন না!! বহুদিন পরে এসে যায়লাঈ (মৃঃ 
৭৬২ হিঃ) সঠিকটা জানলেন? অথচ ইমাম বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ)ও 
একই সনদে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে একই শব্দ আছে। অর্থাৎ 
১24% ) (বসতেন না) আছে। একেই বলে মাযহাবী গৌড়ামী ৷ অন্ধ 
তাকলীদকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। 


EE MEY oN Ty ol Hale lh oi ©) 


(খ) ইবনু ত্বাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) তিন 
LEE AAA ALAN 


SAA: Be: 


গে) ক্বৃত তাদা (0) বলেন, OE EEE SM Ba 
শেষের রাক‘আতে ছাড়া তিনি বসতেন না ১২৫ 


3B B-ofBe 


YN De YN SM Msi A 
EE UDI EL EO el 0) Ns 


HF Re WED BY EN BCE CHUB Po SS 
NOSES EE OA SE 


১২৮৩. আল-আরফুয যাশী শারহু সুনানিত তিরমিযী ২/১৪- ০5 ৩১৮ ০১> ৮০, 
OFS SU Se 3 I Bf or DY Mx Y Ld Hf SES) iY 
Hl 3 ca xh gl 

১২৮৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৬৬৯, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭ । 

১২৮৫. মা‘রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/১৪৭১, ৪/২৪০; বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল 
{পীল 50 এর আলোচনা । 
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(ঘ) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর 
পড়তেন। প্রথম রাক‘আতে “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা’ দ্বিতীয় 
রাক‘আতে ‘কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন’ এবং তৃতীয় রাক‘আতে “কুল 
হুওয়াল্লা-হুল আহাদ’ পড়তেন এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন । 
অতঃপর যখন তিনি শেষ করতেন তখন শেষে তিনবার বলতেন ‘সুবহা-নাল 
মালিকিল কুদ্দুস’ । শেষবার টেনে বলতেন ১২ উক্ত হাদীছও প্রমাণ করে 
রাসূল (ছাঃ) একটানা তিন রাক‘আত পড়েছেন, মাঝে বৈঠক করেননি । 


ES Ee RC LS GEC 
(ঙ) আত্বা (রাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন কিন্তু মাঝে বসতেন না এবং 


শেষ রাক'আত ব্যতীত তাশাহহুদ পড়তেন না ।১২* এমন কি পাচ রাক'আত 
পড়লেও রাসূল (ছাঃ) এক বৈঠকে পড়েছেন। 


OPTS NL OTN om FY JS % se 2 0) 
(চ) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) পাচ রাক‘আত বিতর পড়তেন। 
কিন্তু তিনি শেষ রাক‘আতে ছাড়া বসতেন না ১২৮ 


সুধী পাঠক! যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারাই সমাধান পেশ করেছেন। 
সুতরাং তিন রাক‘আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে মাঝে তাশাহ্‌হুদ পড়া যাবে না; 
বরং একটানা তিন রাক‘আত পড়তে হবে। তারপর তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম 
ফিরাতে হবে। 


জ্ঞাতব্য : তিন রাক'আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাক'আত পড়ে সালাম 
ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক‘আত পড়া যায়। তিন রাক‘আত বিতর পড়ার 
এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি ৷*** উল্লেখ্য যে, তিন রাক‘আত বিতরের মাঝে 
সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা 
যঈফ ৷ 


১২৮৬. নাসাঈ হা/১৬৯৯, ১/১৯১ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 

১২৮৭. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪২। 

১২৮৮. নাসাঈ হা/১৭১৭, ১/১৯৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ; শারহুস সুন্নাহ ১/২৩১ পৃঃ। 

১২৮৯. বুখারী হা/৯৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, ২/২২৫); সিলসিলা 
ছহীহাহ হা/২৯৬২; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২০-এর আলোচনা দ্রঃ, 
২/১৪৮ পৃঃ; দেখুনঃ আলবানী, কিয়াম রামাযান, পৃঃ ২২১ যুছাননাফ ইবনে আবী 
শায়বাহ হা/৬৮৭১, ৬৮৭৪- LE SOLS Mo Sb ds she yf se 
SIN SSI NE US HF 

১২৯০. ইওয়াউল গালীল হা/৪২১, ২/১৫০ পৃঃ; আহমাদ হা/২৫২৬৪ । 
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(৩) কুনুত পড়ার পূর্বে কবীর দেওয়া ও হাত উত্তোলন করে হাত বীধা : 
বিতর ছালাতে ক্বরাআাত শেষ করে তাকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বাধার যে 
নিয়ম সমাজে চালু আছে তা ভিত্তিহীন । অথচ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 
লিখেছেন, ‘তৃতীয় রাকআতে কেরাআত সমাপ্ত করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে 
কান পর্যন্ত হাত তুলে আল্লাহ আকবার বলবে । এরপর হাত বেঁধে নিয়ে 
দোআ কুনুত পাঠ করবে। এটা ওয়াজিব’ ১২ অথচ উক্ত দাবীর পক্ষে কোন 
ছহীহ দলীল নেই । 


EI 7S A ESN 5 3s cE oN see 
CBHI 
ইবনু মাসউদ (রাঃ) বিতর ছালাতে কুনুত পড়তেন। আর তিনি যখন 
ক্বরাআাত শেষ করতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত তুলতেন। 
অতঃপর কুনুত পড়তেন ২৯২ 
তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি ভিত্তিহীন । আলবানী (রহঃ) বলেন, be iL fl 
iN Lf UG.. এ ৪ 54 0 ০0 আছরামের সনদ 
সম্পর্কে আমি অবগত নই । এমনকি তার কিতাব সম্পর্কেও অবগত নই ৷... 
আমার একান্ত ধারণা, এই বর্ণনা সঠিক নয়।১*** উল্লেখ্য যে, উক্ত ভিত্তিহীন 
বৰ্ণনা দ্বারাই ড. ইলিয়াস ফায়সাল দলীল পেশ করেছেন।”** আরো উল্লেখ্য 
যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে পুনরায় হাত বেধে কুনুত পড়ার কথা নেই । এ মর্মে কোন 
দলীলও নেই । অথচ এটাই সমাজে চলছে। বরং এটাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। 
(8) কুনুত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করা : 


বিতর ছালাতে কুনুত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ 
SEAM UE A) 


ies se oe hl ls A GLE Ss els পর 
OES EEN Et Goths 

১২৯১. তালীমুস্-সালাত, পৃঃ ১৭১ ৷ 

১২৯২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭০২১-২৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫০০১।৷ 

১২৯৩. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭, ২/১৬৯ পৃঃ। 

১২৯৪. নবীজীর নামায, পৃঃ ২৪৬২৪৭ । 
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আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা দেওয়ালকে পর্দা দ্বারা আবৃত 
কর না । যে ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তার ভাইয়ের চিঠির প্রতি লক্ষ্য করবে সে 
(জাহান্নামের) আগুনের দিকে লক্ষ্য করবে। তোমরা তোমাদের হাতের পেট 
দ্বারা আল্লাহর কাছে চাও, পিঠ দ্বারা চেও না। আর যখন দুআ শেষ করবে 
তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসাহ করবে’ ২৯ 


তাহৰ্বীৰক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে আব্দুল মালেক ও ইবনু হিসান নামে 
দুইজন দুর্বল রাবী রয়েছে।'২ স্বয়ং ইমাম আবুদাউদ উক্ত হাদীছ উল্লেখ 
করে মন্তব্য করেন, ‘এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কাব থেকে বর্ণিত 
হয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেক সূত্রই দুর্বল । এটিও সেগুলোর মত । তাই এটাও 
যঈফ’ ৷’ উল্লেখ্য যে, উক্ত মৰ্মে আরো কয়েকটি বর্ণনা আছে সবই যঈফ ২৯ 


ইমাম মালেক (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একে প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং বলেন, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, 
সুফিয়ান (রহঃ) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য এসেছে। 


ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করে 
বলেন, ‘এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
কিন্তু প্রত্যেকটিই সীমাহীন দুর্বল । এই সূত্রও সেগুলোর মত তাই এটাও 
যঈফ’ ২ অন্যত্ৰ তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে বিতরের দুআ 
শেষ করে মুখে দু’হাত মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 
এ ব্যাপারে আমি কিছু শুনিনি।**”* ইমাম বায়হাঝ্ী (রহঃ) বলেন, ‘এটা এমন 
একটি আমল যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়; আছার দ্বারাও সাব্যস্ত হয়নি 


১২৯৫. আবুদাউদ, পৃঃ ২০৯, হা/১৪৮৫; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/১৮০, 
হ/৪৩৪; মিশকাত হা/২২৪৩, পৃঃ ১৯৫ (আংশিক) ৷ 

১২৯৬. যঈফ আবুদাউদ, পৃঃ ১১২, হা/১৪৮৫; ইরওয়া ২/১৮০ পৃঃ । 

১২৯৭. আবুদাউদ হ৷/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯ । 

১২৯৮. আবুদাউদ হা/১৪৯২, পৃঃ ২০৯; ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৮৩, হা/১১৯৩ ও ৩৯৩৫; 
তাবারাণী, হাকেম ১/৫৩৬; তিরমিযী, ২/১৭৬ পৃঃ, হা/৩৩৮৬ ৷ 

১২৯০৯. 3 LG GE Le RS by Lia 9) 
ঞ্োঁ EE ~~ ze আবুদাউদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯ । 


১৩০০. HIB std 7 Es A i Cs 
এড ৯ লা -আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৯-৮২। 
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এবং ক্ন্য়াস দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি । সুতরাং উত্তম হল, এটা না করা’ ।”*% 
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 


CU eS I Gc 8 ol GAN BSS 0 
Bd PAU aS If lS Ul as EE Cl dig Le) LS 


‘দু‘আয় রাসূল (ছাঃ) দুই হাত তুলেছেন মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ এসেছে। 
কিন্তু তিনি দুই হাত দ্বারা তার মুখ মাসাহ করেছেন মর্মে একটি বা দু*টি 
হাদীছ ছাড়া কোন বর্ণনা নেই । যার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না’ ।১*২ 
শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা শেষে বলেন, 
ESL SLAM a কোন ছহীহ হাদীছ নেই’ ১০ 
হাত বাধা অবস্থায় দু‘আয়ে কুনুত পড়া ৷“ অথবা ক্বরাআাত শেষে হাত 
তুলে দু'আয়ে কুনৃত পড়া। রুকুর আগে বিতরের কুনৃত পড়া সুন্নাত । 
রায়না (8) কর লাগে বরের বহুত গড়ছেন! 

2H I ls TYLON EMIS HS 
ECE EOE ef a su 5 sl rl sh 
AOL a Ue IG LD BG p15 5 CS Bo do 2 i 
উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর ছালাত 
আদায় করতেন। প্রথম রাক‘আতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা 
কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক‘আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। আর তিনি 


রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন । যখন তিনি ছালাত থেকে অবসর হতেন তখন 
বলতেন, ‘সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুস’ শেষের বারে টেনে বলতেন।**% 


১৩০১. IL if 6 PEL sl tl Uy ছে , 7 ত J Ls: 4 - 
আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৯-৮২, হা/৪৩৪-এর আলোচনা দ্রঃ । 

১৩০২. মাজমুউ ফাতাওয়া ২২খণ্ড, পৃঃ ৫১৯ ৷ J 

১৩০৩. ay Ee 5 ছঁ > ea -আলবানী, মিশকাত 
হা/২২৫৫ -এর টাঁকা দ্রঃ, দুআ সমূহ’ অধ্যায়। 

১৩০৪. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ। 

১৩০৫. নাসাঈ হা/১৬৯৯, ১/১৯১ পৃঃ, সনদ ছহীহ । 
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ot fo 


উবাই ন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, র রাসূল (ছাঃ) যখন eg পড়তেন 
তখন রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন ।**** 

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী আগে কুনুত পড়াকেই উত্তম বলেছেন।**০? 
তবে অনেক বিদ্বান রুকুর পরে পড়ার কথাও বলেছেন।**০ 

(৫) বিতরের কুনুতে ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও নাস্তাগফিরুকা.... 
মর্মে ‘কুনুতে নাযেলার’ দুআ পাঠ করা : 
অধিকাংশ মুছন্লী বিতরের কুনুতে যে দুআ পাঠ করে থাকে, সেটা মূলতঃ 
কুনুতে নাযেলা ৷** রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাতে পড়ার জন্য হাসান (রাঃ)- 
কে যে দু‘আ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা মুছল্লীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব 
বিতরের কুনুত হিসাবে রাসুল (ছাঃ)-এর শিক্ষা দেওয়া দুআ পাঠ করতে হবে। 


A Le dh os GL LA IG UU GY 0 fs 
BL CIS LB GA il FG AH oll 3 dh JS 
CS C2 5 Ch C3 YBN CIS A CG 3 
SACL ELLE LE 


আবুল হাওরা সাদী (রাঃ) বলেন, হাসান ইবনু আলী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল 
(ছাঃ) আমাকে কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো আমি বিতর ছালাতে 
বলি । সেগুলো হল- ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়াত দান করুন, 
যাদের আপনি হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে মাফ করে দিন, 


১৩০৬. ইবনু মাজাহ হা/১১৮২, পৃঃ ৮৩, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৬ । 

১৩০৭. মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/২৮৭ পৃঃ, হা/১২৮০-এর আলোচনা দ্রঃ- ১; :৩% 
BANE SNS NSS LNs Et SNS HGS 
D3 de 5H 55 Pb do Ns a) i> 23 U১ 3 22৮) 
B24 oD A Sor 73 RA bY | 
tx 

১৩০৮. আলবানী, ক্্য়ামু রামাযান, পৃঃ ৩১। 

১৩০৯. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা Se ২১১ পৃঃ; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল 
২/১৭০ পৃঃ; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২১৩ পৃঃ; বায়হাকী হা/৩১৪৪ ও 
৩১৪৩, ২/২৯৮-২৯৯, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হ৷/৪২৮, ২/১৭১ পৃঃ । 
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যাদের মাফ করেছেন তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হন, যাদের 
অভিভাবক হয়েছেন তাদের সাথে । আপনি যা আমাকে দান করেছেন তাতে 
বরকত দান করুন। আর আমাকে এঁ অনিষ্ট হতে বাঁচান, যা আপনি নির্ধারণ 
করেছেন। আপনিই ফায়ছালা করে থাকেন, আপনার উপরে কেউ ফায়ছালা 
করতে পারে না । নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি লাঞ্চিত হয় না, যাকে আপনি বন্ধু হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বরকতময়, আপনি 
সুউচ্চ’ ৷" উল্লেখ্য যে, বিতরের কুনুত জামা'আতের সাথে পড়লে শব্দগুলো 
Ss 

জ্ঞাতব্য : অনেকে কুনুতে বিতর ও কুনুতে নাযেলা একাকার করে 
FEE START EOE 
মাযহাবী বিদ্বেষের কারণে এর প্রচলন করা হয়েছে। 

(৬) ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনুত পড়া : 

অনেক মসজিদে ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনুত পড়া হয়। দুআ হিসাবে 
‘কুনুতে নাযেলা’ না পড়ে বিতরের কুনুত পড়া হয়। এটা আরো দুঃখজনক । 
কুনুতে নাযেলা প্রত্যেক ফরয ছালাতে পড়া যায়। সে অনুযায়ী ফজর 
ছালাতেও পড়বে ।'*** কিন্তু নির্দিষ্ট করে নিয়মিত শুধু ফজর ছালাতে পড়া 
যাবে না। কারণ এর পক্ষে যতগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই যঈফ । 
যেমন- 


MUGEN BE dl TELM MILD IG CIAL a ied 
(ক) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত ফজরের ছালাতে কুনুত 
পড়েছেন 


তাহৰঝ্বীক্্‌ : বর্ণনাটি যঈফ ৷ উক্ত বর্ণনার সনদে আবু জাফর রাযী নামে 
LES ES 0 SAP CECE, ER Ys 
করেছে।**৫ 


১৩১০. আবুদাউদ হা/১৪২৫, ১/২০১; তিরমিযী হা/৪৬৪, ১/১০৬; নাসাঈ হা/১৭৪৫; 
মিশকাত হা/১২৭৩, পৃঃ ১১২, সনদ ছহীহ । ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮ ৷ 

১৩১১. আহমাদ, ইরওয়া হা/৪২৯; বায়হাঝ্ী, সুনানুল কুবরা হা/৩২৬৬ । 

১৩১২. তালীমুস্‌-সালাত, পৃঃ ১৭২-১৭৩; নবীজীর নামায, পৃঃ ২৪৩-২৪৪ । 

১৩১৩. আবুদাউদ হ৷/১৪৪৩, ১/২০৪ পৃঃ; মিশকাত হা/১২৯০, পৃঃ ১১৪ । 

১৩১৪. আব্দুর রাযযাক ৩/১১০; দারাকুৎ্নী ২/৩৯; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা 
২/২০১; আহমাদ হা/১২৬৭৯, ৩/১৬২ । 

১৩১৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫৭৪; তানৰ্ীহ, পৃঃ ৪৪৯ ৷ 
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‘| LE 
(খ) উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে কুনুত 
পড়তে নিষেধ করেছেন।*** 
তাহৰঝ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । ইমাম দারাকুৎনী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ালী, 
আমবাসা ও আব্দুলাহ ইবনু নাফে সকলেই যঈফ ৷ উম্মে সালামা থেকে 
নাফের শ্রবণ সঠিক নয়।**** ইবনু মাঈন বলেন, সে হাদীছ জাল করত । 
ইবনু হিব্বান বলেন, সে জাল হাদীছ বর্ণনাকারী । যেগুলোর কোন ভিত্তি 
নেই ।*” অতি বাড়াবাড়ি করে উক্ত হাদীছ জাল করে নিষেধের দলীল তৈরি 
করা হয়েছে। 
অতএব ফজর ছালাতে নিয়মিত কুনুত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। 
নিয়মিত পড়াটা ছাহাবীদের চোখেই বিদ‘আত বলে গণ্য হয়েছে। যেমন- 


NEE CNM TC ES eS 
EAL Bb A Gf FS UE 55 KS 5 4 
OE EE TE CIE 
আবু মালেক আশজাঙঈ (রাঃ) বলেন, আমি আব্বাকে বললাম, আপনি তো 
রাসুল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় 
করেছেন। এমনকি কুফাতে আলী (রাঃ)-এর পিছনে পাচ বছর ছালাত আদায় 
করেছেন। তারা কি কুনুত পড়তেন? তিনি বললেন, হে বৎস! এটা 
বিদ‘আত ৷*** 
রাতের ছালাত : 
রাতে ঘুম থেকে উঠে ছালাত আদায়কে ‘তাহাজ্জুদ’ বলে মূলতঃ তাহাজ্জুদ, 
বকিনয়ামুল লায়েল, তারাবীহ, বক্ন্য়ামে রামাযান সবই ‘ছালাতুল লায়েল’ বা 
রাতের ছালাত । রাতের শেষ অংশে পড়লে তাকে ‘তাহাজ্জুদ’ বলা হয় এবং 


১৩১৬. দারাকুৎনী ২/৩৮; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২১৪ । 

১৩১৭. দারাকুৎনী হা/১৭০৭-এর আলোচনা দ্রঃ S52 9 ৪) ৪) ও ০ এ 
dol for Er SU a Ny sins lS | 

১৩১৮. এ ০ ৮, ০,০ ৮:৮] স৮-তানৰবীহ, পৃঃ ৪৫১ ৷ 

১৩১৯. তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২১৯, ৩/১৪৪ 
পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৫, সনদ ছহীহ । 
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প্রথম অংশে পড়লে ‘তারাবীহ’ বলা হয়। প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ 
রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না। রাসূল (ছাঃ) একই রাত্রে তারাবীহ ও 
তাহাজ্জুদ দু’টিই পড়েছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই ।**২০ 

রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুরা আলে 
ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ 
করতেন। অতঃপর মিসওয়াক করে ওযু করতেন ।** ছালাত শুরু করার 
পূর্বে ‘আল্লাহু আকবার’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, 
আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যীকিদ্দুনিয়া ওয়া মিন যীক্কি ইয়াওমিল 
ক্য়ামাহ’ বলতেন। উক্ত বাক্যগুলো প্রত্যেকটিই দশবার দশবার করে 
বলতেন ৷“ নিম্নের দু‘আটিও পড়া যায়। তবে আরে দুআ আছে ।**২* 


CY EP LIB ULNL AAAI HYG 
AIAN LES TAC ANAL NSI SLEAOE 
উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু । লাহুল মুলকু 
ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর । সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল 
হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; ওয়ালা হাওলা 
ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। অতঃপর বলবে, ‘রব্বিগফির্লী’ ১২ 
উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে বিভিন্ন ‘ছানা’ পড়েছেন।**২৫ 


১৩২০. মুসলিম হা/১৭১৮, ১/২৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৫৫), ‘মুসাফিরের ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; বুখারী হা/২০১০, ১/২৬৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০১, পৃঃ 
১১৫; _ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৭, ৩/১৫১ পৃঃ; আল্লামা আনওয়ার শাহ 
কাশবীরী, আল-আরফুয যাশী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬; ফায়যুল বারী ২য় 
খণ্ড, পৃঃ ৪২০; মির‘আত ৪/৩১১ পৃঃ, হা/১৩০৩-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘ছালাত’ 
অধ্যায়, রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ । 

১৩২১. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, বুখারী হা/১১৯৮, ১/১৫৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৮৩৫, ১/২৬০ 
পৃঃ; মিশকাত হা/১১৯৫, পঃ ১০৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ ৷ 

১৩২২. আবুদাউদ হা/৭৬৬, ১/১১১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১২১৬, পৃঃ ১০৮ ৷ 

১৩২৩. মুসলিম হা/১৮৩৫, ১/২৬০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৫৮); মিশকাত হা/১১৯৫, পৃঃ 
১০৬; আবুদাউদ হা/৮৭৪; মিশকাত হা/১২০০। 

১৩২৪. বুখারী হা/১১৫৪, ১/১৫৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৮৭, ২/৩১২ পৃঃ), ‘তাহাজ্জুদ’ 
অধ্যায়; মিশকাত হা/১২১৩, ‘রাত্রিতে উঠে কি বলবে’ অনুচ্ছেদ । 

১৩২৫. মুসলিম হা/১৮৪৭, ১/২৬৩ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; 
মিশকাত হা/১২১২; আবুদাউদ হ৷/৭৭৫; মিশকাত হা/১২১৭। 
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(ক) তাহাজ্জুদ শুরু করার পূর্বে দু'রাক‘আত সংক্ষিপ্তভাবে পড়ে নিবে।’*২৬ 
(খ) অতঃপর দুই দুই রাক‘আত করে ৮ রাক‘আত পড়বে এবং শেষে 
একটানা তিন রাক‘আত বিতর পড়বে, মাঝে বৈঠক করবে না।**২* অথবা 
দুই দুই রাক‘আত করে দশ রাক‘আত পড়বে। শেষে এক রাক‘আত বিতর 
পড়বে ।** রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত উক্ত পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতেন। 
তবে কখনো কখনো বিতর ছালাতের সংখ্যা কম বেশী করে রাতের ছালাতের 
রাক‘আত সংখ্যা কম বেশী করতেন কারণ রাতের পুরো ছালাতই বিতর । 
দুই রাক‘আত করে পড়ে শেষে এক রাক‘আত পড়লেই সব বিতর হয়ে 
যায়।*২ আর তিনি ১৩ রাক‘আতের বেশী পড়েছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল 
পাওয়া যায় না।”** (গ) যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে 
ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে শুধু তাহাজ্জুদ পড়বে । তখন আর বিতর পড়তে 
হবে না। কারণ এক রাতে দুইবার বিতর পড়তে হয় না।”** (ঘ) বিতর 
ক্বাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ হবে, তখন পড়ে নেয়া 
যাবে’ ।***২ ($) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু’রাকআত নফল ছালাত 
আদায় করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না হয়, তাহলে 
উক্ত দু'রাক‘আত ছালাত তার জন্য যথেষ্ট হবে’ ৷*** (চু) রাতের নফল 


১৩২৬. মুসলিম হা/১৮৪২-৪৩, ১/২৬২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৭৫-১৬৭৬), ‘মুসাফিরের 
ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪, ৯৭, ‘রাতের ছালাত’ 


অনুচ্ছেদ । 

১৩২৭. বুখারী হা/১১৪৭, ২০১৩, ১/২৬৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭৫৭ । 

১৩২৮. মুসলিম হা/১৭৫১ ও ১৭৫২, ১/২৫৩ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১৭ ৷ 

১৩২৯. মুত্তাফাক্‌ আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/৯৯০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, 
২/২২৫ পৃঃ), ‘বিতর ছালাত’ অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮২, 
১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৮-১৬২১); মিশকাত 
হা/১২৫৪, পৃঃ ১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০ এবং 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৮, ৩/১৩১ পৃঃ । 

১৩৩০. আবুদাউদ হা/১৩৬২, ১/১৯৩ পূঃ; মিশকাত হা/১২৬৪, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১১৯৫, ৩/১৩৫ পৃঃ, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ; উল্লেখ্য যে, ‘১১ রাক‘আতের 
বেশী পড়’ মর্মে হাকেমে যে অংশটুকু এসেছে তার সনদ যঈফ ও মুনকার ।- 
হাকেম হা/১১৩৭; ক্বয়ামে রামাযান পৃঃ ১৭; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৯৯ ও ১১২ । 

১৩৩১. আবুদাউদ হা/১৪৩৯, ১/২০৩ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৬৭৯, সনদ ছহীহ । 

১৩৩২. আবুদাউদ হা/১৪৩১, ১/২০৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৪৪২; 
মিশকাত হা/১২৭৯ ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ । 

১৩৩৩. দারেমী হা/১৬৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩; মিশকাত হা/১২৮৬, পৃঃ ১১৩ 
সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২১৩, ৩/১৪১ পৃঃ । 
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ছালাত নিয়মিত আদায় করা উচিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি এ 
ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতের নফল ছালাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পরে 
ছেড়ে দিয়েছে’ ।** নিয়মিত রাতের ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি বিতর পড়ে 
শুয়ে গেলে এবং ঘুম বা অন্য কোন কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে 
দিনের বেলায় দুপুরের আগে তা পড়ে নিতে পারবে।’** (ছু) তাহাজ্জুদ 
ছালাতে ক্বরাআাত কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে পড়া যায়।’** 


রাতের ছালাতের ফযীলত : 
রাসূল (ছাঃ) বলেন, 5 $১০ 5} এ৷ 9:54) 5% “ফরয ছালাতের 
পরে সর্বোত্তম ছালাত হল রাতের ছালাত’ ৷'*** অন্য হাদীছে এসেছে, 
AAS A, BS G5 JH HE dl JS UB IU EI af 
Et ES ECE 
ES LE 
আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে 
আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ যে আমার কাছে চাইবে আর 
আমি তাকে দান করব? কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি 
তাকে ক্ষমা করে দেব? অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এভাবে আল্লাহ ফজর পর্যন্ত 
আহ্বান করতে থাকেন’ ।**" যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়তে শুয়ে যায় এবং 
পরে ঘুম থেকে জাগতে না পারে, তাহলে সে পূর্ণ নেকী পাবে এবং উক্ত ঘুম 
তার জন্য ছাদাক্বা হবে।”** 


১৩৩৪. মুত্তাফাব্্‌ ‘আলাইহ, বুখারী হা/১১৫২, ১/১৫৪ পৃঃ, ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়; মুসলিম 
হা/২৭৯০; মিশকাত হা/১২৩৪, পৃঃ ১০৯, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ প্রদান’ অনুচ্ছেদ । 

১৩৩৫. মুসলিম হা/১৭৭৩, ১৭৭৭, ১/২৫৬ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- 
১৮; মিশকাত হা/১২৫৭, পৃঃ ১১১, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ । রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছালাত 
১২ রাক‘আত পড়েছেন (তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ রাকআত ও ছালাতুয যোহা ৪ 
রাক‘আত) । -মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/২৬৬ । 

১৩৩৬. আবুদাউদ হা/২২৬; তিরমিযী হা/৪৪8৯; মিশকাত হা/১২০২-০৩, ‘রাত্রির ছালাত’ 


অনুচ্ছেদ । 
১৩৩৭. মুসলিম হা/২৮১২; মিশকাত হা/২০৩৯, ‘ছওম’ অধ্যায়, ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ । 
১৩৩৮. মুত্তাফাক্্‌ ‘আলাইহ, বুখারী হা/১১৪৫, ১/১৫৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৭৯, ২/৩০৮ পৃঃ), 
তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; মুসলিম হা/১৮০৮ ও ১৮০৯, ‘মুসাফিরের ছালাত’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪; মিশকাত হা/১২২৩, পৃঃ ১০৯, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান’ অনুচ্ছেদ । 
১৩৩৯. নাসাঈ হা/১৭৮৪ ও ১৭৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪, ৯৫; সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৪৫৪ । 
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দ্বাদশ অধ্যায় 


ছালাতুল জুম‘আ 

(১) জুম‘আর ছালাতের জন্য দুই আযান দেওয়া : 

জুম‘আর ছালাতের জন্য দুই আযান দেওয়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা 
সুন্নাত সম্মত নয়। জুম‘আর আযান হবে একটি ৷ ইমাম খুৎবা দেওয়ার জন্য 
যখন মিম্বরে বসবেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিবে।”*০ ব্াসূল (ছাঃ), 
আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর আমলে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের 
প্রথমাংশে জুম‘আর আযান একটিই ছিল। অতঃপর মানুষের সংখ্যা যখন 
বেড়ে গেল, তখন ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর অনতিদুরে ‘যাওরা’ নামক 
বাজারে জুম‘আর পূর্বে আরেকটি আযান চালু করেন।**১ 


ওছমান (রাঃ) যে কারণে আরেকটি আযান চালু করেছিলেন, কোথাও উক্ত 
কারণ বিদ্যমান থাকলে তা এখনো চালু করা জায়েয । কারণ খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণে ওছমান (রাঃ)-এর আযান যদি সকল 
মসজিদের জন্য পালনীয় হত, তাহলে তিনি মক্কায় চালু করলেন না কেন? 
অনুরূপ অন্যান্য মসজিদে চালু হল না কেন? আলী (রাঃ)-এর আমল পর্যন্ত 
অন্য কোথাও উক্ত আযান চালু হয়নি। এমনকি মন্ধাতেও চালু হয়নি। 
ভাব দেখাতে চাই? এ জন্যই হয়ত ইবনু ওমর (রাঃ) উক্ত আযানকে 
বিদ‘আত বলেছেন ।**২ অনুরূপ ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১) ইমামের সামনে 
মিম্বরের নিকটে দেয়া প্রচলিত আযানকে বিদ‘আত বলেছেন।*** 

ওমর ইবনু আলী আল-ফাকেহানী (৬৫৪-৭৩৪/১২৫৬-১৩৩৪ খৃঃ) বলেন, ডাক 
আযান প্রথম বছরায় চালু করেন যিয়াদ এবং মক্কায় চালু করেন হাজ্জাজ বিন 
ইউসুফ ৷ আর আমার কাছে এখন খবর পৌছেছে যে, নিকট মাগরিবে অর্থাৎ 
আফ্রিকার তিউনিস ও আলজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলের লোকদের নিকট কোন 
আযান নেই, মূল এক আযান ব্যতীত’ ৷**** আলী (রাঃ)-এর (৩৫-৪০ হিঃ) 


১৩৪০. বুখারী হা/৯১৫ ও ৯১৬, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৬৯ ও ৮৭০, ২/১৮৩ পৃঃ) । 

১৩৪১. বুখারী হা/৯১২, ১/১২৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৬৬, ২/১৮১ পৃঃ); মিশকাত 
হা/১৪০৪, পৃঃ ১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২০, ৩/১৯৬ পৃঃ । 

১৩৪২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৪৭৭-৫৪৮৩; আলবানী, আল-আজবেবাতুন 
নাফে‘আহ, পৃঃ ৪ । 

১৩৪৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০১ পৃঃ, সূরা জুমু‘আ ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দঃ ৷ 

১৩৪৪. মির‘আতুল মাফাতীহ nS 
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রাজধানী কূফাতেও এই আযান চালু ছিল না।**৫ স্থবনু হাজার আসক্বালানী 
বলেন, উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-২৫/৭২৪-৭৪৩ 
খৃঃ) সর্বপ্রথম ওছমানী আযানকে “‘যাওরা’ বাজার থেকে এনে মদীনার 
মসজিদে চালু করেন।**** তবনুল হাজ্জ মালেকী বলেন, অতঃপর হেশাম 
খুৎবাকালীন মূল আযানকে মসজিদের মিনার থেকে নামিয়ে ইমামের সম্মুখে 
নিয়ে আসেন’ ।**৭ এভাবে হাজ্জাজী ও হেশামী আযান সর্বত্র চালু 
হয়েছে।'*** অতএব বর্তমানে যে আযান চলছে সেটা রাসূল (ছাঃ)-এর 
আযানও নয়, ওছমান (রাঃ)-এর আযানও নয়। সুতরাং উক্ত বিদ‘আতী 
আযান অবশ্যই পরিত্যাজ্য । রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যে আযান চালু ছিল 
আমাদের সবাইকে সেই আযানে ফিরে যেতে হবে। 
জ্ঞাতব্য : হেদায়ার লেখক উক্ত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বিদ‘আতী আযানের 
পক্ষে অবস্থান করে বলেছেন, 
SA EU CAL EX A 5G O50 Cle all LU Ia 3) 
Sli is Ul 3 dl ILS ae SELIM Dl 
‘যখন ইমাম মিম্বরে উঠে বসবেন তখন মুয়াযযিন মিম্বরের সামনে আযান 
দিবে। আর এই আযানই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর এই আযান 
ছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অন্য কোন আযান চালু ছিল না।**৯ 
সুধী পাঠক! লেখক মসজিদের ভিতরের আযানের সমাধান দিয়েছেন, কিন্তু 
পূর্বের ডাক আযানের বিষয়টি উল্লেখ করেননি । তাহলে জুম‘আর ছালাতের 
আধা ঘণ্টা পূর্বে যে আযান দেয়ার প্রচলন হয়েছে তার ভিত্তি কি? লেখক 
রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-এর সুন্নাতী আযানকে উল্লেখ করতে 
ভুলে গেছেন কিন্তু ভিত্তিহীন বিদ‘আতী আযান উল্লেখ করতে ভুলেননি ৷*% 
এটা যে মাষহাবী ফাদ, এখান থেকে তিনি মুক্ত হবেন কিভাবে? অতএব 
আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আযানই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। অন্যগুলো 
সব প্রত্যাখ্যান করতে হবে। 


১৩৪৫. তাফসীরে জালালাইন, ৪৬০ পৃঃ, টীকা ১৯; কুরতুবী ১৮/১০০ পৃঃ, তাফসীর সূরা 
জু্ম‘আ-৯। 

১৩৪৬. মির'ব্বাতুল মাফাতীহ (দিল্লী ছাপা : তাবি) ৩/২৬৩ । 

১৩৪৭. আওনুল মা‘বুদ শরহ আবুদাউদ (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) ৩/৪৩৩-৩৪ পৃঃ, 
হা/১০৭৪-৭৫-এর ব্যাখ্যা । 

১৩৪৮. আওনুল মাবুদ ৩/৪৩৭-৩৮ ৷ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল 
(ছাঃ), পৃঃ ১৯৪ ও ১৯৫। 

১৩৪৯. হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১-১৭২ ৷ 

১৩৫০. আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে‘আহ, ৯৭, নং ৩০ । 
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(২) আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান করা এবং খুৎ্বার পূর্বে মিম্বরে বসে 
বক্তব্য দেওয়া : 
প্রচলিত ডাক আযানকে বৈধ করার জন্য জুম‘আর ছালাতের খুৎ্বার পূর্বে 
মিম্বরে দাড়িয়ে বা বসে মাতৃভাষায় বক্তব্য দেয়ার আরেকটি বিদ‘আত চালু 
হয়েছে। একটি বিদ‘আতকে রক্ষা করার জন্য আরেকটি বিদআতের আশ্রয় 
নেয়া হয়েছে। তাছাড়া মুল খুৎবা আরবী ভাষায় দেয়ার কারণে মুছন্লীরা 
কোনকিছু উপলব্ধি করতে পারে না । বিধায় এটা চালু করা হয়েছে। মূলতঃ 
খুৎ্বার পূর্বে আরেকটি খুৎবা দেয়ার যেমন শারঈ কোন ভিত্তি নেই, তেমনি 
আরবী ভাষায় খুৎবা দেয়ারও কোন বিধান নেই । তাছাড়া জুম‘আর খুৎবা বসে 
দেয়াও শরী‘আত বিরোধী ৷ 

ংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আরবী ভাষায় জুম‘আর খুৎবা দেওয়া 
অর্থহীন এবং সুন্নাতের বরখেলাফ ৷ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষের সামনে 
আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন না; বরং তিনি তীর মাতৃভাষায় খুৎবা দিতেন, যা 
ছিল আরবী । আল্লাহ তাআলা বলেন, 

OOD oi OC bl 5 ty nf 0 

‘আমি সকল রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষাতেই প্রেরণ করেছি । যেন তিনি 
তাদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন’ (ইবরাহীম ৪)। অন্য আয়াতে 


গ্রহণ করতে পারে’ (দুখান ৫৮)। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের আয়াত পাঠ করে 
উপস্থিত মুছল্লীদেরকে উপদেশ দান করতেন। 


OM BT CEE Llis OES BLD CIN IG EL of ple 
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জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দু’টি খুৎবা ছিল। 


উভয় খুৎবার মাঝে তিনি বসতেন । খুৎ্বাতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং 
লোকদের উপদেশ দিতেন।**২ 


১৩৫১. ছহীহ মুসলিম হা/২০৩৩, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬৬); মিশকাত হা/১৪১৫, 
8১২৪ । 
১৩৫২. মুসলিম হা/২০৩২, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬৫); মিশকাত হা/১৪০৫, 
পৃঃ ১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২১, ৩/১৯৭ পৃঃ । 
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এছাড়া রাসূল (ছাঃ) প্রয়োজনে মুছল্লীদের সাথেও কথা বলতেন । মুছনল্লীরাও 
কোন বিষয় রাসুল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করতেন। যেমন এক ব্যক্তি 
মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তাকে দাড়াতে বলেন এবং সংক্ষেপে 
দু'রাক‘আত “‘তাহ্‌ইয়াতুল মসজিদ’-এর ছালাত আদায় করতে বলেন।**৫* 
পরপর দুই জুম‘আয় এক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বৃষ্টির ব্যাপারে 
আবেদন পেশ করেছিলেন।**8 

এক্ষণে যে সমস্ত মসজিদে আরবী ভাষায় খুৎবা দেওয়া হয়, সেখানে মুছনল্লীরা 
কোন আবেদন করতে চাইলে কোন্‌ ভাষায় করবে? খুৎবা অবস্থায় ইমাম 
কোন্‌ ভাষায় জবাব দিবেন? খুৎ্বায় বাংলা বলা যদি নাজায়েয হয়, তাহলে 
ইমাম কি তখন আরবী ভাষায় জবাব দিবেন? মুক্তাদী কি তার ভাষা বুঝতে 
পারবে? প্রশ্ন করে তার কোন লাভ হবে কি? সুতরাং ইমাম মুক্তাদী সকলে 
আরবী ভাষী হতে হবে। অতএব মানুষের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা প্রদান 
করতে হবে। 

(৩) জুম‘আর ছালাতের মুছন্লী নির্দিষ্ট করা : 

ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে দুই জন ব্যক্তি হলেই জুম‘আর ছালাত আদায় করা 
যাবে। কারণ জুম'আর ছালাত অন্যান্য ফরয ছালাতের মতই ফরয ছালাত । 
কোন স্থানে দুইজন ব্যক্তি থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে আযান, 
ইক্বামতসহ জামা‘আত করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।***৫ অথচ 
সমাজে প্রচলিত আছে যে, ৪০ জন ব্যক্তি ছাড়া জুমআর ছালাত হবে না। 
কিন্তু এর পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই । উক্ত মর্মে যত বর্ণনা এসেছে সবই 
ক্ৰুটিপূৰ্ণ ৷ 
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১৩৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, 
২/১৯০-১৯১ পৃঃ) ; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, (ইফাবা 
হা/১৮৯০)। 

১৩৫৪. ছহীহ বুখারী হা/১০২৯, ১/১৪০ পৃঃ; বুখারী হা/১০১৩ ও ১০১৪; ছহীহ মুসলিম 
হা/২১১৫ ৷ 

১৩৫৫. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, 
১/২৩৬ পঃ, (ইফাবা হ৷/১৪০৭)- Sb dl Lo of Sid os : DL 
He UEC UH 56 Sa) > 3) LIE As 
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(ক) জাবের (রাঃ) বলেন, সুন্নাত প্রচলিত আছে যে, প্রত্যেক তিনজনে ইমাম 
নির্ধারিত হবে, ৪০ জনের উপরে জুম'আ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা 
সাব্যস্ত হবে ।”** 

তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল। এর সনদে আব্দুল আযীয বিন ক্বারশী নামে 
একজন মিথ্যুক রাবী আছে।’*** উল্লেখ্য যে, ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে যে, 
মদীনায় যখন প্রথম জুম‘আ চালু হয় তখন তার মুছনল্লী সংখ্যা ছিল ৪০ । উক্ত 
জামা‘আতের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। কিন্তু ৪০ জন না হলে ছালাত হবে 
না সে কথা তো বলা হয়নি” 

CBO CF ATES Cas So Wt di NA fs ©) 
(খ) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ৫০ জন ছাড়া 
জুম‘আর ছালাত হবে না ।**** 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি অত্যন্ত দুৰ্বল । এই বর্ণনায় জাফর বিন যুবাইর নামক 
রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও নাসাঈ বলেন, সে পরিত্যক্ত । ইমাম হায়ছামীও 
তাকে নিতান্ত দুর্বল বলেছেন ।”*** 

(8) জুম‘আর পূর্বে নির্দিষ্ট রাকআত ছালাত আদায় করা : 

জুম‘আর ছালাতের পূর্বে কত রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে, তা 
হাদীছে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি । মুছল্লী যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন 
থেকে ইমাম খুৎবা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত যত ইচ্ছা তত ছালাত আদায় করতে 
পারবে । কিন্তু প্রায় মসজিদে মুছনল্লীরা পূর্বে মাত্র চার রাক*আত ছালাত আদায় 
করে থাকে । অথচ উক্ত মর্মে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তা মিথ্যা ও বাতিল । 


১৩৫৬. দারাকুৎনী হা/১৫৯৮, ২/৪; বায়হাঝ্বী ৩/১৭৭ । 
১৩৫৭. তানকঝীহ, পৃঃ ৪২৫; ইওয়াউল গালীল হা/৬০৩, ৩/৬৯ পৃঃ- ০+! : এল 0৬ 
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১৩৫৮. ইরওয়াউল গালীল হা/৬০০, ৩/৬৯ পৃ; আবুদাউদ হ৷/১০৬৯, ১/১৫৩ পৃঃ - 
05 Dl SS dl BI eo BL ON HL 05 
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১৩৫৯. দারাকুৎনী হা/১৫৯৯, ২/৪; ত্বাবারাণী কাবীর ৮/২৯১। 
১৩৬০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৭৬ পৃঃ; তানকীহুল কালাম, পৃঃ ৪২৬; ইরওয়া হা/৬০৩ । 
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(ক) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর পূর্বে চার 
রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু এর মাঝে সালাম ফিরিয়ে পৃথক 
করতেন না।*** অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
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(খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) জু্ম*আর ছালাতের আগে 
ও পরে ৪ রাক‘আত করে ছালাত পড়তেন । কিন্তু মাঝে সালাম ফিরিয়ে পৃথক 
করতেন না ।**১২ 
তাহকঝ্বীক্‌ : উভয় বৰ্ণনাই জাল । এই বর্ণনার প্রায় সকল রাবীই ক্রটিপূর্ণ। 
আল্লামা যায়লাঈ বলেন, এর সনদ নিতান্তই দুর্বল ৷ মুবাশশির ইবনু উবাইদ 
মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত । আর হাজ্জাজ ও আতিইয়াহ দুইজনই 


যঈফ ।**** বুছাইরী বলেন, বাক্ড্য়াহ বিন ওয়ালীদও যঈফ ।*** ইমাম নববী 
বলেন, হাদীছটি বাতিল ।৷*৯৫ 


Df E Wf ed ‘Lait HN AL HR © 
(গ) ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) জুম'আর আগে চার 
রাক‘আত এবং জুম‘আর পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন ।**** 


তাহ্‌কীক্‌ : বৰ্ণনাটি মুনকার বা ছহীহ হাদীছ বিরোধী । ত্বাবারাণী উক্ত বর্ণনা 
উল্লেখ করে বলেন, আত্তাব বিন বুশাইর ছাড়া এই হাদীছ খুছাইফ থেকে কেউ 


১৩৬১. ইবনু মাজাহ হ৷/১১২৯, পৃঃ ২০২ । 

১৩৬১২. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২৬৭৪ । 

১৩৬৩. ১৬৯ ০৭ ৮০, lana) EAE) EB 29d Af cf rit l= om - 
নাছবুর রাইয়াহ ২/২০৬ পৃঃ । 

2১৩৬৪. 2০ rit) die Clr 3 Mas le Gn Abr slinall Jl Sil a 
dl PS ৬ ১) 3| 2 ০০ ০১5 -সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০১। 

১৩৬৫. |} ৮৮ ৬॥-_> 4_;]-আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে‘আহ আন আসইলাতি 
লাজনাতি মাসজিদিল জা্মে‘আহ, পৃঃ ৩০ । 

১৩৬৬. ত্বাবারাণী, মু‘জামূল আওসাত হা/৩৯৫৯ ও ১৬১৭ । 
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বর্ণনা করেনি ।”*** উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ছাহাবীর নামে উক্ত মর্মে আরো কিছু 
বৰ্ণনা রয়েছে। তবে কোন বর্ণনাই বিশুদ্ধ নয়।*** 

ছহীহ হাদীছের আলোকে জুম‘আর ছালাতের সুন্নাত : 

জুম‘আর পূর্বে কোন রাক‘আত নির্ধারিত নেই । যত ইচ্ছা তত পড়তে পারে। 
তবে জুম‘আর ছালাতের পর চার রাকআত ছালাত আদায় করবে। আর 
বাড়ীতে গিয়ে পড়তে চাইলে মাত্র দুই রাক'আত পড়বে। 
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AA aE EAL LES 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গোসল করে 
জুম‘আর ছালাতে আসবে অতঃপর তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, 
তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে; অতঃপর ইমামের 
সাথে ছালাত আদায় করবে, তার এই জুম‘আ ও পরবর্তী জুমআর মাঝের 


পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনকি অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা 
করা হবে।** 


EEE EL ws Lo LE dT) UG IG EEA 5 
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ 


জুম‘আর ছালাত আদায় করবে, তখন সে যেন জুম‘আর পরে চার রাক‘আত 
ছালাত আদায় করে।*** 
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১৩৬৭. 4 ০৭ ০s N| > 5 23-৩4১৯ 218 -মু‘জামুল আওসাত হা/৩৯৫৯ ৷ 

১৩৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৯০ ও ১০১৬ ৷ 

১৩৬৯. ছহীহ মুসলিম হা/২০২৪, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৭); মিশকাত হা/১৩৮২, 
পৃঃ ১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০০, ৩/১৮৮ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৮৮৩, 
১/১২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩৯, ২/১৭০ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৮১, পৃঃ ১২২ । 

১৩৭০. ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৩ ও ২০৭৫, ১/২৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০৬-১৯০৮); 
মিশকাত হা/১১৬৬, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৮, ৩/৯৩ পৃঃ। 
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ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুমআর পর বাড়ীতে না ফিরে 
ছালাত আদায় করতেন না। অতঃপর তিনি তার বাড়ীতে দুই রাক‘আত 
ছালাত আদায় করতেন ।*** 

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) মসজিদে জুম‘আর পর সামনে এগিয়ে গিয়ে 
দুই রাক‘আত পড়তেন । অতঃপর আবার চার রাক‘আত পড়তেন ।***২ 
(৫) গ্রামবাসীর উপর জুম‘আ নেই এবং শহর ছাড়া জুম‘আর ছালাত 
হবে না বলে বিশ্বাস করা : 

শহর ছাড়া জুম‘আর ছালাত হবে না বলে সন্দেহ করা এবং এজন্য জয়ু'আর 
পরে ‘আখেরী যোহর’ পড়া সুন্নাত বিরোধী আমল । এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ জাল । 


/ ° bE LB BG LA CAPLAN ASG Big we Yd Ge 
আলী (রাঃ) বলেন, শহর ছাড়া জুম‘আ ও তাশরীক নেই ।**** 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল। কারণ মারফু* সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই ।**% 
উল্লেখ্য যে, উক্ত মিথ্যা বর্ণনা দ্বারাই হেদায়া লেখক গ্রামে জুম‘আর ছালাত 
শুদ্ধ হবে না বলে দাবী করেছেন।**** অথচ নিয়্নের ছহীহ হাদীছগুলো তার 
চোখে পড়েনি । 


গ্রামে-গঞ্জে জুম‘আ পড়ার ছহীহ হাদীছ : 
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ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় মসজিদে নববীতে জুম'‘আ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর প্রথম যে জুম'আ ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা জুছা গ্রামে, যা 


১৩৭১. ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৭; মিশকাত হা/১১৬১, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১০৯৩, ৩/৯১ পৃঃ। 

১৩৭২. আবুদাউদ হা/১১৩০, ১/১৬০ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১৮৭, পৃঃ ১০৫; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১৯, ৩/১০০ পৃঃ । 

১৩৭৩. বায়হাকী , সুনানুল কুবরা হা/৫৮২৩; আবু ইউসুফ, আল-আছার হা/৬০। 

১৩৭৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৭, ২/৩১৭ । 

১৩৭৫. হেদায়াহ ১/১৬৮ পৃঃ- 5 70nd Lat GH ge jae GU of 
AL la < ) Cz $5 । 
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ছিল বাহরাইনের কোন একটি গ্রাম । ওছমান (রাঃ) বলেন, আব্দুল ক্বায়েস 
গোত্রের কোন এক গ্রামে ।'** 

উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, 
৩১) 52 3 ০এ। ০ ‘গ্ৰামে ও শহর সমূহে জুমআর ছালাত’ 
অনুচ্ছেদ ৷ ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, ৯ ০ 
৩, 9 গ্রামে গ্রামে জুম‘আর ছালাত’ অনুচ্ছেদ । উল্লেখ্য যে, ‘হেদায়া’ 
কিতাবটি রচনা করা হয়েছে হাদীছের মূল গস্থসমূহ সংকলনের প্রায় দুইশ’ 


বছর পরে। উক্ত হাদীছগুলো লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি এমনটি বলা যাবে 
কি? 


VRS CSG Td oF SEL LG ALE ot EE atl 
ন 
(ইয়ামনবাসীরা) ওমর (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করল জুম‘আর 


ছালাত সম্পর্কে । তখন তিনি তার উত্তরে লিখে পাঠান, যেখানে তোমরা 
অবস্থান করবে সেখানেই জুম‘আর ছালাত আদায় করবে ।***% 


BEE ACA CE Ee METS 
ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মক্কা-মদীনার মাঝের অঞ্চলের 


দোষারোপ করতেন না।**% 


অতএব গ্রামে জুম‘আ হবে না এমন দাবী সঠিক নয়। দুঃখজনক হল, জাল 
হাদীছের আমলই সমাজে চালু আছে। ছহীহ হাদীছের আমল সমাজ থেকে 
বিদায় নিয়েছে। ছহীহ হাদীছের প্রতি আত্মসমর্পণ না করে গ্রামের মসজিদে 
জুম‘আর ছালাত হবে না ভেবে ‘আখেরী যোহর’ চালু করা হয়েছে। একটি 


১৩৭৬. আবুদাউদ হা/১০৬৮, ১/১৫৩ পৃঃ; বুখারী হা/৮৯২, ১/১২২ পৃঃ ও হা/৪৩৭১, 
(ইফাবা হা/৮৪৮, ২/১৭৩ পৃঃ) । 

১৩৭৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫১০৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল 
হ৷/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৩২ । 

১৩৭৮. মুছারাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫১৮৫; সনদ ছহীহ, ফাতহুল বারী হা/৮৯২-এর 
ব্যাখ্যা দ্রঃ; ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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জাল হাদীছকে রক্ষা করতে গিয়ে আরেকটি বিদ‘আত চালু করা হয়েছে। 
একেই বলে মাযহাবী গৌড়ামী ৷ 

(৬) আখেরী যোহর পড়া : 

গ্রামে বা মহল্লায় জুম‘আর ছালাত হবে না সন্দেহ করে অনেক মুছন্লী 
জুম‘আর ছালাতের পর চার রাক‘আত যোহর ছালাত আদায় করে থাকে। 
এটা একটি বিদ‘আতী প্রথা ।৷"*”* তাছাড়া সন্দেহের উপর তো কোন ইবাদত 
হয়না। 

(৭) ইট-বালি-সিমেন্ট ও টাইলস দ্বারা তৈরি মিম্বারে বসে খুৎবা দান 
করা: 

কোন মসজিদে পাথর বা টাইলস দ্বারা মিম্বার তৈরি করা হলে তাকে বর্জন 
করা উচিত । এমতাবস্থায় ইমামকে সুন্নাতের প্রতি কঠোর হওয়া একান্ত 
বাঞ্চনীয় । কারণ সুন্নাত হল কাঠ দ্বারা মিম্বার তৈরী করা এবং মিম্বারের তিনটি 
স্তর হওয়া ৷ যেমন হাদীছে এসেছে, 


LUE 2 Jee GOL BS U0 tn 2 IG 3 dh 5 
LOD HELL SA Lf Of Gd 
EG ELB Y HBB I AEE Yio oh 
‘রাসূল (ছাঃ) জনৈক আনছারী মহিলার নিকট লোক পাঠান। তার নাম 


সাহল। এই মৰ্মে যে, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে নির্দেশ দাও সে যেন 
আমার জন্য একটি কাঠের আসন তৈরি করে। যার উপর বসে আমি 


১৩৭৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৭-এর আলোচনা দ্রঃ- \Yan Ee 0 GE US 
2 aid Be Od SIG lsd Ef of bee GS BI 
Sila ) Bilis) Syst f BYE oi GF EA Ua Hans Ul 
NES LA dl GCS Seidl sd tla Cs St 
MED LE IS 1 2S 55 UG Es BG BS oi le itt 
PIL DE Ns C3556 Ib Sls BY TE 
ol SEE th Lr পণ or lh y ls bi, 
hl oad SLD EA ed GAL Syl 5 ESA CGE 


LAD aii ly EG UG IO lai EY 
১৩৮০. আলবানী, আল-আজবেবাতুন নাফে‘আহ, পৃঃ ১৩৯, নং ৭২। 
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জনগণের সাথে কথা বলব । এ মহিলা তার গোলামকে উক্ত মর্মে নির্দেশ 
দিলে সে গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরি করে নিয়ে আসে । অতঃপর মহিলা 
তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে এই স্থানে 
স্থাপন করার নির্দেশ দেন।**** 

উক্ত হাদীছ ইবনু খুযায়মাতে ছহীহ সনদে এসেছে, ০৮5% ১৬) ১৯ ০% 
:_]৷ ৬১৮ ১৮ ‘অতঃপর সে গাবার ঝাউ গাছ থেকে তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বার 
তৈরি করেছিল’ ।*২ ত্বাবারাণীতে এসেছে, তিন স্তর বিশিষ্ট করার জন্য 
রাসূল (ছাঃ)-ই নির্দেশ দিয়েছিলেন।'*’* এছাড়া রাসূল (ছাঃ) একদা 
মিষ্বারের তিন স্তরে উঠে তিনবার আমীন বলেছিলেন মর্মেও ছহীহ হাদীছ 
বৰ্ণিত হয়েছে ।**£ 

অতএব মিম্বার তিন স্তরের বেশী করা সুন্নাতের বরখেলাফ ৷"*”৫ এধরনের 
উচিত । 

(৮) মিম্বরের পাশে বসা ব্যক্তিদের সাথে সালাম বিনিময় করা : 

অনেক মসজিদে ইমাম পৌছে মিম্বারের পাশের ব্যক্তিদেরকে সালাম করেন। 
কিন্তু সুন্নাত হল, মিম্বরে বসে সকলকে লক্ষ্য করে সালাম দেয়া । আশে 
পাশের লোকদেরকে সালাম দেয়ার পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ । 


FY of tr 05 3 8 dl UD OS UU LS Ss 
LS agi PN YE ll Lalo BY old pe Be te 


১৩৮১. ছহীহ বুখারী হা/৯১৭, ১/১২৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৭১, ২/১৮৪ পৃঃ), 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; OE হা/১১১৩, পৃঃ ৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১০৪৫, ৩/৬৫, ‘কাতারে দাড়ানো’ অনুচ্ছেদ । 

১৩৮২. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫২১; ইবনু মাজাহ হা/১৪১৪; মুসনাদে আহমাদ 
হা/২২৯২২; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৭২৫৬; সনদ ছহীহ, আলবানী, আছ-ছামারুল 
মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮ । 

১৩৮৩. সনদ ছহীহ, আলবানী, আছডছামারুল মুস্তাতাব, পৃঃ ৪০৮; ত্বাবারাণী, আল- 
মু'জামুল কাবীর হা/৫৭৪৮- ৫:৮ cl ELAR al ss 5 


CT 
১৩৮৪. ৰ ত হা/৭২৫৬, সনদ ছহীহ । 
১৩৮৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ । 
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ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জুম‘আর দিনে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মিম্বরের 
কাছাকাছি পৌছতেন তখন মিম্বরের নিকটে বসা ব্যক্তিদের সালাম দিতেন। 
অতঃপর যখন মিম্বরে উঠে মানুষের দিকে মুখ করতেন তখন আবার সালাম 
দিতেন ।**** 

তাহৰবীক্্‌ : যঈফ ৷ উক্ত বৰ্ণনার সনদে ওয়ালীদ বিন মুসলিম এবং ঈসা বিন 
আব্দুল্লাহ নামে দুইজন মুদাল্লিস রাবী আছে।’*”* ব্ররং ছহীহ হাদীছে এসেছে, 
রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে উঠার সময় সালাম দিতেন। 


es Lal ao BLOG Bl of BAG of Aloe 
জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরে উঠতেন 
তখন সালাম দিতেন ।১* 
(৯) জুম‘আর খুৎবা দুই রাক‘আত ছালাতের সমান : 
সমাজে উক্ত ধারণা প্রচলিত থাকলেও এর পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই । 
বরং যেগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সবই যঈফ । 
MOB 8S IES Ll cle Lf IG sd 3 ASG 0 
Uf ls 
(ক) ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, খুৎবাকে দুই রাক‘আতের সমান 
করা হয়েছে। সুতরাং যে খুৎবা পাবে না সে যেন চার রাক'আত ছালাত পড়ে 
নেয় aid 
তাহৰবীক্‌ : যঈফ ৷ কারণ আমর ইবনু শু'আইব ও ওমর (রাঃ)-এর মাঝে 
রাবী বাদ পড়েছে। আর আমর ইবনু শু‘আইব ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি। 
অথচ হাদীছটি সরাসরি বর্ণনা করা হয়েছে।'** 
চু lt Hos BLL UU BE dM oT 3 Sd AG LO) 
Ef Seb GSN A oT, 
১৩৮৬. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৫৮৫২। 
১৩৮৭. সিলসিলা ষযঈফাহ হা/৪১৯৪ । 
১৩৮৮. ইবনু মাজাহ হা/১১০৯, পৃঃ ৭৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০৭৬ ৷ 


১৩৮৯. মুছার্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৫৩৬৭, ২/১২৮ । 
১৩৯০. সিলসিলা ষঈফাহ হা/৫২০০; ইরওয়াউল গালীল হা/৬০৫; তানঝীহ, পৃঃ ৪৩৮ । 
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(খ) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খুৎবা পাবে তার জন্য 
জুম‘আর ছালাত দুই রাক‘আত । আর যে খুৎবা পাবে না সে যেন চার 
রাক‘আত পড়ে নেয় ।”*৯* 

তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি মুনকার । যদিও হাফেয নুরুদ্দীান আলী ইবনে আবুবকর 
হায়ছামী (মঃ ৮০৭ হিঃ) এর রাবীদের নির্ভরযোগ্য বলেছেন।'*** ছহীহ 
হাদীছ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের এক রাক‘আত পাবে, সে 
আরেক রাক‘আত পড়ে নিবে। 


A El Ll us OE SL U6 te dh fA A 
আৰু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর 
ছালাতের এক রাক‘আত পাবে সে যেন তার সাথে পরের রাক‘আত পড়ে 
নেয় ।”*** 

(১০) খুৎ্বার সময় ইমামের দিকে লক্ষ্য না করা : 
ইমাম যখন মিষ্বরে দাড়িয়ে খুৎবা শুরু করবেন, তখন সকল মুছল্লী তার দিকে 
লক্ষ্য করবেন । এটাই ছিল ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ ৷ 


AE 5 ll bE 3 als JE Gl a ff 
আৰু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) যখন মিম্বরে বসতেন তখন 
আমরাও তীর আশে পাশে বসতাম ৷** 
eH Se lS FG LB ANOS JG Af LF lt of GG 


o23 23 22 


EI Et 


আদী ইবনু ছাবেত (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) যখন 
মিম্বরে বসতেন তখন তার ছাহাবীগণ তাদের মুখমণ্ডলসহ তার দিকে ঘুরে 
বসতেন ।**** শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 


PE: AY AS 3! 5 ~~ f ss Sy ol Et 
LAE LS Ee Mf Ee 


১৩৯১. ত্বাবারাণী হা/৯৫৪৮ । 

১৩৯২. মাজমাউয যাওয়াইদ হা/৩১৬৪ । 

১৩৯৩. ইবনু মাজাহ হা/১১২১; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৬২২, ৩/৮৪ পৃঃ। 
১৩৯৪. মুসলিম হা/২৪৭০; বুখারী হা/৯২১ ও ১৪৬৫; মিশকাত হা/১৬৩০ ৷ 

১৩৯৫. ইবনু মাজাহ হা/১১৩৬ । 
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‘পরিত্যক্ত সুন্নাতগুলোর মধ্যে এটি একটি । সুতরাং যারা সুন্নাতকে মহ্ববত 
করে তাদের উচিত তাকে পুনজ্জাবিত করা । তাহলে আল্লাহ তা‘আলাও 
তাদের সম্মান দান করবেন এবং দয়া করবেন। আল্লাহ তার অনুগ্রহ ও দয়ার 
বিনিময়ে আমাদের ও তাদের স্থান জান্নাতে নির্ধারণ করুন’ ।**৯ 


(১১) খুৎ্বার সময় মসজিদে এসে ছালাত না পড়েই বসে পড়া : 


উক্ত কাজ সুন্নাত বিরোধী ৷ ইমাম খুৎবা দিলেও দুই রাক‘আত সুন্নাত ছালাত 
পড়ে বসতে হবে। নিষেধের পক্ষে যে হাদীছ প্রচার করা হয় তা মিথ্যা । 


CLIO LARS 3 dn 0) U6 U6 G2 OC 
(ক) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছ) বলেন, ইমাম খুৎবা দেওয়া 
অবস্থায় তোমরা ছালাত আদায় কর না।**** 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল । তাছাড়া ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী ১৯ 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, 


SU 3 all SF RUB Imi Ee NRE 

PEE FN) 
(খ) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, 
ইমাম খুৎবা দেওয়া অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, 


তখন ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত কোন ছালাত নেইও কোন কথাও 
নেই ৷ 


তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি বাতিল । শায়খ আলবানী বলেন, El EA 
oe BE US oa a HY Seth Si ‘আমি 


এই হাদীছের উপর বাতিল হওয়ার হুকুম আরোপ করেছি । কারণ এর সনদ 
যঈফ হওয়ার পাশাপাশি দুইটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী’ । *০০ 


১৩৯৬. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৩৩ । 

১৩৯৭. EEEU আল-ইহকামু উত্তা, ২/১১২ পৃঃ । 
১৩৯৮. তানকীহুল কালাম, পৃঃ ৪৩৩ ৷ 

১৩৯৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৮৪ পৃঃ । 

১৪০০. সিলসিলা যঈফাহ ১/১৯৯-২০১ পৃঃ, হা/৮৭। 
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JS TELA IB Ud Ny Al LA I) JES UB Ale 2h 

SD La 5 GU 
জাবের (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি জুম*আর দিনে মসজিদে প্রবেশ 
করল । তখন রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি এ লোকটিকে বললেন, 
তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 
তুমি দাড়াও দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর। *ঃ? ইমাম বুখারী (রহঃ) 
নিম্নোক্ত মর্মে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, ৯9:৮ ৯9 £4 66, 31 ১৬ 
5 9; ১5, ১5 ইমাম খুৎবা দেয়া অবস্থায় যখন কোন 
ব্যক্তিকে মসজিদে আসতে দেখবেন তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিবেন সে যেন 
দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে’ অনুচ্ছেদ । আরেকটি অধ্যায় রচনা 
করেছেন, 44 457 ৪০ 5 2007, 5: ১2 2০৬ “ইমাম খুৎবা 
দেয়া অবস্থায় যে মসজিদে আসবে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক‘আত 
ছালাত আদায় করে’ অনুচ্ছেদ । 


AY ST be BL ls I Be dl UT JG IG ple 
get 5503 FS Sb = rr 
জাবের (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা খুৎবা প্রদানকালে বলেন, ইমাম 


খুৎবা দেয়া অবস্থায় জুম‘আর দিনে তোমাদের কেউ যদি মসজিদে আসে সে 
যেন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে। আর এর মাঝে সংক্ষেপ করে।*?২ 


অতএব মসজিদে যখনই প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক‘আত ছালাত আদায় 
করতে হবে। এর বিকল্প কিছু নেই ৷ উক্ত হাদীছগুলো জানার পরও যদি কেউ 
আমল না করে তাহলে তার পরিণাম কী হতে পারে? অথচ হেদায়ার মধ্যে জাল 


১৪০১. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৭, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, 
২/১৯০-১৯১ পৃঃ) ; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭, (ইফাবা 
হা/১৮৯০, ১৮৯২)। 

১৪০২. ছহীহ মুসলিম হা/২০৬১, (ইফাবা হা/১৮৯৪); মিশকাত হা/১৪১১; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১৩৭২, ৩/১৯৮ পৃঃ। 
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হাদীছের আলোকে এ সময় ছালাত আদায় করতে সরাসরি নিষেধ করা 
হয়েছে ।*8°* 

(১২) লাঠি ছাড়া খুৎবা দেওয়া : 

হাতে লাঠি নিয়ে জুম‘আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত । হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জুম‘আর দিন হাতে লাঠি 
নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি ।*% অনুরূপ ঈদের মাঠে এবং অন্যান্য স্থানেও 
বক্তব্যের সময় রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিতেন ৪০৫ 


উলেখ্য, মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে ইবনুল 
ক্বাইয়িম (রহঃ) দাবী করেছেন। কিন্তু উক্ত কথার পক্ষে কোন দলীল 
নেই ৪০৬১ ৷ শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল বিহীন বক্তব্য উল্লেখ করে 
শুধু জুম‘আর খুৎ্বার বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তবে ঈদের খুৎবাসহ অন্যান্য 
বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নেওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন ।*8৭* 


মূল কথা হল, মিম্বর তৈরির পরও রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা 
দিয়েছেন। কারণ মিম্বর তৈরি হয়েছে ৫ম হিজরীতে আর হাকাম বিন হাযন 
৮ম হিজরীতে ইমলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেন এবং জুম‘আর 
দিনে রাসূল (ছাঃ)-কে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেন ।* উল্লেখ্য, 
হাকাম বিন হাযন (রাঃ) কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারে দু*টি 
Bl MD Lo Mall GLa ৮ম হিজরীই 
2888 
দ্বিতীয়তঃ হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার হাদীছটি ব্যাপক । রাসূল (ছাঃ) সব 
সময় হাতে লাঠি নিতেন বলে প্রমাণিত হয়। তৃতীয়তঃ মিম্বর তৈরির পর 
তিনি আর হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেননি, একথার পক্ষে কোন দলীল নেই । 


১৪০৩. হেদায়া ১/১৭১ পৃঃ- > RUS, sla) A B75 all SS OYE = 3) 
bs 

১৪০৪. ছহীহ আবুদাউদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬, ১/১৫৬ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল 
হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাকী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলুগুল মারাম হা/৪৬৩ ৷ 

১৪০৫. ছহীহ আবুদাউদ হা/১১৪৫, ১/১৬২ পৃঃ, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল 
হা/৬৩১, ৩/৯৯; আহমাদ ৩/৩১৪, সনদ ছহীহ ৷ 

১৪০৬. যাদুল মা‘আদ ১/৪১১ পৃঃ। 

১৪০৭. আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৪, ২/৩৮০-৮৩ পৃঃ। 

১৪০৮. ছহীহ আবুদাউদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮ । 

১৪০৯. ইতহাফুল কেরাম শরহে বুলুগুল মারাম, পৃঃ ১৩২ । 
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চতুৰ্থতঃ ছাহাবীদের মধ্যেও মিম্বরে দাড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার 
প্রমাণ পাওয়া যায়।*১ 


(১৩) বিনা কারণে জুম‘আর ছালাত ত্যাগ করলে কাফফারা দেওয়া : 


জুম‘আর ছালাত পরিত্যাগ করা মহা অন্যায় । কোন কারণ ছাড়াই কেউ যদি 
জুম‘আ ত্যাগ করে, তবে তাকে মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত করা হয়।** 
অলসতা করে পর পর তিন জুম‘আ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ তার অন্তরে 
মোহর মেরে দেন।*ঃ*২ তাই ছুটে গেলে খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা 
চাইতে হবে এবং তওবা করতে হবে । কাফফারা দেওয়ার কোন ছহীহ বর্ণনা 
নেই । এ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তা যঈফ । যেমন- 


JE St Baill BF AUG oll oF dos of Bm 
283 Aas ad HOY Ua GE 
সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিনা 


কারণে জুম‘আর ছালাত ত্যাগ করবে সে যেন এক দীনার ছাদাক্বা করে। আর 
তা যদি না থাকে তাহলে অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করে।** 


তাহৰ্বীক্‌ : হাদীছটি যঈফ ।** অন্য বৰ্ণনায় এসেছে, 
Be s — ৰ ol 456 2 dl J) dG JG 7 vi lI 
Ce as ali go ff 8s as fA TYE 
কুদামা বিন ওয়াবারা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিনা কারণে যার 


জুম‘আর ছালাত ছুটে যাবে সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ দিরহাম কিংবা এক 
ছা‘ বা অর্ধ ছা‘ গম ছাদাক্বা দেয় 8২৫ 


তাহৰ্বীক্‌ : এটিও যঈফ ৷*** 


১৪১০. তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮ পৃঃ । 

১৪১১. ছহীহ তারগীব হা/৭২৯। 

১৪১২. আবুদাউদ হা/১৯৫২; মিশকাত হা/১৩৭১, সনদ ছহীহ ৷ 

১৪১৩. আবুদাউদ হা/১০৫৩, পৃঃ ১৫১; নাসাঈ হা/১৩৭২; ইবনু মাজাহ হা/১১২৮; 
মিশকাত হা/১৩৭৪ । 

১৪১৪. যঈফ আবুদাউদ হা/১০৫৩, পৃঃ ১৬৬ । 

১৪১৫. আবুদাউদ হা/১০৫৪, পৃঃ ১৫১। 

১৪১৬. যঈফ আবুদাউদ হা/১০৫৪, পৃঃ ১৬৭ । 
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৩৬২ ভূমিকা 362 


(১৪) ফযীলতের আশায় জুম‘আর দিন পাগড়ী পরিধান করা : 

অধিক ফযীলত মনে করে অনেকে এই দিনে পাগড়ী পরে থাকে । জুম'আর 
দিন পাগড়ী পরিধান করার ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবই 
জাল। 


EIT LEENA  IE NT 
na) = | rs bod oo 
আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এবং 
ফেরেশতামণ্ডলী জুম‘আর দিনে পাগড়ী পরিধানকারী ব্যক্তিদের উপর রহম 
করেন 288৭ 
তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি জাল । এর সনদে আইয়ুব ইবনু মুদরাক নামে মিথ্যুক 
রাবী রয়েছে।** ইমাম ইবনুল জাওযী এই বর্ণনাকে জাল হাদীছের গ্রন্থে 
বর্ণনা করেছেন।*** শায়খ আলবানীও জাল বলেছেন।**২০ অন্য বর্ণনায় 
এসেছে, 


J Ln Do J Ed) dyn) Em EL AE BAS 
hs ne ens JN la Lar Gs Shs Da Ld kos Ca 
Ee 0 NG Si Gata aad OEE GSE SY le 

A CL EE SCA El 
আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 

পাগড়ী মাথায় দিয়ে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে পাগড়ী বিহীন ২৫ 

ওয়াক্ত ছালাতের সমান নেকী হয় এবং পাগড়ী পরে এক জুম‘আ পড়লে 

পাগড়ী বিহীন ৭০ জুম‘আর সমপরিমাণ নেকী হয়। নিশ্চয় ফেরেশতারা 


পাগড়ী পরে জুম‘আর ছালাতে শরীক হন। তারা পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের 
জন্য সূৰ্যাস্ত পর্যন্ত দু‘আ করতে থাকেন ।*8২১ 


১৪১৭. হিলইয়া ৫/১৮৯-১৯০ । 

১৪১৮. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযু‘আত ২/১০৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯। 
১৪১৯. কিতাবুল মাওযু‘আত ২/১০৫ পৃঃ। 

১৪২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৯, ১/২৯২-২৯৩ পূঃ। 

১৪২১. ইবনু নাজ্জার, সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭, ১/২৪৯ পূঃ । 


www.ahlehadeethbd.org 


তাহৰবীৰ্ব : বৰ্ণনাটি জাল। এর সনদে আব্বাস ইবনু কাছীর নামে মিথ্যুক রাবী 
আছে ।*২২ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, বর্ণনাটি জাল ৪২৬ 


J £ উক্ত ফধীলতের আশা না করে কেউ চাইলে পাগড়ী পরতে পারে। 
রাসূল (ছাঃ) কখনো জুম‘আর দিন পাগড়ী পরে খুৎবা দিতেন 128২৪ 


(১৫) দু‘আ চাওয়া এবং সালামের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা : 


জুম‘আর দিন দু'আ চাওয়া একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। অনেক মসজিদে 
ফরয ছালাত কিংবা জুম‘আর ছালাতের পর কেউ কেউ পিতা-মাতা বা নিজের 
রোগমুক্তির জন্য সবার কাছে দুআ চায় । অনেকে ইমামের নিকট পত্র লিখে 
দু‘আ চায়। অথচ দু‘আ চাওয়ার এই নিয়মটি সুন্নাত সম্মত নয়। মূলতঃ 
ছালাতের পরে প্রচলিত মুনাজাত চালু থাকার কারণেই দুআ চাওয়ার এই 
পদ্ধতিও চালু আছে। অনেক মসজিদে অন্যান্য ছালাতের পরে বিদ‘আতী 
মুনাজাত হয় না কিন্তু জুম‘আর দিনে হয়। কারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ সেদিন 
ছালাতে হাযির হয় এবং মসজিদে কিছু দান করে দু‘আ চায় । রাসূল (ছাঃ) ও 
ছাহাবীদের থেকে উক্ত পদ্ধতিতে দুআ চাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
দু‘আ চাওয়ার নিয়ম হল- কোন সমস্যায় পড়লে বা রোগাক্রান্ত হলে এলাকার 
জীবিত পরহেযগার, দ্বীনদার, হক্ৃপন্থা আলেমের কাছে গিয়ে দু‘আর জন্য 
আবেদন করা । তখন তিনি প্রয়োজনে ওযু করে ক্বববিলামুখী হয়ে হাত তুলে 
তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবেন । ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত পদ্ধতিতে 
দু‘আ চাইতেন। 


আউত্বাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে তিনি স্বীয় ভাতিজা আবু মুসার 

মাধ্যমে বলে পাঠান যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সালাম 
পৌছে দিবে এবং আমার জন্য ক্ষমা চাইতে বলবে অতঃপর তার কাছে বলা 

হল । আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, 

EG AE af 2 AE MDL JO SN SS 5 Bo on Bl GS 
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১৪২২. সিলসিলা যঈফাহ হ৷/১২৭-এর আলোচনা দ্রঃ, ১/২৪৯ পৃঃ । 

১৪২৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, লিসানুল মীযান ৩/২৪৪ পৃঃ- £ ১৮৮ ৩০৮ &%। 

১৪২৪. ছহীহ মুসলিম হা৷/৩৩৭৭ ও ৩৩৭৮, ১/৪৩৯-৪৪০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩১৭৭-৭৮); 
মিশকাত হা/১৪১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২৬, ৩/১৯৮ পৃঃ । 
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নবী করীম (ছাঃ) পানি চাইলেন এবং ওষু করলেন। অতঃপর দু'হাত তুলে 
দু‘আ করলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহ! আবু আমের উবাইদকে ক্ষমা করে 
দিন। (রাবী বলেন) এ সময়ে আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম । 
তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! ক্ব্য়ামতের দিন আপনি তাকে আপনার সৃষ্টি 
মানুষের অনেকের উর্ধ্বে করে দিন’ ।*8২৫ 


LUGS Ed Jn) se 90 G28 0 ll LS UU IP sl 
dl J) JEG le di EG fy CLES U5 dh I 

bo EY US A GD IG nal EX HL Ss SY SS 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা তুফাইল ইবনু আমর রাসূল (ছাঃ)-এর 
কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দাউস গোত্র অবাধ্য ও 
অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বদ দু'আ করুন। 
তখন রাসূল (ছাঃ) ক্বববিলামুখী হলেন এবং দু’হাত তুললেন । লোকেরা ধারণা 
করল যে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করবেন। কিন্তু তিনি বললেন, হে 


আল্লাহ! আপনি দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদেরকে সঠিক 
পথ দেখান’ ৷*8২৬ 


দ্বিতীয়তঃ সবার কাছে দুআ চাইতে পারে। তখন সকলে নিজ নিজ এ ব্যক্তির 
জন্য দু‘আ করবে। তা ছালাতের মধ্যে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক । 
ইমামও কারো পক্ষে থেকে সবার নিকট দুআ চাইতে পারেন যাতে সকলে 
নিজ নিজ তার জন্য দুআ করে। ইমাম জুম‘আর দিন তার জন্য খুৎবায় দুআ 
করতে পারেন আর বাকীরা আমীন আমীন বলতে পারে।*২৭ 


(১৬) জুম'আর দিন চুপ থেকে খুৎবা শুনলে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার 
নেকী হবে: 


জুম‘আর দিন বাড়ি থেকে ওষু করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ 
করে বসে থাকলে উক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় 
না। উক্ত ফযীলত মিথ্যা ও কাল্পনিক । তবে জুম‘আর দিন মসজিদে গিয়ে 
সাধ্য অনুযায়ী ছালাত আদায় করে খুৎ্বার শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার ফযীলত 
ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায় । 


১৪২৫. ছহীহ বুখারী হা/৪৩২৩, ৬৩৮৩, ২/৯৪৪ পূঃ । 

১৪২৬. ছহীহ বুখারী হা/৬৩৯৭, ২/৯৪৬ পৃঃ । 

১৪২৭. ফাতাওয়া লাজনা ৮/২৩০-৩১ ও ৩০২ পৃঃ; আল্লামা উছায়মীন, ফাতাওয়া 
আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৯২ । 
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আউস ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলতেন, যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন কাপড় ধৌত করবে ও গোসল করবে এবং 
সকাল সকাল প্রস্তুতি নিবে ও সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে 
অতঃপর ইমামের কাছাকাছি বসবে এবং মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শ্রবণ করবে 
ও অনৰ্থক কোন কাজ করবে না, তার জন্য প্রত্যেক ধাপে এক বছরের নফল 
ছিয়াম ও এক বছরের নফল ছালাতের ছওয়াব হবে।*৪২ 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কেউ যদি জুম‘আর 
দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর কিছু ছালাত আদায় করতঃ 
খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় 
করে তাহলে তার দু’জুম‘আর মধ্যেকার গোনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে 
এবং আরো তিন দিন বেশী ক্ষমা করা হবে’ ৯ 


(১৭) জুম‘আর দিন আছর ছালাতের পর ৮০ বার দরূদ পড়া : 
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১৪২৮. আবুদাউদ হা/৩৪৫, ১/৫০ পৃঃ, ‘পবিত্ৰতা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২৯; তিরমিযী হা/৪৯৬; 
মিশকাত হা/১৩৮৮, পৃঃ ১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০৬, ৩/১৯০ পৃঃ। 

১৪২৯. ছহীহ মুসলিম হা/২০২৪, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৭); মিশকাত হা/১৩৮২, 
১২২ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০০, ৩/১৮৮ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৮৮৩, 
১/১২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩৯, ২/১৭০ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৮১ ৷ 
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আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে আমার 
উপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার ৮০ বছরের পাপ ক্ষমা করে 
দিবেন। জিজ্ঞেস করা হল, কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে? 
তিনি বললেন, তুমি একাকী বসে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)- 
এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি আপনার বান্দা, আপনার নবী ও আপনার 
নিরক্ষর রাসূল (ছাঃ) । 

তাহৰঝ্বীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনা মিথ্যা । এর সনদে ওয়াহাব ইবনু দাউদ ইবনু 
সুলায়মান যারীর নামে মিথ্যুক রাবী আছে।*8*০ 


উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বইয়ে লেখা আছে, জুম‘আর দিন আছর ছালাতান্তে উক্ত 
স্থানে বসে ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি‘আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী ওয়া ‘আলা 
আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা’ এ দরূদটি ৮০ বার পাঠ করলে আল্লাহ ৮০ 
বছরের ছগীরা গোনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের 
নফল ইবাদতের ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। এগুলো বানোয়াট গালগল্প মাত্র । 


(১৮) জুম‘আর দিন কবর যিয়ারত করা : 
কবর যিয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন নির্ধারণ করা যাবে না। যেকোন দিন 


যেকোন সময় কবর যিয়ারত করতে পারে। শুধু জুমআর দিন কবর যিয়ারত 
করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল । যেমন- 
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মুহাম্মাদ ইবনু নু‘মান (রহঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম‘আর দিন তার মাতা-পিতার অথবা তাদের 
কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং 
মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী বলে লেখা হবে।** 


তাহকীক্‌ : জাল । এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু নু‘মান নামের রাবী অপরিচিত । 
এছাড়া ইয়াহইয়া নামের রাবী মিথ্যুক । তার বর্ণিত হাদীছগুলো জাল ।8*২ 


১৪৩০. সিলসিলা যঈফা হা/২১৫ ৷ 

১৪৩১. বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৯০১; মিশকাত হা/১৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৬৭৬, ৪/১০৫ পূঃ। 

১৪৩২. বায়হাৰী, শু‘আবুল হা/৭৯০১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০৫, মিশকাত 
হা/১৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৭৬, ৪/১০৫ পৃঃ; দ্রঃ মিশকাতে বর্ণিত 
যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ, ১/১৮২ পৃঃ, হা/৩৬০ 
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(১৯) জু্ম‘আতুল বিদা পালন করা : 


রামাযানের শেষ জুম‘আকে ‘জুম‘আতুল বিদা’ বলা হয়। অথচ শরী‘আতে 
এর কোন ভিত্তি নেই । উক্ত মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে তা ডাহা মিথ্যা । 


EES US in HS AG sad EE bl 
Bt At le 


যে ব্যক্তি রামাযান মাসের শেষ জুম‘আয় ক্বাযা ছালাতগুলো আদায় করবে, 
তার জীবনের ৭০ বছরের ছুটে যাওয়া প্রত্যেক ছালাতের ক্ষতি পূরণের জন্য 
যথেষ্ট হয়ে যাবে।*% 


তাহৰঝ্বীক্‌ : মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, 


7 20 3 3 


ELEY oa i Ck f SE gp CD Last I Calas bl 
EO Ig CE EE YG I lo J Ere YS A 
A sl ৩ Lil রঃ Bl a 


এচিড সি কা এটা হঞ্য রি নিরাহী চোর কাহাত নিত 
বছরের ছুটে যাওয়া বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অতঃপর ছাহেবে 
‘নেহায়া'র এই বর্ণনা উল্লেখ করার মধ্যে কোন উপদেশ নেই । অনুরূপ 
হেদায়ার ভাষ্যকারদের মধ্যেও যের নেই । কারণ তারা মুহাদ্দিছদের অন্তর্ভুক্ত 
নন । এমনকি তারা এই হাদীছকে হাদীছের কোন সনদ বিশ্লেষণকারীর দিকে 
সম্বন্ধ করেননি 8% 


tls | it | Es A a লো oil 


AES 


১৪৩৩. মোল্লা আলী আল-ক্বারী, আল-মাছননূ‘ ফী মা‘রেফাতুল হাদীছিল মাওযূ', পৃঃ ১৯১, 
হা/৩৫৮; মাওয়ূ‘আতুল কুবরা, আব্দুল হাই লাক্ষৌবী হানাফী, আল-আছারুল 
মারফু‘আহ্‌ ফিল . ১/৮৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল 
মাজমূ‘আহ নং ১১৫; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ... 

১৪৩৪. আল-মাছননু‘ ফী মা‘রেফাতুল হাদীছিল মাওয়ু', পৃঃ ১৯১, হা/৩৫৮ । 
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যে ব্যক্তি রামাযান মাসের শেষ জু্ম‘আয় দিনে রাতে পাচ ওয়াক্ত ফরয 
ছালাত আদায় করবে তার এঁ বছরের ক্রটি মুক্ত) ফওত হয়ে যাওয়া 
ছালাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।*% 


তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনা সম্পৰ্কে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 
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CAE dB tl 
‘এটা যে জাল তাতে কোন জটিলতা নেই । লেখকগণ জাল হাদীছের গ্রন্থে যে 
সমস্ত হাদীছ জমা করেছেন সেই গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আমি এই বর্ণনা পায়নি । 
তবে মদীনার ছানন‘আ অঞ্চলের ফৰক্বীহ শ্রেণীর লোকের মাঝে এটি খুব 
প্রসিদ্ধ । আর এটা বহু মানুষ আমলও করে থাকে । আমি জানি না কোন্‌ ব্যক্তি 


তাদের জন্য এটি জাল করেছে। তাই আল্লাহ মিথ্যুকদের উপর গযব বর্ষণ 
করুন ।*8** 


সুধী পাঠক! সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা ও উদ্ভট বিষয়কে নিয়ে সারা বিশ্বে 
‘জুম‘আতুল বিদা’ পালন করা হয়। এঁ দিন মুছনল্লীরা মসজিদে মসজিদে এত 
ভীড় জমায় তা কল্পনা করা যায় না। ভিত্তি না থাকা সত্বেও আলেমগণ যদি 
সাধারণ শিক্ষিত মানুষগুলোও এই মিথ্যা সবোতে ভেসে যান । যাচাইয়ের কোন 
প্রয়োজন মনে করেন না। 


১৪৩৫. মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ 
ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৭), 
হা/১১৫, পৃঃ ৫৪ । 

১৪৩৬. আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ‘আহ হা/১১৫-এর 
আলোচনা দঃ, পৃঃ ৫৪ । 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 


ছালাতুল জানাযা 
(১) মুমুৰ্যু কিংবা মৃত্যু ব্যক্তির পাশে কুরআন পাঠ করা বা সুরা ইয়াসীন 
পড়া : 


সমাজে উক্ত আমল বহুল প্রচলিত মহিলা-পুরুষ সকলে মিলে এ ব্যক্তির 
চারপাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকে । সূরা ইয়াসীন কিংবা 
বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠ করতে থাকে। অথচ উক্ত আমলের পক্ষে কোন 
ছহীহ দলীল নেই । কারণ রাসূল (ছাঃ) মুমূর্যু ব্যক্তিকে শুধু ‘তালঝ্বীন’ করাতে 
বলেছেন।**' “তালঝ্বীন’ অর্থ কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্থ করে নেওয়া ৷ 
মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 
‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ স্মরণ করিয়ে দেয়া । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 
‘যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে ‘লা ইলা-হা হইল্লাল্লা-হ’ সে ব্যক্তি জান্নাতে 
প্রবেশ করবে’ ১৪% এ সময় সূরা ইয়াসীন পড়ার হাদীছ যঈফ । 


HEU SF (VB BE I UU IGS i FO 
(ক) মা‘ংকেল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 
তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত কর।*£% 


তাহৰবীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনার সনদে আবু উছমান ও তার পিতা রয়েছে। তারা 
উভয়ে অপরিচিত রাবী ৷ তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।*০ 
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১৪৩৭. ছহীহ মুসলিম হা/২১৬২, ১/৩০০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯৯২), ‘জানাযা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৬১৬, পৃঃ ১৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫২৮, 
8/৩৪ পৃঃ; আহমাদ হা/১২৮৯৯, সনদ ছহীহ । 

১৪৩৮. আবুদাউদ হা/৩১১৬, ২/৪৪৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২১, পৃঃ ১৪১; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৩, ৪/৩৬ পৃঃ। 

১৪৩৯. আবুদাউদ হা/৩১২১, ২/৪৪৫ পৃঃ; আহমাদ হ৷/২০৩১৬ । 

১৪৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৬১ ৷ 
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(খ) উবাই ইবনু কাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
করবেন এবং তাকে প্রতিদান দান করবেন, যেন সে দশবার কুরআন 
তেলাওয়াত করল । কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা 
হলে তার উপর প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে দশজন ফেরেশতা নাযিল হয়। 
তারা তার সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাড়িয়ে তার জন্য দুআ করেন এবং ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন; যান কবয ও গোসল করার সময় উপস্থিত থাকেন, জানাযার 
সাথে গমন করেন। ছালাত আদায় করেন এবং দাফন কার্যে উপস্থিত 
থাকেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর এমন ব্যক্তির উপর যদি সূরা ইয়াসীন পাঠ করা 
হয়, তবে “মালাকুল মাউত’ ততক্ষণ তার রূহ কবয করবেন না, যতক্ষণ 
জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতের পানীয় না নিয়ে আসেন । অতঃপর বিছানায় 
থাকা অবস্থায় তাকে তা পান করাবেন। এঁ ব্যক্তি তখন পরিতৃপ্ত হবে। 
এমনকি নবীদের হাউযের পানিরও সে প্রয়োজন মনে করবে না। অবশেষে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখনও সে পরিতৃপ্তই থাকবে।*? 
তাহৰবীক্্‌ : ডাহা মিথ্যা বৰ্ণনা । এর সনদে উইসুফ ইবনু আতিইয়াহ নামে 
একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এছাড়া সুওয়াইদ নামেও একজন দুর্বল রাবী 
আছে ।**২ উল্লেখ্য যে, সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে যত ফধীলত বর্ণিত হয়েছে, 
সবই যঈফ কিংবা জাল ৷ ছহীহ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।*৬ 
(২) ক্ববিলার দিকে মাথা রাখা : 
ক্বিলার দিকে মাথা রাখার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই । অনেক স্থানে মারা 
যাওয়ার পরপরই মৃত ব্যক্তির মাথা পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে রাখে। অথচ এর 
পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই । যে বর্ণনাটি প্রচলিত আছে তা যঈফ । 


১৪৪১. ছা‘লাবী ৩/১৬১ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৩৬ । 
১৪৪২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৩৬ । 
১৪৪৩. সিলসিলা যঈফা হা/৬৬২৩-৬৬২৪ ৷ 
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ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ক্াতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন 
মদীনায় আগমন করলেন, তখন বারা ইবনু মা‘রূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। 
তারা জবাবে বলল, সে মারা গেছে এবং আমাদেরকে তিনটি অছিয়ত করে 
গেছে। তার মধ্যে একটি হল, যখন তার মৃত্যু হবে তখন ক্ৰববিলার দিকে 
করবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আমি এই তিনটি বিষয় 
তার সন্তানদের বলে গেলাম । অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়ালেন 88 
তাহৰ্বীক্্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ উক্ত বর্ণনার সনদে নাঈম বিন হাম্মাদ নামে 
একজন যঈফ রাবী আছে। এছাড়া বর্ণনাটি মুরসাল। কারণ ইয়াহইয়া বিন 
আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বাতাদা ছাহাবী নন । তিনি একজন তাবেঈ ।১৪৫ 
(৩) মৃত স্বামী বা স্ত্রীকে দেখতে ও গোসল করাতে না দেয়া : 
কুধারণা চালু আছে যে, স্বামী বা স্ত্রী কেউ মারা গেলে অপরের জন্য তালাক 
হয়ে যায় । তাই তাকে গোসল দেয়া কিংবা দেখতে দেয়া নাজায়েয । সমাজে 
উক্ত অভ্যাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত । কথিত আলেমরাও এ ফৎওয়া জারি করে 


রেখেছেন। অথচ এটা মূর্খতা ও সুন্নাতের বিরুচ্ধাচরণ । কারণ উক্ত মর্মে স্পষ্ট 
ছহীহ হাদীছ এসেছে । 


SB bol Uf IED oil Ce BE dl In) SS Clb 3 
el Ss be i A LMAO A 

OEE ss 4 Lo ES, BENE BME ET al eos 

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বাঝ্বীউল গারক্বাদ থেকে যখন ফিরে 


আসলেন, তখন তিনি আমাকে মাথার যন্ত্রণা অবস্থায় পেলেন। আমি 
বলছিলাম, হ্যায় আমার মাথা ব্যথা! তখন রাসূল (ছাঃ) বলছিলেন, আয়েশা! 


১৪৪৪. হাকেম হা/১৩০৫, ১/৩৫৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৬৮৪৩ ৷ 
১৪৪৫. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৮৯-এর আলোচনা দ্রঃ, ৩/১৫২ পৃঃ। 
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বরং আমার মাথায় ব্যথা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার কোন 
সমস্যা নেই । তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তবে আমি তোমার পাশে 
থাকব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব এবং তোমার জানাযার 
ছালাত আদায় করব ।*৪8৬ 
CALE Ed GH HELE LG nt ot ft 
% dl J 
আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বলেন, আমি এবং আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)- 
এর কন্যা ফাতেমাকে গোসল দিয়েছি ।*** অন্য দিকে আয়েশা (রাঃ) বলেন, 
SCS YALE UL LU = LL 5 “পরে যা জানলাম তা 
যদি আগে জানতাম, তবে রাসূল (ছাঃ)-কে তার স্ত্রীরা ছাড়া কেউ গোসল 
দিতে পারত না’ ৪ 
অতএব স্বামী আগে মারা গেলে স্ত্রী, কিংবা স্ত্রী আগে মারা গেলে স্বামী উভয় 
উভয়কে গোসল দেয়ার বেশী হকদার এর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থই হল 
শরী‘আতের মর্যাদা নষ্ট করা । মৃত্যুর পর সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ে, অথচ তাকে দেখতে পারবে না, গোসল দিতে পারবে না কেন? এগুলো 
সেফ মূর্খতা । 
(8) মারা যাওয়ার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটা : 
মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির চুল-নখ কাটা উচিত নয়। এটি বহুল প্রচলিত 
বিদ‘আত ৷ এভাবেই দাফন করতে হবে। এর পক্ষে যে বর্ণনাটি রয়েছে তা 
যঈফ ৷ 


Bags wT Le ED cel ttn “BL 20 FO 4 / / / ° oz oo 
AE GES idl CU En fs SB) LE Sao) SUL op x Lf 
সা'দ বিন মালেক (রাঃ) বলেন, তিনি একদা এক মৃত ব্যক্তিকে গোসল 


দিচ্ছিলেন, তখন তিনি খুর নিয়ে আসালেন এবং নাভীর নীচের লোম কেটে 
দিলেন ২88৯ 


১৪৪৬. ইবনু মাজাহা হা/১৪৬৫, পৃঃ ১০৫, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; সনদ হাসান, 
ইরওয়াউল গালীল হা/৭০০, ৩/১৬০ পৃঃ। 

১৪৪৭. হাকেম হা/৪৭৬৯; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৬৯০৭; বায়হাকী, মা‘রেফাতুস 
সুনান ওয়াল আছার হা/২১৫৭; দারাকুৎনী হা/১৮৭৩; সনদ হাসান, ইওয়াউল 
গালীল হা/৭০১ ৷ 

১৪৪৮. আবুদাউদ হা/৩১৪১, ২/৪৪৮ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; সনদ হাসান, 
ইরওয়াউল গালীল হা/৭০২, ৩/১৬২ পৃঃ । 

১৪৪৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪২৩৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৩/২৪৭ । 
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তাহৰীক্ব : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ কারণ আবু ক্বেলোব নামে একজন রাবী আছেন, 
যার সাথে সা‘দ ইবনু মালেকের সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ তার থেকে হাদীছ 
বর্ণনা করেছেন ।৫০ 

জ্ঞাতব্য : মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পূর্বে কুলুখ করানো, খিলাল করা, পেট 
টিপে ও উঠা বসা করিয়ে ময়লা বের করা এগুলো সব বিদ‘আতী প্রথা । এ 
সমস্ত কুসংস্কার থেকে সাবধান থাকতে হবে। 


(৫) সাত কিংবা পীচ কাপড়ে কাফন পরানো : 


পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য তিন কাপড়ে কাফন পরানোই ছহীহ হাদীছ 
সম্মত মহিলাদেরকে পাচ কিংবা সাত কাপড়ে কাফন দেয়ার যে বর্ণনা 
UE 


ofo 


SEE: ACER {adh Tk DT (ছাঃ)- 
কে সাত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল” 

তাহৰবীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে ইবনু আঝ্বীল নামে একজন ক্রুটিপূর্ণ 
UL ER 
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LF CG GGA GAS 2 oll ic "de BE 4 
(খ) লায়লা ইবনু কানেফ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেয়ে উম্মে কুলছুমের 
মৃত্যুর পর যারা গোসল দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম । রাসূল (ছাঃ) 
আমাদের প্রথম দিলেন তহবন্দ। তারপর দিলেন জামা, তারপর উড়না, 
তারপর চাদর দিলেন। অতঃপর সবশেষে একটি কাপড় দ্বারা তাকে ঢেকে 


দেয়া হল । তিনি বলেন, এমতাবস্থায় রাসুল (ছাঃ) দরজায় বসেছিলেন। তার 
কাছে কাপড় ছিল। তিনি সেখান থেকে একটি একটি করে দিচ্ছিলেন ।%* 


১৪৫০. তানকঝ্বীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল আহকাম, পৃঃ ৪৭৫ ৷ 
১৪৫১. আহমাদ হা/৭২৮ ও ৮০১ ১/৯৪ । 
১৪৫২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪; তানঝ্বীহুল কালাম, পৃঃ ৪৭৮ ৷ 
১৪৫৩. আবুদাউদ হা/৩১৫৭, ২/৪৫০ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৬; আহমাদ 
হা/২৭১৭৯, ৬/৩৮০ । 
www.ahlehadeethbd.org 


তাহৰবীক্ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে নুহ বিন হাকীম ছাবক্বাফী নামে এক 
অপরিচিত রাবী আছে।*ঃ** ভুল্তেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যার কাফন 
পরানোর সময় পীচ কাপড় দেয়া হয়েছিল মর্মে জাওযাক্বী অতিরিক্ত যে 
অংশটুকু করেছেন তা যঈফ ও মুনকার ৷*%* অনুরূপ হাসান বছরীর উক্তিতে 
পাচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, এই বর্ণনার আলোকে 
সেটাও যঈফ ৷*৪৫৬ 


তিন কাপড়ে কাফন দেয়ার ছহীহ হাদীছ : 
LE OS ADE GO 3 dl IS fe do Ge 


Ls J Las 
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া 
হয়েছিল । তাতে জামা এবং পাগড়ী ছিল না ১৫৭ 
অতএব পুরুষ নারী উভয়কে তিন কাপড়ে কাফন দিতে হবে। এর বেশী নয়। 
কারণ মহিলাদেরকে পীচ কাপড়ে কাফন দেয়া সম্পর্কে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই । 


2723 


URE SL Me 


রাশেদ বিন সাদ বলেন, ওমর (রাঃ) বলেছেন, A 
কাফন দিতে হবে। সীমা লংঘন করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা 
লংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।*** আলবানী (রহঃ) বলেন, 


১৪৫৪. ইরওয়াউল গালীল হা/৭২৩, ৩/১৭৩ পৃঃ; যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৭, পৃঃ ৪৮৩; 
আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৫৮ ৫ 3! 045 3 A Hb es sd > Ul 
JUS LS Jy48 p23 SES 1 TS TN on) a DN pf LS 
==> *! ৯5; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪ । 

১৪৫৫. ফাতহুল বারী ‘জানাযা’ অধ্যায়, ১৫ নং অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ; বিস্তারিত 
আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪ | 

১৪৫৬. SE RE f 5 i “ WC Ll ] £25৷ 06 বুখারী 
১/১৬৮ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫ ৷ 

১৪৫৭. ছহীহ বুখারী হা/১২৭২, ১/১৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৯৭, ২/৩৭০ শি ছাহ ছহীহ 
মুসলিম হা/২২২৫; মিশকাত হা/১৬৩৫, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৫৪৭, ৪/৪৯ পৃঃ । 

১৪৫৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১১৬৪, সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ 
হা/৫৮৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ । 
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‘এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহিলারাও এ বিষয়ে পুরু্ষদের ন্যায় । কারণ 
পুরুষই মূল । যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়। ‘মহিলারা মূলতঃ 
পুরুষদেরই খণ্ড’ ।*৯ আবুবকর (রাঃ)-এর অছিয়তটিও খুব গুরুতুপূর্ণ ।*৪*০ 
(৬) কালেমা পড়া ব্যক্তির জানাযা পড়া : 

দ্বীন ইসলামের আরকান ও আহকাম পালন না করলে এবং ছালাত আদায় না 
করে শুধু কালেমা পড়ে মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে, এরূপ কোন 
বিধান শরী‘আতে নেই । যে কোনদিন ছালাত আদায় করেনি এবং রাসূল 
(ছাঃ)-এর আদর্শ মোতাবেক জীবন যাপন করেনি, তার উপর জানাযা পড়তে 
হবে কেন? কবরে রাখার সময় রাসূল (রাঃ)-এর ত্বরীকায় ছিল বলে কেন 
সাক্ষী দিতে হবে? এর পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ । 
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ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ 


বলেছে, তার জানাযার ছালাত পড় । অনুরূপ তার পিছনেও ছালাত আদায় 
কর ।** 


তাহৰীক্ব : বৰ্ণনাটি নিতান্তই যঈফ ৷ এর সনদে ওছমান বিন আব্দুর রহমান 
নামে একজন যঈফ রাবী আছে। ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।*৯২ 


১৪৫৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ; তিরমিযী হা/১১৩; মিশকাত 
হা/৪৪১। 

১৪৬০. ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৭, ১/১৮৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩০৪, ২/৪২৯ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৪ ৷ আয়েশা (রাঃ) বলেন, < শখ 4 ০ RS 


J i dies ls be 


SL a i 
১৪৬১. ad হা/১৭৮১ ও ১৭৮২ । 
১৪৬২. বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫২৭, ২/৩০৫ পৃঃ- ৩১০ 4১> 9) ০ 4, 
Um nl AIS By EDGE PAs onl 
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উল্লেখ্য যে, তাদের মত লোকেরাই তাদের জানাযা পড়বে। কোন দ্বীনী 
আলেম ও পরহেযগার ব্যক্তি তার ছালাতে হাযির হবে না ।*৪৯* 


(৭) তাকবীর দেওয়ার সময় একবার হাত উত্তোলন করা : 

দলীল সম্মত । একবার হাত উত্তোলন করার হাদীছ যঈফ । 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জানাযার ছালাত 

পড়ালেন। তিনি প্রথম তাকবীরে হাত তুললেন এবং ডান হাত বাম হাতের 

উপর রাখলেন ।*৯ 

তাহৰীৰ্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ ইমাম তিরমিযী বলেন, 
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‘এই হাদীছ গরীব। উক্ত সূত্র ছাড়া আর অন্য কোন সূত্র আমাদের জানা 

নেই । আলেমগণ উক্ত বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম এবং 

অন্যান্যদের অধিকাংশই মনে করেন, মুছনল্লী জানাযার প্রত্যেক তাকবীরেই দুই 

হাত উত্তোলন করবে। আর এটাই ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ, 


ইসহাব্-এর বক্তব্য। আর কতিপয় আলেম বলেন, মাত্র একবার হাত 
উত্তোলন করবে । আর এটা ছাওরী এবং কৃফাবাসীর বক্তব্য’ ১৫ 


Nn 


0 


১৪৬৩. বুখারী হা/২২৮৯, ১/৩০৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১৪৪, ৪/১৩২ পৃঃ); মিশকাত 
হা/২৯০৯, পৃঃ ২৫২, 'ক্রয়-বিক্ৰয়’ অধ্যায়, ‘ইফলাস’ অনুচ্ছেদ; বুখারী 
হা/৪২৩৪, “মাগাযী’ অধ্যায়, ‘খায়বারের যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ-৩৮; মুসলিম হা/৩২৫; 
মিশকাত হা/৩৯৯৭। 

১৪৬৪. তিরমিযী হা/১০৭৭, ১/২০৬ পৃঃ; দারাকুৎনী ২/৭৭ । 

১৪৬৫. তিরমিযী হা/১০৭৭, ১/২০৬ পৃঃ-এর আলোচনা । 
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জ্ঞাতব্য : জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করতে হবে মর্মে 
রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ হাদীছ নেই ।**** তবে অনেক ছাহাবী থেকে 
ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উত্তোলন করা 
উচিত । 


SASL SY LANES YS 
ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত 
উত্তোলন করতেন ।**: ত্থমাম বুখারী (রহঃ)ও উক্ত আছারের বিষয়টি ইঙ্গিত 
করেছেন।** 

(৮) মৃত্যু ব্যক্তির কোন অঙ্গের উপর জানাযা করা : 


অনেক স্থানে মৃতের অঙ্গের উপর জানাযা পড়ার ফৎওয়া দেয়া হয়। অথচ 
উক্ত মর্মে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় । 
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শা‘বী বলেন, আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের মাথা 
পাঠান ইবনু হাযেমের কাছে। তিনি তার কাফন পরান ও জানাযা করেন।*৯৯ 


তাহক্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে ছায়েদ বিন মুসলিম নামে যঈফ ও 
পরিত্যক্ত রাবী আছে।*ঃ* ইমাম শা‘বী বলেন, সে ভুল করেছে । তিনি মাথার 
উপর জানাযা পড়েননি” 


১৪৬৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৪৫। 

১৪৬৭. বায়হাৰ্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭২৪৩; সুনানুছ ছুগরা হা/৮৬৬; সনদ ছহীহ, 
আহকায়ুল জানাইয, পৃঃ ১১৭- ০ ০ শো ০২ (££ / £) এ ৪9০ 15 
J aol 2 ON 3 BUA UST op BESS NK Ge on 2 ON sf se 
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১৪৬৮. ছহীহ বুখারী হা/১৩২২-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, 
১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৪৪-এর আলোচনা, ২/৩৯৬; ফাতহুল বারী ৩/২৪৫ 
পৃঃ। শায়খ বিন বায উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, এ 2!) ৪ 04 9 
55U2 AST 3 nll S) ie 8 se D> US 05849 2 | 

১৪৬৯. হাকেম হা/৬৩৪১, ৩/৫৫৩ । 

১৪৭০. তানঝ্বীহুল কালাম, পৃঃ ৪৯০ । 

১৪৭১. /। ০ ৪2) হাকেম হা/৬৩৪১, ৩/৫৫৩ । 
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আবু আইয়ুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পায়ের উপর জানাযা 
পড়েছিলেন £'২ অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এ ধা 55 4 ০) 28 ১ 
॥৮ ৬০ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিরিয়ায় হাড়ের উপর 
জানাযা পড়েছিলেন ।**** 
তাহৰবীক্‌ : উক্ত বৰ্ণনাগুলোর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই ।*% 

(৯) মসজিদে জানাযা পড়তে নিষেধ করা : 


প্রয়োজনে মসজিদে জানাযা পড়া যায়। অথচ অনেকে বাধা দিয়ে থাকে। 
এখানেও যঈফ হাদীছের ভূমিকা আছে। 
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আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা 


পড়বে তার জন্য কোন কিছুই নেই । অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার উপর কিছুই 
নেই ।১8৭৫ 


তাহকীবক্‌ : উক্ত বর্ণনার সনদে ছালেহ মাওলা তাওআমাহ নামে একজন রাবী 
আছে সে দুৰ্বল । ইমাম আহমাদও তাকে যঈফ বলেছেন।**** বরং প্রয়োজনে 
মসজিদে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন- 
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আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত, যখন সাদ বিন আবী ওয়াক্কাছ 
মারা গেলেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা তার লাশ মসজিদে 


১৪৭২. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১২০২৪, ৩/৩৬৫ । 

১৪৭৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১২০২৫, ৩/৩৬৫ ৷ 

১৪৭৪. দ্রঃ তানবঝবীহুল কালাম ফিল আহাদীছিয যঈফাহ ফী মাসাইলিল আহকাম, পৃঃ 
৪৯০-৪৯১; ইরওয়াউল গালীল হা/৭১৫, ৩/১৬৯ পৃঃ । 

১৪৭৫. আবুদাউদ হা/৩১৯১, ২/৪৫৪ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৫১৭; আহমাদ ৫/8৫৫ । 

১৪৭৬. আলবানী, আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৭৬৬ । 
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নিয়ে আস; যাতে আমি জানাযা পড়তে পারি। এতে তার প্রতি অস্বীকৃতি 
জানান হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বায়যার দুই সন্তান সুহাইল ও 
তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে পড়েছিলেন।**৭ 

(১০) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা : 

মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা জাহেলী আদর্শ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) 
কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, =| ? 8% রাসূল 
(ছাঃ) মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করতেন ।** মৃত্যু সংবাদ প্রচারের 
নামে শোক প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না । শুধু লোক দেখানোই হয়। তার 
প্রমাণ হল, সব জানাযাতে লোকের সংখ্যা এক রকম হয় না। কারো 
জানাযায় হাযার হাযার লোক হয়, আবার কারো জানাযায় একশ’ লোকও 
জুটে না। অথচ সব মাইয়েতের জন্যই মাইকিং করা হয়। সুতরাং এতে 
কোন ফায়েদা নেই । এটা মূলতঃ ব্যক্তির প্ৰসিদ্ধি ও গুণের কারণ । তাছাড়া 
শুভাকাঙ্খী হলে এমনিতেই সে মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে, মাইকিং করে 
জানানো লাগবে না । 

উল্লেখ্য যে, মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তার উত্তরসূরী ও 
আত্মীয়-স্বজনকে অছিয়ত করে যাওয়া, যেন তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
বিদ‘আতী কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হয়। বিশেষ করে বিলাপ করা ও বিভিন্ন 
কথার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করা কারণ সাবধান করে না গেলে বা এর প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকলে এ জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 
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‘তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে 


শাত্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে । অতঃপর তিনি তার 
জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবে। নিশ্চয়ই 


১৪৭৭. মুসলিম হা/২২৯৮, ১/৩১২ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘মসজিদে জানাযা পড়া’ 
অনুচ্ছেদ-৩৪, (ইফাবা হা/২১২৩); মিশকাত হা/১৬৫৬, পৃঃ ১৪৫; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১৫৬৭, ৪/৫৭ পৃঃ। 

১৪৭৮. তিরমিষী হা/৯৮৬, ১/১৯২ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, পৃঃ ১০৬, ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, সনদ হাসান । 
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আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) 
এ জন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন 8% 
(১১) জানাযা পড়ার সময় মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল কি-না জিজ্ঞেস করা : 

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জনগণের কাছে এ ধরণের স্বীকারোক্তি নেওয়া শরী‘আত 
সম্মত নয়। তবে মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় যা বলবে সেটাই মৃত 
ব্যক্তির জন্য গৃহীত হবে। খারাপ মন্তব্য হোক বা ভাল হোক ১৪০ 
ফেরেশতাগণ এর প্রতি আমীন বলেন।*” তবে মৃত ব্যক্তির গুণ উল্লেখ করা 
সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ । 


BES SULLA THEE BS OO LEN 
EE 

‘তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম কাৰ্যসমূহ উল্লেখ করবে এবং তাদের 

মন্দকর্ম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকবে’ ।*২ 

তাহৰবীৰক্‌ : উক্ত বৰ্ণনা যঈফ ও মুনকার ৷ ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করে 


% 


বলেন, ESE Lf Oe IH Sd Cae Uh LIL 1 
৩1৭ 54 8% ‘এই হাদীছটি গরীব । আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি 


যে, ইমরান ইবনে আনাস আল-মাক্কী পরিত্যক্ত রাবী’ ।*%* সুতরাং উক্ত 
অভ্যাস সত্বর পরিত্যাজ্য । 


(১২) জানাযার ছালাতে ছানা পড়া : 


অধিকাংশ মানুষ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ে থাকে। অথচ ছানা পড়ার পক্ষে 
কোন দলীল নেই । 


১৪৭৯. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ১/১৭৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২২৬, ২/৩৮৭ পৃঃ); ছহীহ 
মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত হা/১৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, ৪/৮৪, 
‘জানাজা’ অধ্যায় । 

১৪৮০. মুত্তাফাক্্‌ আলাইহ, বুখারী হা/১৩৬৭, ১/১৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৮৩, ২/৪১৮ 
পৃঃ); মিশকাত হা/১৬৬২ ৷ 

১৪৮১. মুসলিম হা/২১৬৮ ও ২১৬৯, ১/৩০০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯৯৮), ‘জানাযা’ অধ্যায়, 
অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/১৬১৭ ও ১৬১৯, ১৪১। 

১৪৮২. আবুদাউদ হা/৪৯০০, ২/৬৭১ পৃঃ, ‘আদব’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; মিশকাত 


হা/১৬৭৮ ১৪৭। 
১৪৮৩. ক 5%, ১/১৯৮ পূঃ । 
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(১৩) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা না পড়া : 
অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও সূরা ফাতিহা পড়া রাসূল (ছাঃ) ও 
ছাহাবায়ে কেরামের অব্যাহত আমল । সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাতই হবে 
না মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানাযার 
ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না। অথচ রাসূল (ছাঃ) থেকে এর বিপক্ষে 
কোন ছহীহ হাদীছ নেই যে সমস্ত বৰ্ণনা বাজারে প্রচলিত আছে, সেগুলো 
বিভিন্ন ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈদের নামে বর্ণিত হয়েছে । যেমন- 
SEG SE ah GA UN LE CF BU HM Ss 
নাফে’ আব্দুল্পাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জানাযার 
ছালাতে ক্বরাআাত পড়তেন নাঃ অন্য বর্ণনায় এসেছে, 5৪17 ১ 4 J 
55. এ৷ 5% সালেম বলেন, জানাযার ছালাতে কোন ক্ব্রাআাত নেই ।১৪৯৫ 
ইমাম মালেক (রহঃ)-কে সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, 6 44 ELSI CA A LM Sal a Jakes ELS Cf 
৩5 ‘আমাদের শহরে এর প্রতি আমল নেই । এটা মূলতঃ দু'আ । আমাদের 
শহরবাসীকে এর উপরই পেয়েছি’ ।*৪৯* 
জ্ঞাতব্য : ‘মাযহাবীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইয়ে উক্ত বর্ণনাকে পরিবর্তন করে 
নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে- 5১০ 3 ৬১১ 3 6 Y a) EL sol 
$3: । অতঃপর মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। 
অথচ উক্ত শব্দে কোন বৰ্ণনাই নেই এবং মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার মধ্যেও 
নেই ।**”* হাদীছ পরিবর্তনের সাহস থাকার কারণেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। 
LTE SGA BALE SR a lf SAL 
EMT CUE Gl Es HG ENSS 
S953 EY in 0 I) BY as Le UK Li 


১৪৮৪. মুওয়াত্ববা মালেক হা/৪৮১, ১/২১ । 

১৪৮৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১৫৩২, ৩/২৯৯ । 
১৪৮৬. আল-মুদাওয়ানাহ ১/৪৪২ পূঃ। 

১৪৮৭. মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে, পৃঃ ৩১৬ ৷ 
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2 IB G3 3 UG Cf LE A SO PS NE 
VEN ESSN. 
ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাকে একদা জানাযার ছালাত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হল যে, উহাতে ক্ব্রাআাত করতে হবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, 
রাসুল (ছাঃ) আমাদের জন্য কোন কথা ও ক্ব্রাআত নির্দিষ্ট করেননি অন্য 
বর্ণনায় এসেছে, দু‘আ ও ক্্রাআত নির্দিষ্ট করেননি । সুতরাং ইমাম যেমন 
ক্বরাআাত করেন তেমন তুমি ক্বরাআাত করবে এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী উত্তম 
কথা বলবে । অন্য বর্ণনায় এসেছে, উত্তম দু'আ বলবে । আব্দুর রহমান বিন 
আওফ ও ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছেন, 
জানাযার ছালাতে কুরআন হতে কোন ক্বরাআাত নেই । কারণ উহা দু‘আর 
জন্য বিধিবদ্ধ ৪৯ 
তাহৰ্বীক্‌ : উক্ত মৰ্মে আরো অনেক বর্ণনা বিভিন্ন গএহ্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 
বিশেষ করে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার মধ্যে । কিন্তু কোন বর্ণনা রাসূল 
(ছাঃ) থেকে আসেনি । এগুলো ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ায় তা 
গ্রহণযোগ্য নয়। 
জ্ঞাতব্য : মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়ার বিপক্ষে 
বর্ণনা পেশ করার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে ১১টি বর্ণনা পেশ করা 
হয়েছে।*ঃ৯* কিন্তু ‘মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে’ বইয়ে শুধু বিপক্ষের 
বৰ্ণনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।**৯* অতঃপর লেখা হয়েছে, ‘এছাড়া আরো 
অসংখ্য হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীদের আছার বর্ণিত আছে যা, এই ছোট্ট 
কলেবরে উল্লেখ করা সম্ভব না । যার দ্বারা প্রমাণিত হয় জানাযায় সূরা ফাতিহা 
না পড়াই সুন্নত । এবং পড়া সুন্নতের পরিপন্থি যা গায়রে মুকাল্লিদগণ করে 
থাকেন। সম্মানিত পাঠক! আপনারাই ফয়সালা করুন এটা কি হাদীসের 
উপর আমল? না হাদীসের বিরোধীতা’ ৯» 
সুধী পাঠক! তথ্য গোপন করে শরী‘আতের নামে এভাবে যদি মিথ্যাচার করা 
হয়, তাহলে সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলিমরা কোথায় যাবে? উদ্ভট বর্ণনাগুলো 
পেশ করে প্রতিনিয়ত কোটি কোটি মুসলিমকে এভাবেই ধোকা দেয়া হচ্ছে। 
নিয়ে বর্ণিত হাদীছ ও আছারগুলো লক্ষ্য করলেই আশা করি তাদের 
ধোকাবাজি আরো প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ । 


১৪৮৮. বাদায়েউছ ছানাঈ ১/৩১৩; মুগনী ২/২৮৫ ৷ 
১৪৮৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/১১৫১১-১১৫২১। 
১৪৯০. এ, পৃঃ ৩১৬-৩১৯ । 
১৪৯১. এ, পৃঃ ৩১৯ । 
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জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ : 
রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তেন। 
এর পক্ষে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 

oS sl BE Sl TG te lf ALE of of 
ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা 
পড়েছেন ।** 
উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি সনদগতভাবে দুর্বল । তবে এর পক্ষে ছহীহ বুখারীতে 
হাদীছ থাকার কারণে শায়খ আলবানী (রহঃ) এই সনদকে ছহীহ বলেছেন 


এবং ছহীহ তিরমিধী ও ছহীহ ইবনে মাজার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।*8৯* 
ইমাম তিরমিধীও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 


2 08 Li 0) sl Di SE i ls ol i 
Ey BF AE of of Em) Sid RE eth 2 
ll BL 5 le 5s 


‘ইবনু আব্বাসের হাদীছের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। এর মাঝে ইবরাহীম বিন 

ওছমান আছে। আর সে হল আবু শায়বাহ আল-ওয়াসেত্বী । অস্বীকৃত রাবী’ । 

ছহীহ হল, ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছ। তার বক্তব্য হল- ‘জানাযায় সূরা 

sro Bt । অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিয়নের হাদীছটি 
খ করেন 


Ey Eh BOE YE og 


EEE TEE OEE SE ER PEO ES 
জানাযার ছালাত পড়ালেন। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়েন। আমি তাকে এ 
ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা সুন্নাত অথবা সুন্নাতের 
পূর্ণতা ৷*৪* নিম্নের হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে এসেছে, 


১৪৯২. ছহীহ তিরমিযী হা/১০২৬, ১/১৯৮-৯৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৬৭৩, পৃঃ ১৪৬; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৮৩, 8/৬৪ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘জানাযার সাথে 
গমন ও জানাযার ছালাত’ অনুচ্ছেদ । 

১৪৯৩. তিরমিযী হা/১০২৬, ১/১৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৫, পৃঃ ১০৭, ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২ । 

১৪৯৪. তিরমিযী হা/১০২৭-এর আলোচনা, ১/১৯৮-৯৯ পৃঃ। 
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ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস 
(রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা 
ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তারা যেন জানতে পারে সূরা 


ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত ।**** অন্য হাদীছে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি 
সূরা পাঠ করার কথা এসেছে, 


5S he yi Gs Eo I 2 0 AG 0 lb 
EE wists bel i ও EE 


$ 


ত্রালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ ENE NUE 
(রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা 
ফাতিহা এবং অন্য একটি সুরা পাঠ করলেন। তিনি ক্বরাআাত জোরে পড়ে 
আমাদের শুনালেন। তিনি যখন ছালাত শেষ করলেন তখন আমি তাকে উক্ত 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং হকৃ ৷ *** 


YR EE SB Say GL MBE El pe Bo Lf 
Db ssin h TR 
লি LS te A BAY SY “ন El sl ul 0 


0 AL Li GE Ue < Se 
রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় সুন্নাত হল- 
জানাযার ছালাতে ইমাম তাকবীর দিবেন এবং প্রথম তাকবীরের পর নীরবে 
মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন । অতঃপর বাকী তাকবীরগুলোতে রাসূল 
(ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়বেন । তারপর মৃত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্টভাবে দুআ 


১৪৯৫. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৫, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৫৪, ২/৪০০ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪, পৃঃ ১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৫৬৫, ৪/৫৬ পৃঃ। 

১৪৯৬. নাসাঈ হা/১৯৮৭, ১/২১৮ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭; আবুদাউদ 
হা/৩১৯৮, ২/৪৫৬ পৃঃ। 
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করবেন। সেই তাকবীরগুলোতে কোন কিছু পাঠ করবে না । অতঃপর নীরবে 
সালাম ফিরাবেন। আছরাম অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম যা করবেন 
মুক্তাদীরাও তা-ই করবে ।*৯৭ 


FL cal SD LS ELT COU EL Oh 
BB Syn cB lat 5 SY sli LE Hf lad Sa) 
L Fl SN 5 ED ERDAS cl l El” al 
যুহরী বলেন, আবু উমাম (রাঃ)-কে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব-এর নিকট হাদীছ 
বর্ণনা করতে শুনেছি যে, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত । 
অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে । তারপর মাইয়েতের জন্য 


একনিষ্ঠচিত্তে দুআ করবে । প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য সময়ে কিছু পাঠ করবে 
না । তারপর তুমি সালাম ফিরাবে ৪৯ 


জ্ঞাতব্য : সূরা ফাতিহা না পড়ার আমল মূলতঃ ইরাকের কৃফায় আবিষ্কার 
হয়েছে। ছহীহ সুন্নাহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই । যেমনটি ইমাম 
তিরমিধী উল্লেখ করেছেন।**৯ উল্লেখ্য যে, জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা 
পাঠ করার বিরুদ্ধে একশ্রেণীর আলেম বিরাট প্রতারণা ও ধৌকাবাজিরও 
আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন মাওলানা আব্দুল মতিন প্রণীত ‘দলিলসহ নামাযের 
মাসায়েল’ বইয়ে কিছু যঈফ, জাল ও মিথ্যা বর্ণনা পেশ করে পাঠক সমাজকে 
ধোকা দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু উক্ত ছহীহ হাদীছগুলো তার 
চোখে পড়েনি । তিনি গোপন করেছেন।**%? চোখ থেকেও তিনি অন্ধত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন (সূরা আ‘রাফ ১৭৯) । আল্লাহ হেদায়াত দান করুন- আমীন!! 


১৪৯৭. বায়হাঝ্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭২০৯; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৭৩৪; 
আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১২১; বায়হাকী, সুনানুছ ছুগরা হা/৮৬৮; ত্বাহাবী 
হা/২৬৩৯ । 

১৪৯৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা|/১১৪৯৭; ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩৪-এর 
আলোচনা দ্রঃ, ৩/১৮১ পৃঃ । 

১৪৯৯. তিরমিযী হা/১০২৭, ১/১৯৯ পৃঃ-এর আলোচনা দ্রঃ- EXE) Ps U0, 
4 4 Lo Eh LN do 5 bas 
ERNE SAE SA IB AD LD EAD | 

১৫০০. মাওলানা আব্দুল মতিন, দলিলসহ নামাযের মাসায়েল, পৃঃ ১৫২-১৫৭ । 
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(১৪) মৃত ব্যক্তিকে কবরে চিত করে শোয়ানো : 

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় চিত করে শোয়ানো এবং বুকের উপর হাত 
জোড় করে রাখার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তার শারঈ কোন ভিত্তি নেই । 
বরং তাকে ডান কাতে রাখতে হবে এবং হাত স্বাভাবিকভাবে থাকবে। 
সাময়িক মৃত্যু বা ঘুমানোর সময় ডান কাতে ঘুমাতে হয়।** চিত হয়ে 
ঘুমানোর কোন বিধান নেই । অথচ চির দিনের জন্য কবরে শোয়ানোর সময় 


0 Be xs OL UG El Be dl of xB CIC UG ple 
i LE 8 BY TL 5 lh AH Kn ALG CLs 
EEN) 
জাবের বলেন, আমি শা‘বী (রহঃ)-কে মৃত ব্যক্তিকে ক্ববিলামুখী করা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন, চাইলে ক্বিলামুখী কর, না হয় না কর। 
তবে কবরে ক্ববিলামুখী করে রাখো । কারণ রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর 
(রাঃ)-কে কবরে ক্বিলামুখী করে রাখা হয়েছে।”*?২ ই্থবনু হাযম আন্দালুসী 
(৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন, 
LE a LDL TEAS ot GEE 
JS EE 8 El Sf BE dl Ue de ne OLY BG GT 
25) Ab Se re 
“মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান পাশে রাখবে । আর মুখটাকে ক্ববিলার দিকে করে 
রাখবে .. রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত মুসলিমদের 
এই আমল জারি আছে। পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক কবর এমনই হয়’ ।”৫০* শায়খ 
আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 
oc 2 FA EE IRE, A oe azo BE 
RO TE Ef FC BRE 
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১৫০১. ছহীহ বুখারী হা/২৪৭, ১/৩৮ পৃঃ, হা/৬৩১১, ৬৩১৫; ছহীহ মুসলিম হা/৭০৬৪ ও 
৭০৬৭; মিশকাত হা/২৩৮৪, ২৩৮৫ ৷ 
১৫০২. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০৬১। 
১৫০৩. ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা ৫/১৭৩ পৃঃ; আলবানী, আহকামুল জানাইয, 


পৃঃ ১৫১ । 
www.ahlehadeethbd.org 


‘মাইয়েতকে কবরের দুই পায়ের দিক থেকে রাখবে । অতঃপর ক্বববলামুখী 
করে ডান পাশে রাখবে এটাই উত্তম এবং সুন্নাত ।৷** ক্রবরে মৃত ব্যক্তির 
হাত কোথায় থাকবে মর্মে ইসহাবক্্‌ ইবনু রাহওয়াইহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা 
হলে তিনি বলেন, পার্শ্বে থাকবে ৫০৫ 

(১৫) মাটি দেয়ার সময় ‘মিনহা খালাক্বনা-কুম... দুআ পড়া : 

মাটি দেওয়ার সময় সাধারণ দু'আ হিসাবে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে ।**** এ 
সময় ‘মিনহা খালাব্্‌না-কুম’.. দু'আ পড়ার শারঈ কোন ভিত্তি নেই । তবে 
কবরে লাশ রাখার সময় উক্ত দুআ পড়া সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদে যে 
বর ই RT 


“শা fo 
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(ক) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মু কুলছুূমকে যখন 
LANL, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, ‘মিনহা খালাক্বনা-কুম ওয়া 

ফীহ৷ নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা’। অতঃপর তিনি 
‘বিসমিল্লা-হি ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া ‘আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি' 
বললেন কি-না আমি জানি না ১৫০% 


তাহৰবীক্ব : উক্ত বৰ্ণনা যঈফ কিংবা জাল । এর সনদে আলী ইবনু যায়েদ 
জুদ‘আন ও উবায়দুল্লাহ বিন যাহ্র নামে দুইজন পরিত্যক্ত রাবী আছে।*** 
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১৫০৪. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া EL 
ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৪২৬ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘দাফনের ত’ 
অনুচ্ছেদ; তালখীছুল হাবীর ২/৩০১ পৃঃ। 

১৫০৫. = 4 IU fous as LS ll 3 cll 21131 G৮০) ৩০ - মাসাইলে 
ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, ফাতাওয়া নং ৩৪০৩ । 

১৫০৬. মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/৪৫৬; বুখারী হা/৫৬২৩; মুসলিম হা/৫৩৬৬; 
মিশকাত হা/৪২৯৪ ৷ 

১৫০৭. মুসনাদে আহমাদ হা/২২২৪১। 

১৫০৮. io ht তাক্রীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪০১; ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ 

আল-খাযষীর, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী (রিয়াযঃ দারুল 
মুসলিম, ১৯৯৭/১৪১৭), পৃঃ ২৮৩-৮৪ । 
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(খ) সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর 
সাথে এক জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলাম । যখন জানাযাকে লাহাদে রাখা হল 
তখন তিনি বললেন, ‘বিসমিল্লা-হি ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়া ‘আলা মিল্লাতি 
রাসুলিল্লা-হি’। অতঃপর যখন লাহাদে ইট দেয়া শুরু হল তখন তিনি 
বললেন, ‘আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম ওয়া মিন আযাবিল 
কবরি। আল্লা-হুম্মা জাফিল আরযা আন জানবাইহা ওয়া ছাই'‘য়িদ রহাহা ওয়া 
লাক্কিহা মিনকা রিযওয়ানা’ ৷ আমি বললাম, হে ইবনু ওমর (রাঃ)! আপনি কি 
এটা রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছেন না নিজে থেকেই বললেন? তিনি বললেন, 
আমি কি কোন কথা বলার সাধ্য রাখি? বরং আমি এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 
কাছে শুনেছি। ৫০৯ 
তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি যঈফ ৷ এর সনদে হাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান নামে 
প্রসিদ্ধ যঈফ রাবী আছে।**** 
জ্ঞাতব্য : প্রচলিত আছে যে, প্রথম মুষ্টিতে বলতে হবে ‘মিনহা খালাব্বনা-কুম’ 
দ্বিতীয় মুষ্টিতে বলতে হবে ‘ওয়া ফীহা নুঈদুকুম’ এবং তৃতীয় মুষ্টিতে বলতে 
হবে ‘ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা’। উক্ত দাবীর পক্ষে কোন 
দলীল নেই । 
(১৬) জানাযার ছালাত পর কিংবা দাফনের পর মুনাজাত করা : 
মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর এবং বর্তমানে নতুন করে চালু হওয়া জানাযার 
সালাম ফিরানোর পর পরই সম্মিলিত যে মুনাজাত চলছে, শরী‘আতে তার 
কোন ভিত্তি নেই । মূলত জানাযাই মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ দুআ । প্রচলিত 
পদ্ধতিকে জায়েয করার জন্য যে বর্ণনা পেশ করা হয় তা জাল । যেমন- 
lb If Bs 5 SECs 5 WA C5 Sf EE FO 
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১৫০৯. ইবনে মাজাহ হা/১৫৫৩, পৃঃ ১১১, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮ ৷ 
১৫১০. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৫৫৩ ৷ 
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(ক) হুসাইন বিন ওয়াহওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনু বারা একদা 
অসুস্থ হয়ে পড়ে । ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে এসে বললেন, ত্বালহা 
মৃত্যুর রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমাকে তার মৃত্যুর খবর 
জানাবে। কিন্তু তারা তাড়াহুড়া করল । রাসূল (ছাঃ) বণী সালেম বিন 
আওফের নিকট না পৌছতেই সে মারা গেল। সে তার পরিবারকে আগেই 
বলেছিল আমি রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে দাফন করবে । রাসূল 
(ছাঃ)-কে ডেকো না । কারণ আমি আশংকা করছি আমার কারণে তিনি ইহুদী 
কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারেন । অতঃপর সকাল হলে রাসূল (ছাঃ)-কে সং 
দেওয়া হল । ফলে তিনি এসে তার কবরের পাশে দাড়ান এবং লোকেরাও 
তার সাথে কাতারবন্দি হয়ে দাড়ায় । তারপর তিনি তার দু'হাত তুললেন এবং 
দু‘আ করলেন, হে আল্লাহ! ত্বালহার জন্য বংশধর অবশিষ্ট রাখুন, যার জন্য 
সে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে আর আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন ।** 


তাহৰ্বীক্‌ : বৰ্ণনাটি জাল। উক্ত হাদীছের শেষাংশ অর্থাৎ ‘অতঃপর তিনি 
দু'হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন....এই কথটুকু ত্বাবারাণী ব্যতীত অন্য 
কোন হাদীছ গ্রন্থে নেই । এটি ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী । কারণ উক্ত 
হাদীছ অন্যান্য হাদীছ গ্ৰন্থেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ অংশ নেই । 
বিশেষ করে হাদীছটি ছহীহ বুখারীতে প্রায় ৮ জায়গায় এসেছে কিন্তু কোন 
স্থানে এ অতিরিক্ত অংশ নেই ১২ 


দ্বিতীয়ত : উক্ত বর্ণনার সনদে অনেক ক্রটি রয়েছে। ইবনুল কালবী (রহঃ) 
বলেন, বর্ণনাটি মুরসাল হিসাবে যঈফ ৷ কারণ হাদীছটি সাঈদ বিন উরওয়াহ 


১৫১১. ত্বাবারাণী, মু‘জামুল কবীর হা/৩৪৭৩; ফাযযুল বি‘আ হা/২৮; ফাৎহুল বারী 
৩/১৫২, হা/১২৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫। 
১৫১২. ছহীহ বুখারী হা/৮৫৭, ১২৪৭, ১৩১৯, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩৬ ও 
১৩৪০, ১/১৬৭ ও ১৭৮-৭৯ পৃঃ। 
www.ahlehadeethbd.org 


থেকে হুছাইন বিন ওয়াহওয়াহ বর্ণনা করেছে। অথচ উভয়ের সাথে কোনদিন 
সাক্ষাৎ হয়নি ।”৫** 
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(খ) আবী ওয়ায়েল (রাঃ) আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো তাবৃূক যুদ্ধে রাসূল (ছ৷ঃ)-কে 
আব্দুল্লাহ যিল বিজাদাইন (যিন নাজাদাইন)-এর কবরের মধ্যে দেখছি । 
আবুবকর ও ওমর (রাঃ)ও সেখানে আছেন। রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বলছেন, 
তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে নিয়ে আস । অতঃপর তিনি তাকে ধরে 
কবরের লাহদে রাখলেন তারপর তিনি বের হলেন এবং বাকী কাজ সমাপ্তির 
জন্য তাদের দুইজনকে বললেন। যখন তিনি দাফন সমাপ্ত করলেন, তখন 
ক্ববিলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তার উপর সন্তুষ্ট 
হয়েই সকাল করেছি, সুতরাং আপনিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হউন’ ৷ রাবী বলেন, 
এটা ছিল রাত্রের ঘটনা । আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজে নিজে ভাবছিলাম, যদি 
তার স্থানে আজ আমি হতাম! । ২৪ 


তাহক্বীক্‌ : বৰ্ণনাটির বেশ কিছু সূত্র থাকলেও সূত্রগুলো যঈফ ।*€** এর সনদে 
আব্বাদ ইবনু আহমাদ আল-আরযামী নামে একজন মাতরূক বা পরিত্যক্ত 


১৫১৩. "2১ ০ 4% ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ 
ছাহাবাহ, ২/২৬১-২৬২ পৃঃ ও ৯/১০৩ পৃঃ, it ৭৭৪৫; যঈফ আবুদাউদ 
হা/৩১৫৯; মুহাম্মাদ নাছিকলী। আলবাৱী সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২৩২; 

LS পৃঃ | 

১৫১৪. মুসনাদে 'বাষযার হা/১৭০৬; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/১২২ পৃঃ; 
মা‘রেফাতুছ ছাহাবা হা/৪১০৫; ছাফওয়াতুছ ছাফওয়া ১/৬৭৯; ফাৎহুল বারী 
one 8 a এর আলোচনা । 

১৫১৫. মোল্লা ক্বারী হানাফী, মিরক্থাতুল মাফাতীহ ৪/৭৫ পৃঃ, হা/১৭০৬-এর 
আলোচনা দ্রঃ- ৪ 5৮ ০৯ 55 
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রাবী আছে।*** এছাড়া হাদীছটিতে দলবদ্ধ মুনাজাত করার প্রমাণ নেই । 
কারণ আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাদের হাত 
তোলার কথা উল্লেখ নেই । 


মৃতকে দাফন করার পর করণীয় : 


মূলত জানাযাই দু‘আ। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও গ্রীম্য মৌলভীদের দু‘আর 
অর্থ না জানার কারণে দাফনের পর প্রচলিত এই বিদ‘আত চালু আছে। তারা 
যে দু‘আগুলো পড়ে থাকেন সেগুলো সবই নিজেদের উদ্দেশ্যে পড়েন। তাতে 
মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় না। অবুঝ লোকেরা কেবল ‘আমীন’ ‘আমীন’ 
বলে তাড়াহুড়া করে চলে আসে । অথচ এ সময় প্রত্যেককেই দীর্ঘক্ষণ ধরে 
মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে 
এসেছে- 
GB) AB in bP NE US IG 2s dl Co) OU 
JEL OY BG ii TLL 5 SAD VL JB tls 
ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মোর্দাকে দাফন করে অবসর গ্রহণ 
করতেন, তখন তিনি সেখানে দাড়িয়ে বলতেন, ‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা কর, তীর জন্য কবরে স্থায়ীত্ব চাও (অর্থাৎ সে যেন ফেরেশতাদের 


প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে)। এখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে'।** অন্য বর্ণনায় 
এসেছে, ছাহাবী আমর ইবনুল ‘আছ মুমূর্যু অবস্থায় তার সন্তানদেরকে বলেছিলেন, 


LEIS GT LE BS GCL i 

a ber be Bh KSEE CS I 
‘যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি 
দিবে। অতঃপর আমার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটি উট 
যবহে করে তার গোশত বন্টন করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদের 


কারণে স্বস্তি লাভ করি এবং আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত 
ফেরেশতাগণের কী উত্তর দিব তা যেন জানতে পারি’ ।৫* 


১৫১৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/১৫৯৮৩ ৷ 

১৫১৭. ছহীহ আবুদাউদ হা/৩২২১, ২/৪৫৯ পৃঃ, ‘কবর স্থান থেকে ফিরার সময় 
মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার করা’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হ৷/১৩৩, পৃঃ ২৬। 

১৫১৮. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৬, ১/৭৬, ‘ঈমান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, (ইফাবা হা/২২১), 
মিশকাত হা/১৭১৬, পৃঃ ১৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬২৪, ৪/৭৯ পৃঃ, 
‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘মৃতকে দাফন করা’ অনুচ্ছেদ । 
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REE ERE UE ER RE 
আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ সময় মাইয়েতের জন্য নিম্নের 
দু‘আগুলো বার বার পড়বে : (ক) ২:59 4 4৷ 4 “আল্ত-হুম্মাগ্ফির 
লাহু ওয়া ছাব্বিতহু । অৰ্থঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে 
(প্রশ্নোত্তরে ও ঈমানের উপর) অটল রাখুন’ ৷ ১৫১৯ (খু) L504 “ll 


EE ৩9) আল্প-হুম্মাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আংত 
গফুরুর রহীম । অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি 
রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু'। 
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(গ) আনল্প-হুম্মা UR Es MEE 
ওয়াখ্লুফহু ফী ‘আক্ৰববিহি ফিল গ-বিরীন, ওয়াগ্‌ফির্‌ লানা ওয়া লাহু ইয়া 
রব্বাল ‘আ-লামীন। ওয়াফসাহ লাহু ফী ক্ৃব্রিহী ওয়া নাব্বির লাহু ফীহি। 
অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে 
তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের জন্য 
আপনি প্রতিনিধি হন। হে জগৎ সমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ও 
তাকে ক্ষমা করুন । তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে 
আলোকিত করুন’ ডূক্ত মর্মে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ “শারঈ 
মানদণ্ডে মুনাজাত’ বই । 

(১৭) কবরস্থানে গিয়ে সুরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা : 

কবর যিয়ারত করতে গিয়ে হাদীছে বর্ণিত ছহীহ দুআ পাঠ করবে। অতঃপর 
কবরবাসীর জন্য দুআ করবে। কিন্তু সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে 
না । তিনবার সুরা ফাতিহা পাঠ, সাতবার দরূদ পাঠ, সুরা ইখলাছ, ফালাক, 
নাস পাঠ ইত্যাদি যে প্রথা চালু আছে তা সম্পূর্ণ বিদ‘আতী প্রথা ৷ সূরা 
ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রচলিত আছে তা জাল। 


১৫১৯. led হা/৩২২১, ২/৪৫৯ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩৩, পৃঃ ২৬; 
সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী, হিছনুল মুসলিম, অনুবাদ : মোহাঃ এনামুল হক 
(ঢাকা : ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, মে ২০০১), পৃঃ ২১৫, দু‘আ নং ১৬২ । 
১৫২০. আবুদাউদ হা/৩২০২, ২/৪৫৭ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬০ । 
১৫২১. ছহীহ মুসলিম হা/২১৬৯ (৯২০), ১/৩০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯৯৯), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪8; মিশকাত হা/১৬১৯, পৃঃ ১৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৫৩১, ৪/৩৫ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায় । 
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আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে দিন কবরবাসীর আযাব 
হালকা করা হবে। আর তার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে নেকী রয়েছে।**২২ 


তাহৰবীক্্‌ : বৰ্ণনাটি জাল বা মিথ্যা । এর সনদে আবু উবায়দাহ, আইয়ুব বিন 
মুদরিক ও আহমাদ রিইয়াহী নামে তিন জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।”“২* 


(১৮) কবর খনন করা ও জানাযা সম্পর্কে মিথ্যা ফযীলত বর্ণনা করা : 
ৰ 8 LE 12 BE dl J) JE UB di LF of le LO 
RT NEC lle 
03 SB dL SF 29 El J ta UH di iS 
Jd Le in EE DCS US GF CM SY 
BS DELI 5 CE BE 2 BY Es 
lbs dn if asf FUE Hi 2 2 Js tne HEH Ce bi 
ES UC 


(ক) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 
কবর খনন করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। যে 
ব্যক্তি মাইয়েতকে গোসল করাবে সে পাপ থেকে অনুরূপ মুক্ত হবে, যেদিন 
তার মা তাকে জন্ু দিয়েছিল। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে তাকে 
আল্লাহ জান্নাতের পোশাক পরাবেন। যে চিন্তিত ব্যক্তিকে সান্তনা দিবে আল্লাহ 
তাকে তাকওয়ার লেবাস পরিধান করাবেন এবং তার রূহের উপর রহমত 
বর্ষণ করবেন। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্তনা দিবে আল্লাহ তাকে 
জান্নাতের পোশাক সেটের মধ্য হতে দু'টি সেট দান করবেন । পুরো পৃথিবী 
এ দু’টি কাপড়ের সমকক্ষ হবে না । যে দাফন কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত জানাযার 
সাথে থাকবে তার তিন কঝ্ীরাত নেকী হবে। এক কঝ্ীরাত্ব ওহোদ পাহাড়ের 
চেয়ে বড় হবে । যে ব্যক্তি ইয়াতীম বা বিধবার তত্বাবধায়ক হবে আল্লাহ তাকে 
তীর ছায়ায় ছায়া দান করবেন এবং তাকে জায্নাতে প্রবেশ করাবেন ।*“২৪ 


১৫২২. তাফসীরে ছা‘লাবী; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬ ৷ 
১৫২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬ । 
১৫২৪. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব হা/৯২৯২। 
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তাহৰ্বীক্‌ : যঈফ ৷ ইমাম ত্বাবারাণী নিজেই যঈফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন।**২ কারণ এর সনদে খলীল বিন মুররা ও ইসমাঈল বিন ইবরাহীম 
নামে দুইজন যঈফ রাবী আছে।**২৬ 

উল্লেখ্য যে, নিম্নের হাদীছটি ছহীহ ৷ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে 
ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাল, অতঃপর তার গোপন 
বিষয়গুলো গোপন রাখল, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন । যে ব্যক্তি 
মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তাকে ঢেকে দিল, 
আল্লাহ তাকে ক্ন্য়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর 
সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন 
পোষাক পরাবেন’ ।”*২৭ 


ES Sh rl l= > rr 8% dl Jy) dG JG ~  ) 
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(খ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মৃতের চার পায়া 
খাটিয়ার পার্শ্ব বহন করবে, আল্লাহ তাআলা তার ৪০ টি কাবীরা গোনাহ মাফ 
করে দিবেন ।**২ 
তাহৰবীৰ্্‌ : উক্ত বৰ্ণনা মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য । এর সনদে আলী বিন আবু 
সারাহ ও মুহাম্মাদ বিন উক্বা সাদুসী নামে দুই জন যঈফ রাবী আছে।*৯৯ 
এক নযরে মৃতের গোসল, কাফন ও দাফন : 
মাইয়েতকে দ্রুত গোসল করানো ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা সুন্নাত ।*৫* 
গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ আদবের সাথে বরইপাতা 
দেওয়া পানি এবং সাবান দিয়ে গোসল করাবে।*** সুন্নাতী তরীকা 


১৫২৫. আল-আওসাত হা/৯২৯২- ys nl SAE y\ $n 9 BE Gd E24 lia 9p i 
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১৫২৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫০০২; যঈফ আত-তারগীব হা/২০৫০ । 

১৫২৭. বায়হাকী, শু‘আবুল ঈমান হা/৮৮২৭; ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৯২, 
সনদ ছহীহ । 

১৫২৮. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব; তানকঝ্বীহ, পৃঃ ৫০৫ । 

১৫২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৯১। 

১৫৩০. বুখারী হা/১৩১৫, ১/১৭৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৩৬, ২/৩৯২ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫১; মিশকাত হা/১৬৪৬, পৃঃ ১৪৪, ‘জানাযা’ অধ্যায়, 
‘জানাযার সাথে চলা ও তার ছালাত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ । 

১৫৩১. বুখারী হা/১২৫৩, ১২৫৪, ১/১৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮০, ২/৩৬২ পৃঃ), 
‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হ৷/১৬৩৪, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১৫৪৬, ৪/৪৮ পূঃ । 
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মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে 
গোসল করাবেন ।***২ স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাবেন ।*৫৬৬ 
জিহাদের ময়দানে নিহত শহীদকে গোসল দিতে হয় না।*৫* উল্লেখ্য, পানি 
না পাওয়া গেলে মাইয়েতকে তায়াম্মুম করাবে “৫ 


প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে মাইয়েতের ডান দিক থেকে ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত 
করবে ।**** ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে । তিনবার বা 
তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় পানি ঢালা যাবে। গোসল শেষ করার পর 
সুগন্ধি লাগাবে মাইয়েত মহিলা হলে চুলের তিনটি বেণী করে পিছনে ছড়িয়ে 
দেবে ।**** 

কাফন: 

সাদা পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মাইয়েতকে কাফন পরাবে।*** তার ব্যবহৃত 
কাপড় দিয়েও কাফন দেওয়া যাবে।*** পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের 
জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি লেফাফা বা বড় চাদর, যা 
মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যাবে। একটি তহ্বন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামীছ 
বা জামা ।*** বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব 


১৫৩২. দারাকুৎনী হা/১৮৭৩, সনদ হাসান; মুস্তাদরাক হাকেম হ|/১৩৩৯; আহকামুল 
» পুঃ ৫০ । 

১৫৩৩. ইবনু a হা/১৪৬৫, পঃ ১০৫; ইরওয়াউল গালীল হা/৭০০, ৩/১৬০ পৃঃ; 
হাকেম হা/৪৭৬৯; বায়হাঝী, সুনানুল কুবরা হ৷/৬৯০৭; বায়হাকী, মা‘রেফাতুস 
সুনান ওয়াল আছার হা/২১৫৭; দারাকুৎনী হা/১৮৭৩; সনদ হাসান, ইওয়াউল 
গালীল হা/৭০১। 

১৫৩৪. বুখারী হা/১৩৪৩, ১/১৭৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২, ২/৪০৫ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭২; বলূগুল মারাম হা/৫৩৭; তালখীছ, পৃঃ ২৮-৩৩ । 

১৫৩৫. ফিক্্‌হুস সুন্নাহ ১/২৬৭; নিসা ৪৩; মায়েদাহ ৬ । 

১৫৩৬. বুখারী হা/১২৫৪, ১/১৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮০, ২/৩৬২ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মুসলিম হা/২২১৮; মিশকাত হা/১৬৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৫৪৬, ৪/৪৮ পৃঃ। 

১৫৩৭. বুখারী হা/১২৫৩, ১২৫৪, ১/১৬৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮০, ২/৩৬২ পৃঃ), 
‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮; মিশকাত হা/১৬৩৪, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/১৫৪৬, ৪/৪৮ পৃঃ; তালখীছ, পৃঃ ২৮-৩০ ৷ 

১৫৩৮. তিরমিযী হা/৯৯৪, ১/১৯৩ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৩৮৭৮; মিশকাত হা/১৬৩৮, পৃঃ 
১৪৩; বলুগুল মারাম হা/৫৩৫; ছহীহ মুসলিম হা/২২২৮ । 

১৫৩৯. ছহীহ বুখারী হা/১৩৮৭, ১/১৮৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩০৪, ২/৪২৯ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯৪ । 

১৫৪০. ছহীহ বুখারী হা/১২৭২, ১/১৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৯৭, ২/৩৭০ পৃঃ); ছহীহ 
মুসলিম হা/২২২৫; মিশকাত হা/১৬৩৫, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/১৫৪৭, ৪/৪৯ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ; তিরমিযী 
হা/১১৩; মিশকাত হা/8৪৪১ ৷ 
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তঙ্ষুকু দিয়েই কাফন দিবে 5 পইদকে ‘তার পরিহিত লৌদাকে কাফন 
দিবে। অনুরূপ মুহরিমকে তার ইহরামের দু’টি কাপড়েই কাফন দিবে। কিন্তু 
সুগন্ধি লাগাবে না ।***২ কাফনের কাপড়ের অভাব হলে এক কাফনে একাধিক 
মাইয়েতকে কাফন দেওয়া যাবে 8৩ 

দাফন : 

কবর গভীর ও প্রশস্ত করে ভালভাবে খনন করতে হবে।**** “লাহদ’ ও 
‘শাক’ দু'ধরনের কবরই জায়েয। মাইয়েতকে পুরুষ লোকেরা কবরে 
নামাবে । মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তী যারা ও সর্বাধিক প্রিয় 
ব্যক্তি তারা এই দায়িত্ব পালন করবেন।**8৫ কবরের পায়ের দিক দিয়ে 
মোর্দাকে কবরে নামাবে।**** মোর্দাকে ডান কাতে ক্রববিলামুখী করে 


শোয়াবে ।**' কবরে শোয়ানোর সময় $১ ১৮ 9 8 ১২ 
‘বিসমিল্লা-হি ওয়া ‘আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হ’ দুআ পড়বে ।*** কবর বন্ধ 
করার পরে সকলে সাধারণ দুআ হিসাবে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে”*** তিন মুঠি 
মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে।**** কবরের 


১৫৪১. বুখারী হা/১২৭৫, ১/১৭০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২০১, ২/৩৭২ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১৬৪৪, ১৪৪ । 

১৫৪২. মুসলিম হা/২৯৫১, (ইফাবা হা/২৭৫৮), ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; বুখারী 
হা/১২৬৭। 

১৫৪৩. বুখারী হা/১৩৪৩, ১/১৭৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৬২, ২/৪০৫ পৃঃ), ‘জানাযা’ 
অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭২; মিশকাত হা/১৬৬৫ ৷ 

১৫৪৪. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬০, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪১; তিরমিযী 

হা/১৭১৩; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭০৩, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 

হা/১৬১১, ৪/৭৪ পৃঃ Et কবর ৬ ফুট গভীর ও মাপমত প্রস্থ করতে 
হবে মর্মে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে। -মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ 
হা/১১৭৮৪; ফিক্হুস সুন্নাহ, et | 

১৫৪৫. আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৬১; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫, পৃঃ 
১০৫, সনদ হাসান; হাকেম হা/৪৭৬৯। 

১৫৪৬. আবুদাউদ হা/৩২১১, ২/৪৫৮ পৃঃ; বলুগুল মারাম হা/৫৬১ ৷ 

১৫৪৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০৬১; ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা ৫/১৭৩ 
পৃঃ; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১৫১; আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন 
বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩/১৯০ পৃঃ । 

১৫৪৮. ইবনু মাজাহ হা/১৫৫০, পৃঃ ১১১; আবুদাউদ হ৷/৩২১২, ২/৪৫৮ পৃঃ; মিশকাত 
হা/১৭০৭, পৃঃ ১৪৮ । 

১৫৪৯. মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/৪৫৬; বুখারী হা/৫৬২৩; মুসলিম হা/৫৩৬৬; 
মিশকাত হা/৪২৯৪ ৷ 

১৫৫০. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৫, পৃঃ ১১২; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫১, ৩/২০০ পৃঃ । 
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মাটি সমান করে দিবে।***? কবর সাধারণ মাটি থেকে বিঘত খানেক উঁচু 
করবে ।***২ বেশী উঁচু করা বা সৌধ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ।**%* 

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ‘আত ও কুসংস্কার : 

(১) মৃত্যুর আগে কিংবা পরে বিশাল খানার আয়োজন করা (২) মৃত ব্যক্তির 
নামে দেয়া ছাদাব্বা সবাই খাওয়া (৩) জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় তার 
পিছনে পিছনে উচ্চেঃস্বরে তাকবীর দেয়া ও বিভিন্ন যিকির করা (৪) কবরে 
গোলাপ জল ছিটানো (৫) যে কাপড় দ্বারা খাটলি ঢেকে রাখা হয় সেই 
কাপড়ে ‘আয়াতুল কুরসী’, বিভিন্ন সুরা ও দুআ লেখা (৬) খাটলি নিয়ে 
যাওয়ার সময় দুইবার রাখা (৭) শোক দিবস পালন করা (৮) চার কুল পড়ে 
কবরের চার কোণায় খেজুরের ডাল পৌতা (৯) কবর যিয়ারত করতে গিয়ে 
পালন করা (১০) নির্দিষ্ট করে ২৭ রামাযান তারিখে, দুই ঈদের দিন কিংবা 
জুম‘আর দিন কবর যিয়ারত করা (১১) মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়ার 
আয়োজন করা কিংবা মাইকে কুরআন তেলাওয়াত বাজানো (১২) কথিত 
শবেবরাত, শবে মি‘রাজের বিদ‘আতী রাতে কবরস্থানে যাওয়া । পীরের দরগায় 
সারা রাত জেগে ইবাদত করা। এটা শিরক । (১৩) লাশ দেখার জন্য 
মেয়েদের ভিড় করা (১৪) মৃত ব্যক্তির নামে আজমীর, খানকা, মাযার ও 
কবরের উদ্দেশ্যে মানত করা বা টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল ইত্যাদি পাঠানো ।**৫8 
উপসংহার : 


ছালাত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম (আনকাবৃত ৪6)। কিন্তু এই 
ছালাত বিশুদ্ধ না হলে কোন আমলই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। 
অথচ ফরয ছালাতসহ আমাদের প্রত্যেকটি ছালাতই জাল-যঈফ ও বানোয়াট 
কেচ্ছা-কাহিনী দ্বারা ভরপুর, যা লেখনীতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাই 
সকল মুছনল্লী ভাই ও বোনদের প্রতি আকুল আবেদন থাকবে- তারা যেন 
যাবতীয় সংকীৰ্ণতা ঝেড়ে ফেলে দেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি 
নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেন। মনে রাখা আবশ্যক যে, বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ 
ও তরীকা সৃষ্টির বহু পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী স্বর্ণযুগের মানুষগুলো 
রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই সফলকাম হয়েছেন। এমনকি 


১৫৫১. আহমাদ হা/২৩৯৭৯ ও ২৩৯৮১; সনদ ছহীহ, আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২০৮ । 
১৫৫২. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৬০১; বলুগুল মারাম হা/৫৬৭; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল 
৩/২০৬ পৃঃ । 
১৫৫৩. মুসলিম হা/২২৮৯, (ইফাবা হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ। 
১৫৫৪. বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৩৮-২৪১ । 
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অনেকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদও পেয়েছেন। অতএব আসুন! আমরা 
একমাত্র সেই রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করি এবং তারই দেখানো 
পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করি। তিনি ছাড়া কাল কিয়ামতের মাঠে 
আমাদেরকে উদ্ধার করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল 
(ছাঃ)-এর অনুপম আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করুন! আমাদের ভুলগুলো 
ংশোধন করে নেয়ার তাওফীক্্‌ দান করুন! আমাদেরকে সৎকর্মশীল 
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॥ সমাপ্ত ॥ 


” 


সম্মানিত পাঠক! ‘ছালাতুত তারাবীহ’ এবং ‘ছালাতুল ঈদায়েন’ সংক্রান্ত 
আলোচনা এই বইয়ের সাথে যুক্ত হওয়া যরূরী ছিল। উক্ত ছালাত দুইটিও 
যঈফ ও জাল হাদীছ এবং অপব্যাখ্যায় আক্রান্ত । ফলে তারাবীহ্র ছালাত 
৮ রাক‘আত না বিশ রাক‘আত, ঈদের তাকবীর ১২টি না ৬টি তা নিয়ে 


সমাজে দ্বন্ব আছে এবং এ কারণে অসংখ্য মসজিদ ও ঈদগাহ বিভক্ত 
হয়েছে। এ বিষয়ে পৃথক বই থাকার কারণে এখানে আলোচনা পেশ করা 
হল না । তাই ‘তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ এবং 
‘ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর’ শীর্ষক বই দুইটি সং 
করার অনুরোধ রইল । 
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